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জীপ্রহলাদক্মার প্রামাণিক কর্তৃক ন শ্তামাচরণ দে ছ্রীট, কলিকাতা ১২ 
গ্রকাশ্রিভ শু শ্রীধনঞ্যয় রায় কর্তৃক মুত্রণত্রী প্রেম, ১৫1১ ঈশ্বর মিং 
কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত 


বাঁঙালা দেশের যে যুগ আজ শেষ হইয়াছে 
তাহার সংস্কৃতির 
শুভ্র ও সানন্দ প্রকাশ ধাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, 
আমার সেই 
পরলোকগত পিতৃদেব সীতাকান্ত হালদার মহাশয়ের 
চরণোদ্ধেশে-_ 


লেখকর নিবেদন 


“সংস্কৃতির রূপাস্তরে'র এই সপ্তম সংস্করণ বহুলাংশে পরিবতিত ও পরিবরধিত, 
_ অবশ্য “আমূল পরিবতিত' বলিবার উপায় নাই। এ গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত 
হয় তখন ইং ১৯৪১-এর মধ্যভাগ-নাংসি-বাহিনী তখন মস্কোর ছুয়ারে, 
পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তখন অনেকেরই নিকট মনে হইয়াছিল অনিশ্চিত । বিশ্ব- 
সংকটের সেই বিশেষ মুহূর্তে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির মূল পরিচয় আমর] এই 
গ্রন্থে গ্রহণ করিতে চাঁহিয়াছিলাম। ভারতের জাতীয় বিকাশের মূলধাঁর] ও 
তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি নাই। সেই মূল দৃষ্টি এখনে! অক্ষম, তাই 
“আমূল পরিবর্তনেরঃ প্রশ্ন উঠে না। 

মহাধুদ্ধের পরে পৃথিবী জুডিয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এ গ্রস্থেরও 
প্রতি-সংক্করণে আমরা তাহার রূপ ও তাৎপর্য যথাঁপভব আলোচনা করি । 
অর্থাং এ গ্রন্থের প্রতি-সংস্করণেই কিছু-না-কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । 
এই চব্বিশ বনরে বলা যায় গ্রন্থের মূল কথাই আরও স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। 
ইতিহাস এখন এমন একটা মরে পৌছিয়াছে যখন মানুষের ভবিষ্যৎ ধ্বংস ও 
উজ্জীবনের মধ্যে দৌছুল্যমান। বিপ্লবেরও ছন্দে তাই রূপে প্রয়োজনাম্ুরূপ 
পরিবর্তন হইতেছে । এই পটভূমি হইতে সমগ্র ভাবেই আবার মানুষের 
সমাজ ও সংস্কৃতি,ভীরতবর্ষের জাতীয় বিকাশের ধার এবং সমারন্ধ বিশ্ব-বিপ্লবের 
ও সংস্কৃতির রূপান্তরের কথা নৃতন করিয়া আলোচিত হইল। বলা বাহুল্য, 
অনেক অধ্যায় নৃতন রচিত হইয়াছে । আবার পুরাতন সংস্করণের কিছু 
কিছু অনাবশ্তক নিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে । কোঁথাঁওব! তাহাতে পাঁদটাক] 
সংযোজিত করিয়া নৃতন তথ্য বা তাৎপর্যের উল্লেখ করা হইল। একটি 
কারণে প্রথম সংস্করণের “কথারম্ত এবার পরিশিষ্ট' রূপে গ্রথিত হইতেছে 1 
বর্তমান সংস্করণের “কথামুখের' সঙ্গে উহা! যিলাইয়া পড়িলে পাঠকের 
বুঝিতে দেরী হইবে নাঁএই বিশ-বাইশ বৎসরে (১৯৪১-১৯৬৩ পর্বস্ত ) 
মান্থষের জিজ্ঞানায় ও ধারণায় কত বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আজকেন৷ 
স্বীকার করিবে- সোভিয়েত সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্ধমীন ও অগ্রগামী, বিপ্লব 
অর্থ ধ্বংস নয়, স্থঙ্টি? একট] বড় প্রশ্ন 0 01005-এর সমন্বয়ের | 

একটি কথ কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করিতে হইবে- সংহ্কৃতির রূপান্তর প্রথমাবধি 
পাঠকের নিকট যে সমাদর লাঁভ করিয়াছে, এদেশে অতি অন্ন বাঁউলা গ্রন্থের 


৮] 


ভাগ্যেই তাহা ঘটে। ইহা লেখকের বিশেষ সৌভাগ্য | সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার 
করি-_এক্ূুপ একটি গ্রন্থে আজ আর পাঠকের জিজ্ঞাস! মিটিতে পাঁরে না। 
হয়তো একাধিক খণ্ডে বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর সম্মিলিত চেষ্টায় এখন এ জাতীয় 
বিশদ গ্রন্থ রচিত হওয়] উচিত। ততক্ষণ পর্যস্ত এই গ্রন্থ একদিন যেমন 
পাঠকের মনে জিজ্ঞাসা জাগাইয়াছিল তেমনি যদ্দি এখনো জিজ্ঞাস! জাগাইতে 
পারে, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। | 

পর্ব বহু লেখকের ও বহু গ্রন্থের নিকট আমি খণী--গ্রন্থমধ্যে' তাহা 
জানাইয়াছি। গ্রন্থপঞ্জীতে আমি মাত্র সহজলভ্য ও স্বল্প মূলোর বইএরই উল্লেখ 
করিয়াছি; বইএর দামে ও তালিকায় পাঠকদের ভীত ও বিভ্রান্ত করিতে চাই 
নাই। না হইলে আমার খণ এত লোকের নিকট যে তাহার তালিকা করা 
অসম্ভব। 

শেষ-কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে অতি-সংক্ষেপে বনু কথা বলিবার 
মতো দুঃসাহস আঁমি করিয়াছি । তাহাতে বহু ভূলল্রাস্তি ঘটা অনিবার্য । মুদ্রণ 
ভুলের কথ! বলিতেছি না-__তাহাও আছে । কিন্তু এই বয়সে অন্ততঃ জানি 
আমার বিছ্যাবুদ্ধির দৌড় কীপর্যন্ত। এই অবকাশে তাই সমস্ত রকম ভ্রম- 
প্রমান, অপাবধানতা৷ ও অক্ষমতার জন্য আমি পাঠকদের নিকট মার্জন] ভিক্ষা 
করি। ইতি 


ইং ১১।২1৬৫ লেখক 


অূচীপত্র 
[ বন্ধনীমধ্যে গ্রতি-গ্রসঙ্গের পর্টঙ্ক উল্লিখিত হইল ] 
শ্শখসম ভাগ & হচ্ুভি-ভিভন্াস্স। 


প্রথম অধ্যায়ঃ কথামুখ পৃঃ পূঃ ১২৮ 
ধ্বংস নয় (৩), বিজ্ঞান ও বিশ্ববিপ্লব (৬), পৃথিবীর 
রূপান্তর (৯), সমাজতন্ত্র রা্ট্শক্কি (১০),আফ্রেশিয়ায় 
জাতীয় বিপ্লবের জয় (১২), প্রতিক্রিয়ার 
বিকৃতি (১৪), মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা (১৬), 
মানবন্রাত্ব (১৭), “মহামানবের সাগরতীর" (১৮), 
মুনাফার "পলিটিক্স ও মানবতার পলিটিক্স্‌ (১১), 
যুগসদ্ধির যন্ত্রণ৷ (২৪), বিশ্বশাস্তি ও বিশ্ববিপ্লব(২৫)। 

দ্বিতীয় অধ্যায় : সংস্কৃতির গৌড়ার কথ। পৃঃ পৃঃ ২৯৪৭ 

সংস্কৃতির অর্থ কি? (৩১), সংস্কৃতির প্রচলিত 
নাম ও রূপ (৩২), বপাস্তরের মূলতত্ব (৩৫), 
বিজ্ঞানের সাক্ষ্য (৩৬), ইতিহাসের সাক্ষ্য (২৮) 
ইতিহাসের মুখ্যরূপ (৪০), সংস্কৃতির তিন অঙ্গ 
(৪২, সমাজের ূপ--উপাদানের দান (৪২) প্রথম 
অবয়ব--বাস্তব উপকরণ (৪২), দ্বিতীয় অবয়ব-_ 
সামাজিক রূপ (৪৩), শেষ অবয়ব--মানস-সম্পদ 
(৪৫), পরম্পরের সম্পর্ক (৪৬)। 

ঠতৃভীয় অধ্যায়: ইতিহাসের ভূমিকা পৃঃ পৃঃ ৪৮--৮৭ 
প্রস্তর যুগ প্রাচীন প্রস্তর যুগ (৪৮), নব্য প্রস্তর 
যুগ (৫২, পণ্ডপালনের পরিণতি (৫২), কৃষির দান 
(৫৩), ধাতুর আবিষ্ার-_তাঁমযুগ (৫৫), শ্রেণীবিভক্ত 
সমাজ (৫৬), শ্রেণীসংঘর্ষ (৫৯), রাষ্ট্রের ম্বরূপ (৫৯), 
সভ্যলমাজ ও যুগবিভাগ (৬), “এশিয়াটিক সমাজ' 
পশ্চিম এশিয়া (৬২), মিশর (৬৫), ঈজিয়ান মণ্ডল 
(*৭), দাসপ্রথার যুগ ৬৭), গ্রীস (৬৮), রোম (৭৩) 


[ ১০ ] 


ফিউডাল বা সামন্ত যুগ (৭৬), বণিকতন্ত্র (৭৯), 
পু'জিতন্ত্রে যুগ (৮০), সাআজাজ্াবাদ্দের সংকট (৮২), 
ভবিষ্যৎ ও সমাজতন্ত্র (৮৪), ইতিহাসের ছন্দ (৮৬)। 


" ন্ৰিভীীল্প ভ্ঞাঙ্গ & ভ্ভাক্পভীল্ সংক্কতিক্র ব্িক্াশ-ঘান্! 
চতুর্থ অধ্যায়ঃ ভারভীয় সংস্কৃতির ধার1 ১ আদিনূপ পু? পৃঃ ৯১১২৫ 
ভারতীর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য (৯২), বৈশিষ্ট্যের অর্থ 
(৯৩), প্রমাণপঞ্জী (৯৫), ভারতবর্ষে প্রস্তরযুগের 
সভ্যত। (৯৬),ভারতের আদিবাসী (৯৯), পুর্বভারতে 
কৃষিসভ্যতার প্রারভ্ (১০*), ভারতবর্ষে ধাতবধুগের 
প্রারস্ত(১০৪), ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাতমহূর্ত (১০৬), 
হরপ্ার সভ্যতা ক্ষেত্র (১০৭), হরপ্লার কৃষ্টি-পরিচয় 
(১১৬), হরপ্লার বূপ-বিভাগ (১১৯), আহঙুমানিক 
সমাজরূপ (১২১), কালাস্তরের কালাস্তক (১২৩)। 
পঞ্চম অধ্যায় £ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা : প্রাচীন ও 
মধ্যপপ পৃঃ পৃঃ ১২৬--২০৫ 
সাধারণ তথ্য ও রূপ (১২৬), বনিয়াদের বিস্তার 
(১৩৩), প্রসারের ধার (১৩৪), আর্ধ-বিস্তার (১৩৮), 
বৈদিক সমাজ (১৪১), আর্ধ-সংস্কৃতির বূপ (১৪৭), 
বৌদ্ধ-সংস্কৃতির রূপ (১৫১), প্রথম সামস্ত-সাম্রাজ্য 
(১৫৩), বৌদ্ধ সংস্কৃতির কীতি (১৫৫), পৌর1ণিক 
হিন্দু-সংস্কৃতি (১৫৬), গুপ্ত সাম্রাজ্যের কীতি (১৫৮), 
প্রাচীন ভারতের আথিক বনিয়াদ (১৬২), ভূমি- 
ব্যবস্থা (১৬৪), ভূমিসত্বের রূপ (১৬৯), ভারতীয় 
দ্াসপ্রথা (১৬৭৯), ভারতের জাঁতিভেদদ (১৭০) 
ভারতীয় সামস্ততন্ত্র ১৮১), শ্রেণী-সংঘাঁতের সাক্ষ্য 
(১৮৫), মুসলমান-বিজয় (১৮৭), ইসলামের স্বাতন্তয 
(১৯৪), জেতা ও বিজেতার সংযোঁগ (১৯৬), 
যোগাযোগের ফল (১৯৭), এক্যচেতন। (২০০), 
শেণীবিরোধ (২০১), যুগাস্ত (২০২)। 


[ ১১] 


ষষ্ঠ অধ্যায় £ ভারতীয় সংস্কৃতির ধার! : 
অর্থ-আধুনিক রূপ পৃঃ পৃঃ ২০৬--২৪৪ 
“বাঙলার কালচার” (২৬), বাঙলার সংস্কৃতি_- 
পুর্বকথ। (২০৯), বাঙলার লোঁক-সংস্কৃতির দপ 
(২১৭), সংস্কৃতি বনাঁম “কালচার” (২২১), বাঙলার 
কালচার-বিলাঁস (২২২), বাঁঙলার কালচারের কেন্দ্র 
(২২৩), বাঙলার কালচারের পর্ববিভাগ (২২৫), 
বাঙলার কালচারের বনিয়াদ (২৩০), কর্ণওয়ালিসী 
ভূমিব্যবস্থা (২৩১), পল্লীশিল্পের ধ্বংস (২৩৫), মধ্য- 
বিভ্তের আত্ম-প্রকাশ (২৩৬), অবকাঁশের বিলাস 
(২৩৭), পাশ্চাত্য মাঁনস-সম্পদ (২৩৯), ভদ্রলোকের 
রুদ্ধ বিকাশ (২৪২)। 

সগুম অধ্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা 3' পৃঃ পৃঃ ২৪৫--২৬৮ 
আধুনিক রূপ 
স্বাধীনতার বূপায়ণ__অ-পূর্ণস্বাধীনতা (২৪৬), 
স্বাধীনতার ভিত্তিরচনা (২৪৭), ভারতের পথ- 
নিবিরৌধ বিকাশ (২৪৯), আঘিক পরিকল্পনার অর্থ 
(২৫০), পরিকল্পনার পথে ভারত (২৫২), পরিকল্পনার 
রূপ (২৫৪), ধনি-দ্রিদ্রের লাভালাভ (২৫৬), 
পুঁজিতস্ত্রী-গণতন্ত্র (২৫৮), ভারতীয় গুয়াসের অর্থ 
(২৬০), জনশক্তির অবসাদ (২৬২), মধ্যবিত্ত- 
নেতৃত্বের অপঘাত (২৬৫), অসম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি 
(২৬১)। 


ভুতীক্স হও ৪ ভ্রিভভ্তান্দে্র নিল 

অষ্টম অধ্যায় : বিজ্ঞীনের জগ্বা পৃঃ পৃঃ ২৭১--৩৯৭ 
বিজ্ঞানের জন্মমূল (২৭২), বিজ্ঞান ও কর্মজগৎ (২৭৩), 
ধাতবরাঁজ্য--লৌহ ও ইস্পাতের দেশ (২৭৫), 
মাহুষের “বলবৃদ্ধি? (২৭৬), দূরত্বের বিনাশ (২৭৮), 
ক্ষুংপিপাসা জয় (২৭৪৯), মেঘ ও রৌদ্রের পরাজয় 


[ ১২ - 


(২৮),বিজ্ঞষনের পক্ষে নিষিদ্ধ জগৎ (২৮১),বিজ্ঞান 
ও চিন্তাজগৎ (২৮২), পদার্থ বিজ্ঞানের জগৎ (২৮৩), 
পরমাণুর কাণ্ড (২৮৩), ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ার খেলা 
(২৮৫), বান্তব প্রবাহ (২৮৭, আপেক্ষিকতাঁবাদ 
(২৮৯, মহতে। মহীয়ান' (২৯১, প্রাণিবিজ্ঞানের 
জগৎ (২৯২) মনোবিজ্ঞান (২৯৬), বৈজ্ঞানিক সমাজ 
গঠন (৩০১)। 
নবম অধ্যায়ঃ ভারতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা পৃঃ পৃঃ ৩৯৩--৩১৯ 
ভারতে বিজ্ঞানের আমদানী (৩৫), পরাঁধানের 
বিজ্ঞান-চর্চা(৩০৭), পরাঁধীনের চিন্তা-মংকট (৩০৮), 
আধ্যাত্মিকতা” বনাঁম বিজ্ঞান (৩১১), ভারতে 
বিজ্ঞানের তাগিদ (৩১৩), স্বাধীনতার বিজ্ঞান- 
সাধন] (৩১৪), সমাজ-মাঁনসের রূপাস্তর (৩১৭)। 
দঙ্গম অধ্যায়; কথাশেষ গৃঃ পৃঃ ৩২*--৩২৪ 
পরিশিষ্ট পৃঃ পৃঃ ৩২৫_:৩৪০ 


প্রথম অধ্যায় 
সুতা নুহ 

স্থান লেনিনগ্রাদ, কাল ১৯৬২ সালের অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ। হেমস্তের 
অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তাকে সপ্তাহের প্রারস্তে অপ্রত্যাশিত তুষারপাতে আবৃত 
করিয়। দিয় প্রকৃতি তখন আবার সদয় হইয়াছেন। বরফ গলিয়৷ গিয়াছে। 
লেনিনগ্রাদের শীশাঁয়-মোড়া আকাশ ও বায়ুতাড়িত বৃষ্টিকণার মধ্যে অভ্যস্ত 
মাঙ্গষের মতো পথ চলিতেছি__এখানে-ওথানে প্াভ্দা” 'ইজভেম্তিয়া” বা 
“সোভিয়েত রুশ কি'র সম্মুখে পথযাত্রীরা ঈীড়াইয়া সংবাদ পড়িতেছে। পড়িয়াও 
দাড়াইয়া আছে কিছুক্ষণ) বিশেষ কোনো! সংবাদ আছে বুঝিতেছি। 
অন্যদিনের অপেক্ষা আজ প্রত্যেক পত্রের সম্মুখেই পাঠকের সংখ্যাও একটু 
বেশি, অন্য্দিনের অপেক্ষা বেশি তাহাদের উদ্গ্রীবতা। বেশি তাহাদের 
গাভীর্ব, বেশি উন্মনস্কতা পাঠশেষে পথে পুনর্ধাত্রার সময়ে । সম্ভবতঃ আলুর 
উৎপাদনের সম্বন্ধে বা ডিমের ছুষ্প্রাপ্যতা বিষয়ে নৈরাশ্তজনক সংবাদ আছে। 
অন্য কোনে! কারণে ইহারা চিন্তিত হইত না। আধিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা! 
বা অব্যবস্থাই রুশদের নিকট বড় খবর । যে ভাষ! জানি না মে ভাষার সংবা- 
পত্রের মর্মগ্রহণ করিবার চেষ্ট।, করিয়া কি লাভ? স্বাভাবিক পদ্দেই গৃঁহে 
ফিরিলাম। একটু পরেই টেলিফোন্‌ বাজিয়া উঠিল। এখনি বলিতে হইবে 
“ক্ষমা করবেন--রুশ ভাষ! জানি না”। সম্কুচিত চিত্তে যন্ত্র তুলিয়া লইলাষ। 

“আযালো: বলিতেই ইংরেজিতে নাম শুনিলাম, তারপর বাঁওলায় “নমস্কার |” 
পরিচিত অধ্যাপকের ক ; “খবর দেখেছেন ?” 

"কী করে দেখব? ভাষা যে আমার অজ্ঞাত।* 

"্কুবার দিকে মাকিন রণতরী প্রেরিত হয়েছে--সমুত্রে অবরোধ রচন! 
চলেছে। বাইরের কোনো জাহাজ কুব। যেতে পারবে না। বিশেষ করে 
সোভিয়েত সহায়তা বন্ধ করা হবে।” 

চমকিত হইলাম। চিন্তা মাথায় চাপিয়া আসিল। চুপ করিয়া থাবিয়। 
শান্ত স্বরে বলিলাম ইংরেজিতে, “ব্যাড নিউজ১। 

"হী, ব্যাড. নিউজ 1*--ওপার হইতেও শাস্ত স্বরে উত্তর হইল। 
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দুইজনেই মাঁনিলাম পৃথিবীর পক্ষেই ছুঃসংবাদ | 

টেলিফোন্‌ ছাড়িয়৷ দিতে গৃহিণী পার্খে আসিয়া ধাড়াইলেন। তখনো 
আমরা ভারতীয়রা! ২০শে অক্টোবরের চীনা আক্রমণের কথ! জানিতে পারি 
নাই। কেরিবিবয়ান্‌ সাগরের এই ঘনঘটার সংবাদে ছুইজনাই ভাবিত হইলাম-_- 
হয়তো! পৃথিবীর ছুঃসময়। “কী হবে? সত্যই, কী হইবে আমরা কেহ 
কি জানি? 

পথের দিকের জানালায় গিয়! ছুইজন! দীড়াইলাম । কীরভসস্কি। প্রস্পেক্টের 
প্রশস্ত পথে তেমনি লোকজন যাঁনবাহন চলিয়াছে। প্রাতরাশ শেষে নর-নাী 
কার্যস্থলে ছুটিয়াছে। ওপারে বরফ-সুক্ত পার্কের বেঞ্চে ছুই-একটি বৃদ্ধবৃদ্ধা। 
কয়েকটি ক্রীড়ারত শিশু বালি লইয়া ঘর তৈরী করিতেছে, খেলনার মোটর 
বলিতে বোঝাই করিতেছে-_ছুইটি তরুণী শিক্ষিক। অদূরে । সবই স্বাভাবিক। 
কোথাও উত্তেজনা নাই, কাহারও গতিতে নাই ত্রন্ত অশ্বচ্ছন্দতা। এই 
সেদিন মহাকাঁশযাত্রীদের তথ্য ষোগাইতেই পথের উপরে রেডিওর ঘোষণ। 
মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ কেন বিশেষ ঘোষণা নাই? ঘরের 
রেডিও খুলিলাম। স্থনির্ধারিত কর্মস্থচী তেমনি চলিয়াছে। বেল৷ বাড়িল। 
আহারান্তে পথে বাহির হইলাঁম। লাইব্রেরিতে পড়িতে গেলাম । প্রতিদিনকার 
মতো নমস্কার জ্ঞাপন করিলাম, সম্মিত প্রতি-সম্ভাষণ শুনিলাম। ইংরেজি 
জান! যিনি আছেন তিনিও মাথা নাড়িয়। সম্ভাষণ জানাইয় নিজের গবেষণার 
লেখায় ডুবিয়া গেলেন। আমিই বা কতক্ষণ তবে ভাবিব ?__লেনিনগ্রাদে 
পথে-ঘাটে, দোকানে, বাসে, বিশ্ববিগ্ভালয়ে, গ্রস্থশালায়, খাগ্শালায়, 
ভোঁজনশালায় কোথাও সমস্ত দিনে কোনো উত্তেজন] দেখিলাম না। শুধু একটু 
গাস্ীর্ষের ছায়া, একবারের মতো! ছুই-একটি মন্তব্য, “ভালে। কথা নয়", তারপর, : 
'অপেক্ষ। করে।।” দিন দুই পরে চীনা আক্রমণের সংবাদে আমরা ভারত- 
চীনের বিরোধে চিস্তিত, উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। অন্যদিকে রুশদের মুখের 
সেই গাস্তীর্য ২*শে অক্টোবরের পরে আবার স্বচ্ছন্দ নির্ভাবনায় মিলাইয়া গেল। 
“খস্চফ. ক্ষেপণাস্ত্র ফিরিয়ে আনছেন-কেনেডিও কুবার অনাক্রমণের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন” মানুষের ইতিহাস বিপদ মুক্ত হইল। 

লগুন যখন উৎকণীয় নিদ্রাহীন, পৃথিবীতে যখন ত্রাসে দুশ্চিন্তায় মানুষের 
মুখ অন্ধকার, তখনে মস্কো-লেলিনগ্রাদ্দের অধিবাসীর্দের চক্ষে ত্রাসের চিহ্ন 
দেখি নাই। কথায় শান্ত স্থিরতা, মুখে শান্ত ভাবনার গভীর ছাপ, মনে 


ধরব বিশ্বাস_-"শাস্তি অব্যাহত রাখিতে হইবে-_পৃথিবীর দুঃসময় আমরা 
রোধ করিব।” সমন্ত সোভিয়েত নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধের মুখে দেখিয়াছি এই 
অবিচলিত সংকল্প--শীস্তি চাই। আমার ইহাঁও বিশ্বাস, যদি যুদ্ধ বাধিত, 
নেতৃত্বের নির্দেশে তাহারা আবার আত্মবিসর্জন করিতে দ্বিধা করিতেন 
না। তাহাঁও করিতেন এই শাস্তির সংকল্প লইয়]। 

একবারের মতো মানুষের ইতিহাস নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। পৃথিবীতে 
আজ কাহাপও সন্দেহ নাই, ১৯৬২ সালের সেই সময়টিতে একটি বৃহৎ সত্যের 
স্বাক্ষর দেখা গেল-কমিউনিজম্‌ এযুগের মানবতার নাম । “সবার উপরে 
মাষ সত্য”, এই মানব সত্যের বাস্তব বূপায়ণই এই যুগের সংস্কৃতির, তাহার 
অধ্যাত্মচেতনার প্রাণ-সম্পদদ। সোভিয়েত সেই মানব সত্যকেই পরম মূল্য 
দেয়_-এই কথাই কুবার সংকট-উপলক্ষে বিশ্বের মানুষের সন্মুখে প্রকটিত 
হইয়া! গেল। সমস্ত ছোট-বড় সফলতা-নিক্ষলতা সত্বেও যদ্দি এই মানব 
সত্যকে সোভিয়েত বূপায়িত করিতে পারে, তাহা! হইলে মানুষের ইতিহাসে 
তাহার দান__তাহার সমস্ত সফলতা-নিক্ষলতার উপর-_জয়ী হইবে, কমিউ- 
নিজম্ও “মানবতার ধর্ম” বলিয়া স্বীকৃত হইবে। 
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সত্যই তো, সোভিয়েতের এই ৪৫ বৎসরের উদ্যোগ-উতসাহ ও ভুলভ্রান্তিতে- 
ভর] জীবন তো৷ নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণের কাহিনী নয় $ স্তালিন-বিদায়ের পরে সেই 
সত্য এখন স্বীকৃত। আমিই কি এখনো সঠিক বলিতে পারি “সমাজতন্ত্র 
হইতে সাম্যবাঁদ' স্ষ্টির পথে সোভিয়েত-তন্ত্র সত্যই অগ্রসর হইতেছে কিনা ? 
১৯১৭ হইতে ভিতরে-বাহিরে পুর্বাপর শক্র-পরিবৃত জীবনযাত্রায় বধিত হইয়া 
সোভিয়েত নর-নারী একনায়কত্বাদদী নেতৃগোষ্ীর নিয়ন্ত্রণে চলিতে এখনো 
পর্যস্ত যেরূপ সহজে অভ্যস্ত, তাহাতে একদিকে স্বাধীন সমালোচনা ও 
অন্তদিকে সামাজিক দায়িত্ব এই ছুই নীতির সমন্বয় সাধন করিয়। তাহার! 
সচেতন ভাবে সাম্যবাদ গঠনে এখন প্রস্তুত হইতেছে,__-অভাবমুক্ত তরুণ- 
তরুণী নিশ্চিন্ত জীবনোল্রাসে” _মাকিন বেশভৃষার মতো মাকিন-মার্কা বেপরোয়া 
উদ্দামতা আরাম ও ভোগের নেশায় না মাঁতিয়া,_দৃঢ় সংকল্পে, উজ্জল ঠচতন্টে 
কমিউনিজম্‌ গড়িভে পারিবে,আমার এই ধারণাও কি ভূল হইতে পারে 


সঙ 


না? --বিপুল! সোভিয়েত ভূমির কতটুকু আমি জানি ?-_সত্য কথা । তথাপি 
আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও আজ কম নয়। সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে আজ 
বু তথ্যই স্থবিদিত। ভারতবানী আজ সোভিয়েত নর-নারীকে প্রত্যক্ষ 
দেখে, ভিলাই স্থরতগড় প্রভৃতি বহু কক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করে। অনেক 
ভারতবাসী সেই দেশ, সেই জীবনযাত্রারও সঙ্গে স্থপরিচিত। সেই পরিচয়ের 
ফলে কাহারও সম্বন্ধে কাহারও মোহ পৌধণ করিবার অবকাধ নাই। অন্তত 
সোভিয়েত দেশ বিষয়ে খশ্৮ভ. রিপোর্ট ও মাকিন 'ড্রেন্‌ ইন্স্পেক্টর*দের রিপোর্ট 
ভারতবর্ষে ছুই স্থুলভ। বাইশ বৎসর পুর্বে ( পরিশিষ্ট ভ্রষ্টব্য ) ভারতবাসীকে 
বুঝাইতে হইত-_সোভিয়েতের বিপ্লবী জীবন একটা কালাপাহাড়ী জীবন নয়) 
অতীতের রুশ. অতীতের উজবেগ, প্রভৃতি জাতিদের সকল জাতীয় এঁতিহের 
ধ্বংস নয়; সেই অতীতের মাত্র পুনরাবৃত্তিও নয়। বরং প্রত্যেক ইতিহাসের 
সচেতন পরিণতি, মানব-সংস্কৃতির রূপান্তরের ইঙ্গিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
অগ্নিপরীক্ষায় অগ্রিশ্ুদ্ধ 'সোভিয়েত দেশপ্রীতি' এই সত্যও প্রমাণ করিয়। দিয়াছে 
যে, যে-সমাঁজে শোষক ও শোধিত নাই সে-সমাজের প্রত্যেক মানুষই জানে দেশ 
তাহার আপনীর, উহা কোনে। মালিকশ্রেণীর সম্পত্তি মাত্র নয় । তাই, এই সমাজে 
রুশ-উক্রেইনী হইতে উজবেগী কাজাক-বুরিয়েত, মঙ্গোল পর্যস্ত প্রায় দেড়শতটি 
ছোট বড় জাতি ও গোষ্ঠীর সমান অধিকার, শমরূপ সামাজিক বিকাশ, 
সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব। আর রুশ উজবেগ প্রভৃতি প্রত্যেকেই “স্বদেশী 
হইয়াও সেখানে আবার একই “সোভিয়েত-দেশীয়,_ প্রত্যেকেই যেমন আমরা! 
“বাঙালী”, “তামিল' প্রভৃতি হইয়াও আরও গভীরকূপে “ভারতীয়” হইতে পারি-_ 
যদি শোষণ-শাসন-জাত বৈষম্যের সন্দেহের অবকাশ ন] থাকে । তৃতীয় সত্যগ 
আজ স্বীকৃত-_শিক্ষা ও সংস্কৃতি সার্বজনীন সম্পদে পরিণত করিয়া সোভিয়েত- 
সংঘ “শতকরা ৯৮টি মানুষকে দিয়াছে শ্বরাজ”, দিয়াছে “মানুষের অধিকার") 
ব্যক্তিসত্বার বিকাঁশের ব্যাপক স্থযোগ। চতুর্থ সত্যতো৷ এখন সর্বত্র পরিজ্ঞান্ 
--সোভিয়েত সংঘই আধিক পরিকল্পন! দ্বারা মানুষকে আপন ভাগ্য গড়িবান্ধ 
অধিকার ও দায়িত্বের পথ প্রদর্শন করিয়াছে । মাহুষের ইতিহাসে ইহার তাৎপর্য 
কি সামান্য? পঞ্চম কথাটিও সেই মলে এখন সর্বমান্ত £ শোষণমুক্ত সোভিয়েত 
সমাজ বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগে একদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ্দের স্ুপ্রযুদ্ধি 
সম্ভব করিতেছে, অন্যদ্দিকে বিজ্ঞানসম্মত সমাজবিন্তাসে মানবশক্তিকে সার্থক 
করিয়া তুলিতে বন্ধপরিকর। তাই, বাইশ বৎসর পুর্বে যাহা বল! প্রয়োজন 


হইত আজ তাহার অনেক কথা ভারতবর্ষে বল। নিশপ্রয়োজন। ম্পুংনিক 
ভোস্তকের পরে ভারতবাসী ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ৪৫ বৎসরের 
মধ্যে-_ গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ, অনিবার্ধ অর্থসংকট, ধনিকতন্ত্রে 
দুর্ভে্চ চক্রব্যুহ, এবং শেষে ফ্যাশিজম্-এর পৈশাচিক ধ্বংসলীল। আর 
আঁপনার্দের তুল-ভ্রান্তি সত্বেও_সোভিয়েত দেশে মানুষের স্থািপ্রতিভা 
আত্প্রকাশের যেরূপ স্থযোগ আয়ত্ব করিয়াছে, ইতিহাসের তাহা এক 
অভিনব শিক্ষা, পশ্চাৎপদ জাতিদের পক্ষে তাহা আত্ম-উন্নয়নের দিগ-দর্শনী । 
৪৫ বৎসরে একটি পশ্চাৎপদ সমাঁজ পৃথিবীর অগ্রগণ্য সমাঁজে উন্নীত 
হইয়াছে, অনেক অগ্রগ্রামী সমাজকে সে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে, কোন্‌ 
বিশেষ জ্ঞানকর্মের উদ্যোগে? বৈজ্ঞানিক সমাঁজ-তন্ত্রে পরিচালিত শৌষণমুক্ত 
সমাজেই বিকাশের এই ব্যাপক অবকাশ পাওয়। ষায়--সোভিয়েত নেতৃত্বের 
সমস্ত তুল-ভ্রান্তি মানিয়া৷ লইয়াও শেষ পর্বস্ত ইহা স্বীকার করিতে হয়। 
ইহাই এই যুগের ইতিহাসের মূল শিক্ষা । 

এই সত্যটা অবশ্ত এখনো আমাদের অনেকের চক্ষে স্পষ্ট নয়। কারণ, 
আমেরিকা ও জার্মানি প্রভৃতি ধনিকতস্ত্রী দেশেও তো! প্রকৃতির দানকে ছই 
হাত পাতিয়া লইতে বিজ্ঞান পূর্বেই শিক্ষা দিয়াছে, মানুষকে করিয়াছে প্রকৃতির 
সহযোগী । সত্য কথা, ইহাই বিজ্ঞানের ধর্ম। তথাঁপি সেই সব ধনিকতন্রী দেশে 
বিজ্ঞানের প্রয়োগ সন্কৃচিত। প্রধানত: মুনাফার প্রয়োজনেই সেই সব দেশে 
বিজ্ঞানের সমাদর । আর, সেই মুনাঁফাকে জয়ী করিবার জন্য সামরিক উদ্দেশ্টেই 
প্রধানতঃ এখন সেই সব দেশে বিজ্ঞান প্রযুক্ত । অন্ততঃ সামাজিক সেবায়, 
সার্বজনীন কল্যাণে তাহার স্থান সেসব দেশে গৌণ। বিজ্ঞান-সম্মত সমাজবিস্তাস 
তো মুনাফাতন্ত্রী সমাজে মুনাফার দেবতার বিরুদ্ধেই বিভ্রোহ। ইহাই তাই 
বুঝিবার মতো! সত্য, বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক সাধনা সোভিয়েত সংস্কৃতির অজ। 
একদিকে সর্বাীন বিজ্ঞানের সাধনা অন্যদিকে সার্বজনীন মানবতার 
সাধনা, একদিকে মহাঁকাশে রকেট পরিচালনা অন্তদ্দিকে কুবা হইতে ক্ষেপণাস্ত্র 
প্রত্যাহার, _ছুয়েরই সম্মেলনে এইরূপে সায়েন্টিফিক সোস্তালিজম আর 
সায়ে্টিফিক হিউম্যানিজম্‌ একত্রিত ;--তাহাতেই সোভিয়েত সংস্কৃতির যথার্থ 
পরিচয়। একই কালে তাহা মানুষের অফ্ুরস্ত সম্ভাব্যতার প্রমাঁণ, মানববিক 
মূল্যবোধের সমুন্নত প্রকাশেরও অভিব্যক্তি,_-সকল কালের বিপ্লবের এই 
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ভিভভান ও ব্বিশ্থভিঞী 


“বিশ্ববিপ্নব আরম্ভ হইয়াছে”, ছুই বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে এই কথা 
শুনিয়াছিলাম। কথাট| ভারতীয় এক তরুণ বৈজ্ঞানিক বন্ধুর, কথাটা এখন মনে 
পড়িল। চমকিত হইবার কারণ নাই, ইহাঁও তিনি জানাইলেন।-+ষে তারকা 
আজ আমরা চোখে দেখিতেছি লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে হয়তো তাহার দীষ্থিরেখা 
মহাশূন্য পাঁড়ি দিয়া পৃথিবীর দিকে রওয়ানা হইয়াছিল। আজ যখন পৃথিবী 
মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাঁকাইতেছে, হইতে পাঁরে, ততক্ষণে সেই তারাটি 
আর নাই__ইতিমধ্যে তাহা নিবিয়! মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে 
সত্য মহাবিশ্বে ইতিপুর্বেই মিথ্য। হইয়া গিয়াছে আমাদের পৃথিবীতে তাহার 
জলম্ত সাক্ষ্য উপস্থিত থাকিলেও তাহা শুধু অতীতেরই লাক্ষ্য-__ভবিষ্যতের 
অভান নয়,_ইহাঁও বুঝিয়া রাখা ভালো। “বিশ্ববিপ্নবও' যে সেইরূপ এই 
মানব-সমাঁজের অপাতদৃশ্ঠমান্‌ জীবনাকাশের প্রান্তে প্রান্তে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে 
আজ চারিদিকের অতিপপ্রত্যক্ষ নিওন্‌ রশ্মির উদ্দাম ছটাঁর মধ্যে সেই স্ুদুরের 
রশ্মি-রেখ। হাঁরাইয়া গেলেও তাহার প্রমাণ সমাজ বিজ্ঞানীর অগোচর নয়। 
দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকের দুরবীক্ষণই শুধু ইহা! ঘোষণা করে না, আমাদের সাধারণ 
বুদ্ধির সমীক্ষা ও নিরীক্ষার সহায়েও আজ তাহাঁর বার্তা আমরা লাভ 
করিতে পারি। 

বন্ধু বুঝাইয়! বলিলেন, “শতাব্দীর প্রথম পর্বে ঠিক যেই ভাবে বিশ্ববিপ্লুব 
সমাগত হইবে বলিয়া তোমাদের সমাজবিপ্রবীর! কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাই 
শুধু ভ্রান্ত হইয়াছে। রুশিয়ার পরে গণবিপ্নব ১৯১৮তে জার্মানিতে পাঁড়ি দিয়া 
পশ্চিম ইয়ুগনোপ ও ধনতান্ত্রিক রাষ্্রগুলিতে আবর্তন ঘটায় নাই। কিন্তু তাই 
বলিয়! কি রুশিয়াতেও তাহাঁর আবির্ভাবটা মিথ্যা? অথবা, ১৯১৭-এর “অক্টোবর 
বিপ্লবকেই” বা বিশ্ববিপ্লবের প্রধান পরিচয় বলিয়া তোমর! ধরিয়! লইতেছ 
কেন? বরং, দি তাহার আগমনী লক্ষ্য করিতে চাও তাহা৷ হইলে তাহা! লক্ষ্য 
করিতে পারিবে উনবিংশ শতকে । না, মার্কস্-এক্ষেলস্-এর সমাজ-দর্শনেও ততটা 
নয়, বরং বিজলী শক্তির মানবীয় কর্মে বিনিয়োগে তাহার স্থচনা। তাহাঁতেই 
লেখা হুইয়! গিয়াছে মানব-সমাঁজের পরিবর্তন আব্থভাবী। বারুদ যেমন 
পৃথিবীতে মধ্যযুগের তলোয়ার বর্শার, শৌর্ধবীর্ষের ও ক্ষাত্র-আধিপত্যের অবসান 
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ঘটাইয়াছেঃ বিজলী ও পে্রলে তেমনি করিয়! বিছ্যুল্লেখায় পৃথিবীতে শিল্পোন্নত 
সমাজের গৌরব-বার্ত|! লিখিতে লিখিতে তাহারই শেষ অধ্যায়ে তাহাকে বিংশ 
শতকের প্রারন্তে পৌছাইয়। দিয়াছে । আর, সেই অগ্রগতির নিয়মেই ধনিক- 
সমাজের সভ্যতার ও অবদান ঘোষণ। করিয়া! বিশ্ববিপ্রবের এই নৃতন বার্তা বস্ত- 
নির্ধোষে ধ্বনিত হইয়াছে ১৯৪৫-এর ৬ই মে। কাজটা সোভিয়েত বিপ্রবীরা করে 
নাই। না, না, শুধু মাকিন সামরিক রাজনৈতিক চক্রও করে নাই। করিয়াছে 
নানা দেশের বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভা,_মাকিন দেশ উহার ভাগ্যবান্‌ উদ্োগ- 
ক্ষেত্র, আর হিরোশিমা উহার হতভাগ্য বিজ্ঞাপনী । 

“সত্য কথা, হিরোশিমা! একই কালে “হোমো সেপিয়ানের" সংস্কৃতির অসামান্ 
্ুতির ও উহার নিকুষ্ট বিকৃতির প্রমাণ। নিঃসন্দেহ, ইয়ুরোপে ফ্যাশিজমের 
পরাজয়ে যুদ্ধ তখন শেষ হইতেছিল, এই বিভীষিক! স্থট্টির কোনে! প্রয়োজন 
ছিল না। এই বিধ্বংস-বুষ্টি ব্যতীতও পৃথিবীতে আণবিক শক্তির স্থপ্রয়োগে 
ফ্যাশিস্ত-ইতরতামুক্ত মাঁনব-সভ্যতার অপরূপ বিকাশ সম্ভব হইত। কিন্ত 
রাষ্্রনারক ও যুদ্ধনায়কর] তাহা হইতে দেয় নাই । এখনে। দিতেছে না। তাই 
বলিয়। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কে রুদ্ধ করিবে? সেই বিশ্ববিপ্রব ঠেকাইতে গেলে 
সভ্যতার বিপর্যয় অনিবার্ধ। মানুষের অস্তিত্বই হইবে বিপন্ | হোমে! সেপিয়ান্‌- 
এর বুদ্ধি যেমন অমেয়, তাহার দুবু্ণদ্ধও তেমনি নিতান্ত কম নয়। তবু বুদ্ধি 
উহার কাছে কোনো! দিনই নিঃশেষে হার মানে নাই। তাই আশা কর! 
যাইতে পারে-_রাষ্ট্রনায়করা স্বার্থে জড়াইয়! পড়িয়! বিজ্ঞানকে বিরতির মধ্য 
দিয়া পথ করিয়া দিতে দিতে স্থুবুদ্ধিরও পথ করিয়া দিতেছে; __সঙ্গে সঙ্গে 
বিশ্ববিপ্রবের পথে বাধা দিতে দিতেও বিশ্ববিপ্রবকেই আগাইয়। আনিতেছে। 
১৯৪৬এর ৮ বংসর মধ্যে আণবিক শক্তির একচেটিয়া অধিকার ভাঙিয়া 
সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক ও বৈজ্ঞানিকের] প্রমাণ করিয়| দিলেন- বৈজ্ঞানিক বিপ্লব 
জাতিগত একাঁধিপত্যকে চূর্ণ করিয়া! দিবে । কোনে! একটি বিশেষ জাতির স্বার্থে 
মানব জাতি বলি যাইবে না। অপরদিকে পৃথিবীর মানুষ জাতিতে জাতিতে 
ব্যবধান রচন! করিয়! নিজেদের বেড়ার আড়ালে পরস্পরের হইতে যুগ-যুগাস্ 
বিচ্ছিন্ন হইয়! ছিল। তবু তো! পুঁজিবাকের যুগেই জাতীয় স্বার্থের ও শোষণ 
স্বার্থের তাড়নায় জাতিতে জাঁতিতে সেই অপরিচয় ঘুচিয়! গিয়াছিল। এখন 
আণবিক শক্তির আয়োজনে পৃথিবীর সকল জাতির সেই পরিচয়-স্ুত্র নিকট 
বন্ধনে পরিণত হুইতে থাঁকিবে। সংকীর্ণ জাত্যাভিমানের আর স্থান নাই। 
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আণবিক বোঁমাঁর 'মনোৌপলি' যখন বিজ্ঞান টিকিতে দিল না! তখন স্বার্থান্ধ 
'সাত্রাজাবাদ ও একচ্ছত্র পু'জিবার্দের বা মনোপলি ক্যাঁপিটালিজম্‌-এর 
সর্বাধিপত্যই ব1 আর কিরূপে টিকিবে? 

বলিতে পার, ১৯১৭এর অক্টোবর বিপ্লবেই তো সোভিয়েত বিজ্ঞানের 
জন্ম । আর এই আণবিক শক্তির মনৌপলি ভাঙিবার মতো সামাজিক বৈজ্ঞানিক 
আয়োজনও, তো তাঁহ] হইলে সেই অক্টোবর বিপ্লবেই আয়োজিত । কথাটা 
একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ, পৃথিবীর সামাঁজিক-রাষ্ত্রিক, বেজ্ঞানিক-গুগ্যোগিক 
বহুবিধ ও অগণিত সংখ্যক প্রচেষ্টার ও অপচেষ্টার মধ্য দিয়া যে ঘুগসদ্ধি স্পষ্ট 
হইয়া উঠিরাছে তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই "অক্টোবর বিপ্লব” একটা বিশিষ্ট বিরাট 
মহাফলপ্রস্থ আয়োজন, বিশ্ববিপ্রবের স্বপক্ষে উহাই স্ম্পষ্ট পদ্দক্ষেপ। কিন্তু 
রাষ্ট্র ও সামাজিক বিপ্লবও অর্থ নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তির আয়োজনেই 
প্রয়োজনীয় ; পৃথিবীব্যাপী শিল্পবিজ্ঞানের বিকাঁশে ও প্রয়োজনেই ত।ই সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্ভব। এক অনুন্নত সমাজের দুর্বল ব্যবস্থাকে চূর্ণ করিয়া 
অক্টোবর বিপ্রব রূপে যাহা প্রকাশিত হইল তাহাঁও আসলে বিজ্ঞানোন্নত 
দেশের মুনাঁফা-বন্ধন পীভিত বিজ্ঞানের মুক্তি প্রয়োজনে আরন্ধ। এই হিসাবেই 
১৯১৭এর অক্টোবর বিপ্লব উনবিংশ ও বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক ও কারুরুতিগত 
বিপ্লবের পাঁদপুরণ এবং অনারন্ধ বিশ্ববিপ্রবের প্রথম পদক্ষেপ। সেই বিশ্ববিপ্লবই 
সুনিশ্চিত হইয়া গেল ১৯৪৬-এ মান্ছষের আণবিক শক্তির অধিকার অর্জনে । 
বলিতে চাও বলিতে পার-_সেই বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ১৯৫৭ এর ৪ঠা অক্টোবরের 
ম্পুনিক' বাত্রা হইতে ১৯*১এর ১২ই এপ্রিলের প্রথম ভোস্তক-এর মহাকাশ 
পরিক্রমা শ্ত্রে ইতিমধ্যেই বিশ্ববিপ্রবের নবতর বূপটিকেও আমাদের 
চেতন-লোকে আনিয়া স্থাপন করিতেছে । এই মহাবিশ্বের মধ্যে এই 
পৃথিবীর বাঁপগৃহটিতে বিশ্বমানবের আত্মীয়তাবোধ ইহার মধ্য দিয়া একটা 
সত্য হইয়া উঠিতেও বাধ্য । বিশ্বের পরিচয়ই কি মাহষের মনে কম বিস্ময়ের 
ঝা কম প্রজ্ঞাদৃষ্টির সঞ্চার করিবে? শুধু বিজ্ঞানের বিপ্লব নয়, মান্নষের মানবিক 
বোধের, জীবন-বোঁধের ও বিশ্ববোধের এক নবতর অভিব্যক্তি এইরূপে 
অনিবার্ধ। বিজ্ঞানের বিস্তারের ফল টৈতন্তের মধ্যে প্রতিফলিত হইলেই 
ভৎক্ষণাৎ চৈতন্ের বিস্তার ঘটে না । অনেক ধীরে, অনেক স্ুক্্তর ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্ঘলের মধ্য দিয়া চৈতন্তের সে বিস্তার ও পরিবর্তন ঘটে-_ 
ভাহ! ছনিরীক্ষ্য হইলেও ছুক্ঞেয় নয়। সংস্কৃতির ঘষে রূপান্তর এই চৈতন্ের 


'আলোড়নে অবশ্যস্ভাঁবী, নিশ্চয়ই আজও তাহা আমার্দের কল্পলোকের বিষয় । 
কিন্ত সংস্কৃতির" যে ববপান্তর-সম্ভাবনা এখনি আমার্দের নিকট স্পষ্ট তাহার প্রধান 
বাহন বিজ্ঞান ; বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান ছুইই। হয়তো! বিশুদ্ধ বিজ্ঞান 
অপেক্ষাও ফলিত বিজ্ঞানরূপেই আমরা তাহার সহিত বেশি পরিচিত হই। 
কারণ, আপেক্ষিক তাবার্দের গণিত বুঝি বা না বুঝি, আঁণবিক বিজ্ঞানের স্ত্রসমূহ 
একবর্ণও না জানিতে পারি, কিন্ত আণবিক শক্তির ফলিত দান তো প্রত্যক্ষ; 
প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই চেতনায় তাহা স্বীকত হইতেছে । 
“অটোমেশন” বা ম্বয়ংচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা, সিবারনিটিক্‌স্‌ বা 'সম্বাতিক বিছ্ধা, 
এবং আণবিক বিজ্ঞান,_আঁধুনিক বিজ্ঞানের এই তিন প্রধান দানে মানুষের 
জীবনযাত্রায় বিপ্লব যে ঘটিতেছে তাহাদের কোনোঁটিকে ন! চিনিয়! আমর! 
পাঁরি না। এই সব বিজ্ঞানই আজ জীবনযাত্রার রূপদান করিতেছে । আর 
সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপায়ণ চলিতেছে । আণবিক বিজ্ঞানের বিপ্লব 
অপরাজেয় বলিয়াই বলিতেছি বিশ্ববিপ্নবও আরম্ভ হইয়। গিয়াছে ।” 


স্হথিলীব্ আলামত 


বিশ্ববিপ্রব জিনিসটা সত্যই বান্তবে যখন আসিয়াছে তখন ঠিক মার্কস্‌- 
লেনিনের পুর্বান্গমিত ছকে-বীধা পথে আসে নাই,_সেই গতিতেও নয়, সেই 
রূপেও নয়। তাই বিংশ শতকের দ্িতীয়ার্ধকে আমরা বিপ্লবের যুগ বলিয়া 
মানিলেও, এ যুগের পৃথিবাকে বিশ্ববিপ্রবে আবতিত ও বিবত্তিত পৃথিবী বলিয়া 
চিনিতে পারি না । সাধারণতঃ আমর] রা্রীয় ও সামাজিক রূপ দিয়াই পৃথিবীর 
রূপ নির্ণয় করি । মূলতঃ তূলও করি না । কারণ, রাষ্ট্রশক্তিই শম দম দণ্ড ভেদের 
মালিক, সমাজ পরিচালনার জন্য দ্রায়ী। এই রাষ্্রশক্তি অধিকৃত না হইলে 
বিপ্লবও সার্থক হয় না। বৈপ্লবিক শক্তি কিন্তু তাই বলিয়৷ কখনো! অবরুদ্ধ হইয়] 
থাকে না। কোথাও তাহা থাকে আবর্তনের অভ্যুত্থানের অপেক্ষায়, কোথাও 
বিবর্তনের মধ্য দিয়! পরিণতির প্রতীক্ষায় । ভৌগোলিক এতিহাসিক নানা 
বাস্তব ঘটনার ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়াঁয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবেরও বিভিন্ন স্তর থাকিতে 
পারে, এই কথাটিও বুঝা প্রয়োজন । তাহা ছাড়া, চারিদিকের পরিবর্তমান 
ঘটনা-সংঘাঁতের মধো জীবন্ধারণ করিতে করিতে বিপ্লবের বাতাস আমাদের 
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়] রক্তে নবশক্তি সঞ্চার করিয়া চলে। বৈপ্লবিক 


ক) 


পরিবর্তনকেও অনেকাংশে তাই ক্রমেই সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 
কন্ট্রোল", পাবলিক ওনারশিপত এসব কি বিংশ শতকের পুর্বে সহজ সাধ্য 
ছিল? এই সব কথা মনে রাঁখিলে পৃথিবীর বর্তমান রূপাস্তরকে কি না চিনিয়া 
পারা যায়? 


সম্াজিভল্লী ল্রাস্্রম্ক্তি | 


প্রথমেই তো চক্ষে পড়ে প্রধান সতাটা-_ ১৯১৭তে বিশ্বরিপ্রবের পার্দপীঠ 
মাত্র একটি দেশে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে-_রচিত হইয়াছিল । তখন মাত্র বারে! 
( পরে আঠারো ) কোটি মাঁ্ছষের জীবনকে নবরূপর্দীনের অধিকার সোভিয়েত 
পাইয়াছিল। এখন তো। যুগোস্সাভিয়া ও পূর্বজার্মীনির জার্মীন গণরাষ্্ী শুদ্ধ সমস্ত 
পুর্ব ইয়ুরোপের আটটি রাষ্ট্রে সেই বিপ্লবী শক্তিই রাষ্ট্রশক্তি-_তাহা সেখানে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত। এশিয়াতে মঙ্গোলিয়া ও সোভিয়েত-এশিয়া বাদ দিলেও মহাচীনশ্ুদ্ধ 
তিনটি নতুন রাষ্ট্রে সমীজতন্ত্রী বিপ্রব সার্থক। এমন কি আমেরিকাঁতেও তাহার 
একটি আশ্রয় কুবায় স্থাপিত হইয়াছে--যতই হউক তাহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
চক্ষে ক্ষুত্রের স্পর্ধা, দর্ষিণ আমেরিকার পক্ষে একটা “কুদৃষ্টান্ত' । সমাজতন্ত্র 
পৃথিবীর এই শক্তিবৃদ্ধি এই যুগের প্রধান সত্য । এই সত্যের দ্বারাই পৃথিবীর রূপ 
মৌলিকভাবে প্রভাবিত হইতেছে কি হইতেছে না, তাহা৷ অবশ্য তর্কসাপেক্ষ। 
কিন্ত এই পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মান্ষের জীবন যে আজ এই বৈপ্লবিক আদর্শে 
রূপান্তরিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই । যথা, এই এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবীতে 
মানুষের দ্বার] মাঁছষের শোঁষণ এখনই প্রায় অতীতের বস্ত ; কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় 
আধিক জীবন বিন্যস্ত ; বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন প্রয়োগপথ সেখানে উন্মুক্ত ; শিক্ষায় 
ও সংস্কৃতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাঁর পরিবর্তে মোটের উপর সমাজমঙ্গলের আদর্শে 
বুদ্ধিজীবীর! অঙ্থ্প্রীণিত। ব্যতিক্রম ঘটিলেও ইহাই সাধারণ সত্য । 

নিশ্চয়ই এই বৈপ্রবিক বূপাস্তরের অর্থ সকলের রূপহীনতা৷ বা কাহারও 
বৈশিষ্ট্যহীনতা নয়। বরং একটি দেশ যখন আর কমিউনিজম-এর কাণ্ডারী 
নয়, তখন ঘতই অন্ুধ্যেয় ও অনুকরণীয় হোঁক তাহার প্রদগিত সমাজতন্ত্র 
সাধন-পদ্ধতি, যতই দুশ্ছেদ্য হোঁক কমিউনিষ্ট মৈত্রীবন্ধন, নানা ভৌগোলিক- 
এঁতিহাসিক প্রভাবে এই সব দেশের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে, কর্মকাণ্ডে, 
কৌশলে ও পদ্ধতিতে ছোট বড় নান! পার্থক্যও থাক! অবশ্তভভাবী । আর তাহাই 


১৩ 


স্বাভাবিক । বিচিত্র পৃথিবী সমাজতন্ত্রের নিয়মে বৈচিত্র্যহীন হইলে তে। নিদারুণ 
ভয়ের কথ1,-বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য' আনিয়াই তে। সমাজতন্ত্র সার্থক 
হইবার কথ! । 

সোভিয়েত ও চীনের সমাঁজতম্ত্রী দলের মতপার্থক্য প্রকাশ্টে আলোচিত হইয়! 
বহুদিন অমীমাংসিত থাকাও আশ্চর্য নয়। কারণ, বাস্তব জগৎ সহম্্ জটিলতায় 
সমাচ্ছন্ন। বর্তমান পৃথিবীর মূলগতি সম্বন্ধে তাহার সকলেই একমত, ষথা, বৈপ্লবিক 
শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে । কিন্ত আপেক্ষিক কার্ষক্ষেত্রে কোন্‌ মৃহ্র্তে কী যে মূল অবস্থা 
এবং তাঁই কৌশলও যে কখন্‌ কী, তাহা! বুঝিয়। উঠা তত স্থৃসাঁধ্য নয়। সুসাধ্য 
হইলে অবশ্য কাঁজটি জ্যামিতির সমস্তার মতো স্কেল মাপিয়া দাগ টানিয়াই 
শেষ করিয়া দেওয়া যাইত। নান! দৃষ্টিভঙ্গির ও নানা মতের পারস্পরিক 
আদান-প্রদীনে পৃথিবীর প্রগতির রূপ নির্ণয় না করিয়া কোনো এক নেতৃত্বের 
কথাকে বিনা প্রশ্নে মাথা পাতিয়া লইলেই বরং ভুলের অবকাশ বেশি, ক্ষতির 
কারণও অধিক। কারণ, বিপ্লবীরাঁও সকল বিষয়ে অভ্রাস্ত নয়- লেনিনও তুল 
করিয়াছেন, অন্যেরাঁও নিশ্চয়ই করেন । তবে যত শীঘ্র তুল বুঝিয়া সে তুল যত 
শীঘ্ব শুধরানে। যায়, তাহাতেই বিপ্লবী বুদ্ধির সার্থকতা । নব-নব রাষ্ট্রে বিপ্লবের 
প্রকাশ সশস্ত্র, নিরন্তর বা অল্লাধিক সশস্ত্র, অল্লাধিক নিরস্ত্র প্রভৃতি নান! 
পদ্ধতিতেই হইতে পারে । বিপ্লুব বূপায়ণেও নান। বৈশিষ্ট্যের, নানা বৈচিত্র্যের 
উদ্ভব সম্ভব । শুধু স্মরণীয় এই যে, সমাজতন্ত্রী সৌভ্রাত্র অপরিহার্য, সায়েন্টি ফিক 
সোশ্বালিজম-এর আদর্শ ও মুলনীতিগত এঁক্য অত্যজ্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রে চাই 
শ্রমিক ও সাধারণ মেহনতী মানুষের পুর্ণাধিপত্য ; আঘথিক বিন্যাসে চাই 
উন্নততর উৎপাদন ও ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজের সাধারণ মালিকান1 ; শিক্ষায় 
সংস্কৃতিতে বুদ্ধিজীবীদের সমাজবাদী দায়িত্ব পালন; মানবিক বোধের 
প্রপার। এই মুলনীতিও কার্ষক্ষেত্রে বিশেষ দেশের বিশেষ আধারে যে 
প্রয়োজন মতো! বিশিষ্ট হইবে_খবিত না হইয়াও বিশেষ অবস্থান্থরূপে 
রূপায়িত হইবে,-তাহাও জানা কথা। এই বৈশিষ্ট্য কোথাও ঘটে অসমান 
অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য ; কিম্বা অপরাপর পারিপাশ্বিক কারণে । যেমন, 
চেকোঙ্গোভাকিয়। শ্রমশিল্পে উন্নত দেশ হইলেও সেখানকার কৃষিতে পুর্বে 
ভূম্যধিকারী ধনিকের প্রাধান্ত ছিল। বুলগেরিয়া শিল্পোন্নত দেশ নয়, কিন্ত 
বুলগেরিয়ার দামস্ত জমিদার! বহু পুর্বেই (১৮৭৭-৭৮) দেশত্যাগ করিয়াছিল, তাই 
সেখানে ভূমিব্যবস্থায় চেকোল্সোভাকিয়ার মতো! জমিদীর-সমস্তা ছিল না। 
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অতএব, ছুই দেশে বিপ্লব বূপায়ণ-পদ্ধতিতেও এদিকে কিছু পার্থক্য থাঁকিবে। 
এইরূপ অসমানতা ছাঁড়া, পারিপাশ্বিক ব! তাৎকাঁলীন বিশেষ পরিস্থিতিতেও এরূপ 
পার্থক্য দেশে দেশে ঘটিতে পারে । অনেক দেশেই বিপ্লব উদ্ভুত হইয়াছে যুদ্ধের 
রক্তন্নানের পরে- বিপ্লব অন্য অবস্থায় উদ্ভূত হইলে সেখানে অত রক্তাক্তরূপ 
গ্রহণ নাও করিতে পারিত। প্রথম বিপ্রবে বহিবিশ্বের যত দৌরাত্ম্য রুশদের 
সহিতে হইয়াছে অন্যদের তাহা সহিতে হয় নাই ; গৃহবিরোধও তত নির্মম হয় 
নাই। কাজেই রক্তপাতও তত বেশি হয় নাই। অবশ্য যাঁতই সমাজতন্ত্ী 
রূপায়ণ স্তৃসম্পন্ন হয় ততই এরূপ দেশে দেশে পার্থক্য বিলুপ্ত হয়, তখন থাকে শুধু 
বিশিষ্ট এতিহাঁসিক বা জাতীয় নিজন্বতাঁর ছাঁপ। উহাঁকে প্রীধান্ঠ দিলে তাই 
তুল হয়, আবার উড়াইয়! দিলেও চলে না। কিন্তু নিশ্চয়ই কখনো কখনো 
কেহ প্রাধান্য দিয়া বসে, কেহ বা আবার উড়াইয়! দিতেও চাহে । সমাজ- 
তন্ত্রীদের পারম্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়া কোঁনো বিষয়ে মতভেদের সমাধান 
ন1 হইলে কালের বাস্তব প্রমাণে ভূল কোথায়, :তাহা ধর! পড়িতে বাধ্য। 
সমাঁজতন্ত্রী হইলেই কোনো দেশ ভূল করিতে পারে না, তাহা নয়। কিন্তু মূল 
কথাটা এই-_-সাঁধারণ নীতি এক হইলেও অসমাঁন বিকাঁশের জন্য বা বিভিন্ন 
পরিস্থিতির জন্য বিপ্লবের রূপ ও রূপায়ণের পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হইতে 
পারে। ব্রিটেনের মতো পালেগ্নামেপ্টারি গণতন্ত্রের দেশে সত্যই যদ্দি শাস্তিপুর্ণ 
পথে শ্রমিকবিপ্লব ঘটে, শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য সেস্থলে তবে কী রূপ গ্রহণ 
করিবে তাহা কে বলিতে পারে? কারণ, দেখ! যাইতেছে যেখানে গণতন্ত্রের 
এঁতিহ সুদূঢ় সেখানে তো জনসাধারণ এখনো! এপ বিপ্লবের অনুঠান করে নাই। 


আক্্রেশীস্রান্র জ্কাভীস্র বিলীবেল্প জম 


সমাজতন্ত্রী রাষ্্রশক্তি যদি পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হইয়া 
থাকে, ধনিকতন্ত্রীরা কিন্তু পৃথিবীর বাকী ছুই তৃতীয়াংশেরও আর নিঃসংশয়ে 
অধিকারী নাই। প্রথমত:, সাত্রাজ্যবান্ের শাসন কাটাইয়। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পরে পৃথিবীর বিরাট অংশ ম্বাধীন হইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন হইতে যুক্ত 
হইয়াছে । বহু নতুন জাতি ও নতুন শক্তি জন্ম লইয়াছে। এশিয়ায় ভারতবর্ষ, 
ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্,,সিংহল প্রভৃতির জানা নাম না করিলেও চলে। কিন্তু এই কথ! 
বলিতেই হইবে-_বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম বিম্ময় আফ্রিকার আত্ম- 
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প্রকাশ । শুধু মিশরের মতো পুরাতন জাতি নয়, অথবা আরবমগুলের তুনিসিয়া, 
আলজিরিয়া প্রভৃতির স্বাধীনতাও নয়। কৃষ্ণ আফ্রিকার অভ্যুদয়ই জগতের রাঁজ- 
নৈতিক রূপান্তরের দিক হইতে এখন এক প্রধান ঘটনা । এখনো অবশ্ সমস্ত কৃষ্ণ 
আফ্রিক] শ্বাধীন নয়; কঙ্গো মুক্ত নয়; পতুগাঁল-স্পেনের রক্ত-পায়ী সাম্রাজ্যবাদ 
আফ্রিকায় এখনও পরাভূত নয় ; দক্ষিণ আফিকার বুয়র ফ্যাশিজম্‌ নিরস্কুশ ; 
রোডেশিয়ার নামাবলী-পরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শেষ আশ! ছাড়িতেছে না। 
কিন্তু এশিয়ার প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগ ও আফ্রিকার শতকরা ৭৫ ভাগ এখন 
স্বাধীন (১৯৬৩ )। মোটের উপর সাম্রাজ্যবাদের শক্তি এশিয়া-আফ্রিকায় ক্ষয় 
পাইয়াছে। ছুই মহাদেশে এখনো মাত্র ৭৬ শতাংশ এলেকা ও ১** শতাংশ 
মানুষ উপনিবেশবাদের নিগড়ে আবদ্ধ। অবশ্য পৃথিবীতে ধনিকতন্ত্রের উগ্র 
আধিপত্য প্রধানত মাকিন সাত্রাজাবাদের রূপেই টিকিয়া থাকিতে 
চাহিতেছে-__সাআ্রাজাবাদী ইয়ুরোপীয়রা টিকিলে টি কিবে মাকিন সামাজ্যবাদের 
সহযোগীরূপে, তাহারই আন্গত্যে । 

এই নবজাত রাজ্যসমূহের দিকে তাকাইলেই বুঝিব এযুগের বিপ্লব কত বিভিন্ন 
পথে দ্ূপ লাভ করিতেছে। যেমন, ঘানা, মালি প্রতৃতি রাষ্ট্র ধনিকতন্ত্ী 
ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব পরিহার করিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকান। বৃদ্ধি করিয়া! সমা'জতস্ত্বে 
দিকেই মুখ রাঁখিতেছে । জাতীয় বিপ্লবই এরূপে সমাজতন্্রী বিপ্লবে পরিণত হওয় 
আজ অসম্ভব নয়। আবার মিশরের কথা বুঝিলে বুঝিব এই ধারারও কত বিচিত্র 
দ্ূপ-_ কোথাও তাহা কতকটা গণতন্ত্রী ( ঘানা, এশিয়ার ভারত, সিংহল ও 
কতকাংশে ইন্দোনেশিয়ায়), কোথাঁও সামরিক একনায়কতন্ত্রী (মিশর, 
এশিয়ার ব্রদ্ধে)। আবার কোথাও কোনো দেশ বিভ্রান্ত, কখনে। পুর্ব- 
ওপনিবেশিক (ফরাপী বা ব্রিটিশ) প্রতদের আওতীয় একটা দেশীয় 
মালিকশরেণী গড়িতে সচেষ্ট (যেমন, এশিয়ায় পাকিস্তান )। কোথাও বা! তাহা! 
এত বিভ্রান্ত যে স্বাধীনতাকে রূপায়ণ কারবার পথও বাছিয়া লইতে অক্ষম । 
এই সব রাজ্যের মধ্যে অসমানতা৷ বহুদিকে। কেহ ও্পজাতিক (৮0৮51) 
ঘ্তর সর্বাংশে ছাড়াইয়। জাতীয়তার স্তরে আজও পৌছায় নাই (ঘানাও প্রায় 
সেরূপ দেশ), অথচ অপীম সাহসে কষি ও শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়া 
একেবারে ধনিকতস্ত্রের স্তর এডাইয়া শিল্পায়ন করিতে চাহে, ব্যক্তিতান্ত্রিক 
সমাজবিকাশের ত্তর ছাড়াইয়৷ লইয়া একেবারেই সমাজতন্ত্রের দিকে চলিতে 
দৃঢসংকল্প ; সমাজতন্ত্র প্রয়োজনেই গণতন্ত্রকে সীমিত, নিয়ন্ত্রিত করিতেও 
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দ্বিধা করে না। কেহ বা সাম্রাজ্যবাদের আওতাতেই আধা-সামস্ততন্ত্রী জীবন 
যাপনে স্বীকৃত। মোটের উপর ইহার্দের প্রবণতা দেখিয়া এই নতুন স্বাধীন 
দ্বেশগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রথম, জাতীয় বিপ্লব যেখানে 
ধনিকতন্্ব এড়াইয়। সমাঁজতম্ত্রে পরিণত হইতে যত্রুপর | বলাবাহুল্য, তাহাদের 
বিবেচনায় অনুন্নত দেশের ভ্রত উন্নয়নের পথ নির্দেশ করিয়াছে সোভিয়েত 
রাষ্ট্র; আর পর-শাসনের ও শোষণের বিরোধ সোভিয়েতের মূলনীতি বলিয়া 
সোভিয়েত দেশই তাহাদের চোখে তাহাদের নি-স্বার্থ সহায়ক, অকৃত্রিম বন্ধু। 
তথাপি ইহারা অনেকেই উত্তর কেরিয়া, উত্তর ভিয়েৎ নামের বা! বার তুলনায় 
জাতীয় বিপ্লবকে দ্রুত সমাঁজতন্ত্ী বিপ্লবে পরিণত করিতে সংকুচিত। মিশর, 
ঘানা, গিনি, মালি, ইন্দোনেশিয়া, (ব্রহ্ম?) প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিতে এরূপ 
লক্ষণ দেখা যায়। দ্বিতীয় ভাগ, ধনিকতন্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া গণতন্ত্রী পথে 
বিপ্লবকে সীমাবদ্ধ রা্বীয়করণের (56৪02 ০81১1691150) ) দ্বার সমাজতন্ত্র 
ধচে জাতীয় জীবন রূপায়ণ করিতে চায়। ভারত রাষ্ট্রই এই পথে প্রর্ধান 
উদ্যোক্তা । এই ধরণের রাজ্যের মধ্যে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের প্রতি বিরোধিতা 
স্পষ্ট । রাষ্্ীয়করণ অনেক সময়ে এসব দেশে সাধারণের আয়তীকরণ নয়, যথার্থ 
সমাজতন্বও নয়। তৃতীয় ভাগে মালয় পাকিস্তান হইতে পশ্চিম আফ্রিকার 
কয়েকটি রাজ্যও পড়ে । ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম কিন্বা 
তাইওয়ানের চীনকে ধরাঁও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। উহার পশ্চিমী গণতন্ত্রের 
বিচিত্র “গণতন্ত্রী পোষ্যপুত্র, অর্থাৎ খোলাখুলি সাম্রাজ্যবারদ্দেরই বেনামী 
জমিদারী । 


শ্রভিক্তিলান্রর ভ্রিক্রভি 


সাম্রাজ্যবানদ্দেরও তাই আধুনিক রূপটা বুঝিবার মতো। তাহার নীতি-_ 
যেখানে সম্ভব শাসিতদের মধ্যে বিভাগ-হৃষ্টি ; ভারতবর্ষ, কোরিয়া, চীন, 
ভিয়েতনাম হইতে জার্মানি পর্যস্ত সর্ধত্র ইহার প্রমাণ দেখা যায়। কিন্বা, 
যেখানে সম্ভব রাজনৈতিক শাসন প্রকাশ্তে গুটাইয়া আনিয়া! পনিবেশিক 
অর্থনীতি ও শোষণ অঙ্ষুপ্ন রাখা-__সেই উদ্দেশ্টে একদিকে 'দাহায্য' দান করা ও 
পুঁজি লি করা। অন্যদিকে, ঘাঁটি বাধা, যুদ্ধায়োজন করা, যুদ্ধের উৎপাদনে ও 
আভঙ্কে মুনাফাঁবাদী অর্থনীতি ও ধনিকতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ সংকটকে ঠেকাইয়া 
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রাখা । নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবারদ্দেরও ধনিকতন্ত্রের অধিকার রাজনৈতিক ব্যাণ্ধির 
হিসাবে অনেক সংকুচিত। কিন্তু তাই বলিয়। অস্্শক্তিতে, ও সামরিক শক্তিতে, 
শিল্প-শক্তিতে, এমন কি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের শক্তিতেও মাঁফিন 
নেতৃত্বে চালিত ধনিকতন্ত্রীরা একেবারেই হৃতবল নয়। বাজার মন্দা ন1 হইলে 
বহুশোষণপুষ্ট জীবনমানও কাহারও কাহারও যথেষ্ট উচ্চে থাঁকিবে। অভ্যন্তরে 
যতই ক্ষয়িত হোক, রাজনৈতিক হিসাঁবে এখনে যে ধনিকতন্ত্র বাহতঃ প্রবল 
তাহার প্রমাণ সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনেই পাওয়া যাঁয়। সামরিক হিসাবে 
যেসে বরং অধিকতর অস্ত্রশক্তি, সৈম্বল ও মারণ-সংকল্প আয়ত্ত করিতে 
বদ্ধপরিকর, ইহাও সত্য । নাটো!, সিয়াটো, মেদো৷ (বাগদাদ চুক্তি) প্রভৃতির 
দ্বারা বিশ্বজোড়া সামরিক ঘাটি বাঁধিয় বিশ্বযুদ্ধের এমন ব্যুহ রচনা পূর্বে 
কেহ করে নাই-_হিটলার মুসোলিনি তোজোও না। এমন মারণাস্ত্রের সঙ্জা 
তো! তখন অকন্পিতই ছিল। কিন্তু শক্তির অপেক্ষাঁও বড় সত্য--তাহার দৌর্বল্য। 
তাইওয়ানে, কোরিয়ায়, ভিয়েতনামে যেরূপ দেখা গিয়াছে, কঙ্গোতে যাহা বুঝা 
গিয়াছে, এখনে ইন্দোচীনে লাওসে যাহা দেখা যায়, তাহাতে ধনিকতন্ত্বের 
অধপতন বুঝা যায়। স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী চেতনাকে গণতন্ত্রী বিপ্লবী 
চেতনায় সুস্থির হইতে ন] দিয় শ্বৈরতনত্ী প্রতিক্রিয়ায় বিকৃত করাই পৃথিবীর 
ধনিকতন্ত্রী নেতৃত্বের বর্তমানের অন্যতম তৌশল। অর্থাৎ, ষে গণতন্ত্র 
ধনিকতন্ত্রের একদিনকার প্রধান মন্ত্র ছিল আজ ধনিকতন্ত্র তাহাই বাতিল 
করিতে ব্যস্ত । আবার, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র ছাড়াইয়৷ ইহাদের 
বিভীষিকাঁবাদী সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি যে ধনিকতন্ত্ের এককালের সমস্ত অধ্যাত্ম- 
চেতনাকেই বিকৃত করিতেছে তাহাঁও সুম্পষ্ট। এখনে! মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে সর্বাগ্রগণ্য । বিপুল তাহার বিজ্ঞান সাধনা । কিন্ত 
সেই বিজ্ঞান, সেই বিদ্যা অধিকাংশই উৎসগাঁকৃত সামরিক উদ্দেস্তে। অপ্রহিত 
তাহার প্রচার ক্ষমতা! 9 যুদ্ধের প্রচারে, আণবিক ধ্বংস সন্বদ্ধে মানুষকে অজ্ঞ বা 
উদ্দাসীন ও ভ্রান্ত রাখিতে তাহা৷ প্রযুক্ত । শিল্পে সাহিত্যেও তাহাদের যে যুগ-যুগ 
আয়ত্ত কলানৈপুণ্য তাহাও প্রায়শঃ প্রযুক্ত হইতেছে রিরংসার চিত্রণে, অপরাধ- 
প্রবণ মানপিকতাঁর ব্যাখ্যানে, পাঁশবিকতাকে পৌরুষ বলিয়া প্রশংসায়, 
মানবতার প্রতি ( কোথাও রাষ্থ্ীয় পাপ বোধের নামে, কোথাও জৈববিজ্ঞানের 
নামে ) অবিশ্বাস সৃষ্টিতে । ইহাই ক্ষয়িষণ ধনিকতন্ত্রী সংস্কৃতির সর্বাধুনিক ব্ূপ। 


মানন্রভাল্র শ্রভি িশ্বস্ঞভ্া 


অবশ্ত নিছক কলাকৃতিত্বের বা বিশুদ্ধ শিল্প-নৈপুণোর দিক হইতে পাশ্চাত্য 
ধনিকতন্রী বা জাপানের মতো এশিয়ার ধনিকতন্ত্রী সংস্কৃতিকে বিচার করিলেও 
মাঁনিতে হইবে, চিত্রকলা, ভাক্কর্ষে, স্থাপত্যে, কিন্বা সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাট্য 
ও নৃত্যে ধনিকতন্্ী জাঁতিরা এখনো দীন নয়। বরং কোনো কোনো দিকে, 
অর্থের প্রাচূর্ষের ফলে ও গতান্থগতিক এতিহের নিয়মে তাহার সাংস্কৃতিক 
রূপবিলাস, আঙ্গিক বিভ্রম, উদ্ভীবনার প্রয়াস এখন আরও বেশি চমকপ্রদ । কিন্ত 
“নিছক কলাকৃতিত্বর ও “বিশ্তদ্ধ শিল্পনৈপুণ্য কথাছুটিই শিল্পন্থঠটির দিক হইতে 
চরম কথ! নয়, বরং তাহা ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক এক অর্ধসত্যের মীয়াজাল। 
অনেক সময়েই ক্ষয়িফ্চজ সভ্যতার ও ক্ষয়িষণ। জীবন-বোধের বিষপুষ্প এইরূপ 
কলা-কৃতিত্ব। | 

শিল্পের নিজস্ব মুল্য নিশ্চয়ই আছে। কেবল মাত্র বাহিরের উপযোগিতা 
দিয়! শিল্পবস্তর মূল্য স্থির হয় না,_এই পুরাতন সত্য চিরদিনই সত্য। 
কিন্তু জীবনের সাধনাতেই শিল্পের আনল মূল্য, জীবনবোধের সত্যতা ও 
মিথ্যাত্ব দিয়াই তাহার চরম বিচার । আর ঠিক সেইখানেই ধনিকতম্ত্রের শিল্প- 
সাহিত্য দেউলিয়। হইতে বসিয়াছে। জীবনভ্রষ্ট হইয়] সে শিল্প গ্রায়ই আত্মষ্ট। 
অথব! বিকৃত জীবনবোধের চক্রে ধনিকতন্ত্রের অতিনিপুণ কলা-কৃতিত্ব আজ 
বিকৃত, বিষাক্ত । এইখানেই আবার সোভিয়েত শিল্পকলার উৎকর্ষ_তাহার 
আদর্শ বিকৃত নয়। অবশ্ঠ, জনশিক্ষার উদ্দেশ্য, সমাজ-প্রগতির উদ্দেস্রে, 'নতুন 
মানুষ' গড়িবার আদর্শে, সোভিয়েত শিল্পকল! সেই কলা-কাণ্ড ('সমাজতন্ত্ী 
বাস্তবতা”) এত উগ্রভাবে অনুসরণে তংপর যে, তাহা অনেক সময়ে 
রসোতী্ণ হয় না। তাহাতে ষে অভাব সে অভাব, আলে জীবনচেতনার। 
ক্য়িষু। বিকৃতিতে নয়, বরং সছুদ্দেশ্তের মাঁতাধিক্যেই সোভিয়েত শিল্পীদের 
এই বিভ্রান্তি। সেই উদ্দেস্তটের চাপেই জীবন-রসের অফুরত্ত রহস্যময়তা, 
মানব-রসের অভাবনীয় বিশ্ময় সম্বন্ধে সোভিয়েত শিল্পী সময়ে সময়ে অবহিত 
হুন না। “সামাজিক বান্তবতা"র সুদৃঢ় স্থত্রে কেন, কোনে! ধরাবীধা সুতজ্রেই 
জীবনকে গীখিয়া ফেলা যায় না,_-এবং তাহা করিতে গেলে সোভিয়েতের মূল 
মতাদশই অলক্ষ্যে লত্ঘিত হয়। চিত্রকলা ও সাহিত্যে যদি বা এই জীবনবোধ 
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বিষয়ে সন্দেহ থাঁকে, সোভিয়েত ব্যালে, সৌভিয়েত অপের তো তাহা স্পষ্টই 
মানিয়া চলে । সঙ্গীতই কি না মানিয়া' পারে? সৃষ্টির পক্ষে এই জীবনবোধের 
সত্যতাই চরম বস্ত, নিশ্চয়ই স্ষ্টির পরম অবলম্বন । তারপর আসে কলাকৃতিত্ব, 
উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, ূপায়ণের সর্বালীণ স্ষম। প্রভৃতি । সোভিয়েত শিল্পকলা 
এই কলা-কৃতিত্বকে প্রায়ই নিতান্ত গৌণ করিয়া তোলাতে স্থ্ি-প্রক্রিয়ায় 
অনেকাংশে বৈচিত্র্যহীন হুইয়! পড়ে। হয়তো সোভিয়েতের এক সাহিত্যিকের 
মুখে শোনা এই কথাটাই তাহাদের এই দিককার সমস্তার সন্ধান দেয় : 'নতুন 
সমাজের নতুন মানুষ আমরা গড়িতেছি। সাহিত্যে আমরা সেই নতুন মানুষের 
পরিচয় উপস্থিত করিতে চাই । কিন্তু কি জানো, নতুন অপরিচিত বলিয়াঁই 
নতুন $ চেনাকে চেনানো। যত সহজ অচেনাকে চেনাঁনো। তেমনি কঠিন। ঠিক 
সেই কারণেই ক্ষয়িফ্ণতাকে, বিকৃতিকে যত সহজে শিল্পরূপদান করা যায়, 
বিকাশোন্মুকে, নবজাতককে তত সহজে শিল্লায়ত্ত করা যায় না। আমাদের 
সার্থকতা এখন পর্যন্ত স্থষ্টির সম্পূর্ণতায় নয়, বরং নতুনের স্থষ্টির প্রচেষ্টায়_এই 
আদশের প্রতি শ্রদ্ধায়, নতুন মানুষের প্রতি মমতায়, মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততায়।” 
মানবতার প্রতি বিশ্বন্ততাঁ_ইহাঁই সোভিয়েত বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা 
সংস্কৃতির পরম মন্ত্র। আর, বিশ্বসংস্কৃতিতে এই চিরন্তন সত্যকেই এই যুগে 
সোভিয়েত যেন নতুন করিয়। মুর্ত করিতেছে । কুবার সংকটের আত্মসংষমেও 
তাহারই প্রমাণ মিলিল। তাই যুদ্ধ-প্রচারও সোভিয়েত জগতে নিষিদ্ধ। 


হযান্ন ল্দ্ভ্ডজ্ 


সোভিয়েত রাষ্ট্রে যুদ্ধ-প্রচারের “স্বাধীনতা” কাহার ৪ নাই-_ শ্রমিকের নাই, 
সাধারণ মানুষের নাই, বুদ্ধিীবীরও নাই। এমন কি, শিল্পে, সাহত্যে, 
বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক গবেষণায়ও এই ধরণের 'ব্যক্তি্ম্বাধীনতা” ও 'প্রকাশের 
স্বাধীনতা” অস্বীকৃত। যান্‌ষে মানুষে আরও অনেক পার্থক্যকে কত্রিম ব্যবধানে 
পরিণত করিবার চেষ্টাও অগ্রাহ__জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্সে, এমন কি 
নারী-পুরুষের দৈহিক গঠনের নামে তাহাদের ধীশক্তি ও স্বভাবের অপকর্ষ 
উৎকর্ষ প্রচারও সম্পূর্ণ অবৈধ | তাই বলিয়া য়িুদীদ্দের সম্বন্ধে সংশয়ের ছায়া 
সকল রুশের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, এখন পর্ধস্ত তাহা৷ বল! সঙ্গত হইবে না 
এদিকে অতীতের জের সম্পূর্ণ কাটিয় যায় নাই। তবে রুশে উক্রেইনীতে, 
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কিংব। তাতারে-উত্রেইনীতে আজ অতীতের বৈরিত। প্রায় অবলুপ্ত। অথচ 
উক্রেইনী ও রুশের বিরোধকে পুঁজি করিয়া সোভিয়েত সংঘকে ভাঙগিয়া 
ফেলিবার আশ! হিটলারও করিয়াছিলেন, মাফিন নেতার্দের কমিউনিজম- 
নিহ্ুদনের এখনে তাহা! একটা ব্বপ্ন। 

মানবভ্রাতৃত্ব অবশ্ঠ শুধু সোভিয়েত সজ্ঘের জাঁতিদের ভ্রাতৃত্ব বুঝায় না 
নিশ্চয়ই একই সামাজিক ও আঁথিক মতাদর্শের বন্ধনে তাঁহাদের সৌভ্রাত্র প্রায় 
অচ্ছেছ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত মানবশ্রাতৃত্বের নীতি অনুযায়ী জাতিতে জাতিতে 
ছন্দ কেন, সোভিয়েত মানবতাঁয় এই বর্ণবৈষম্যও নিষিদ্ধ। বিশ্বরাপ্রসম্মেলনে 
সর্ব জাতির ও সব বর্ণের মানুষের প্রতিনিধিরা আজ সমাধিকাঁরে অধিকারী । 
কিন্ত নিউইয়র্কে সন্মেলন-ভবনের আঁওত। ছাড়াইয়া শ্বেতাঙ্গ পাড়ার কোনে। 
হোঁটেলে, কানে! রন্ধনশালায় প্রবেশ করিবার অধিকার শ্বেত ছাড়৷ অন্য বর্ণের 
মানুষের আছে কিন! জানি না। অন্তত কালা আদমীর নাই, কৃষ্ণ আফ্রিকানদের 
নাই, শ্তামল ভাঁরতবাঁসীরও যে বিশেষ আছে তাঁহা নয়। অবশ্য মাকিন জাতিরা 
বলিতে পারে--ভারতবর্ষেই কি আফ্রিকার ছাত্র ভারতীয় সমাজে তেমন স্বচ্ছন্দ 
সামাজিক মেলামেশার অবিকাঁর ভোগ করে? নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আমার্দেরও 
আত্মবিচারের প্রয়োজন আছে । কিন্তু এই কথ! অস্বীকার করিবাঁর উপায় নাই 
_ সোভিয়েত দেশ শ্বেত, শ্তামল, কৃষ্ণ, পীত সকল জাতির স্বচ্ছন্দ বাঁসভূমি। 
কষ্চাঙ্গদের সমাদরই বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক। এই সমাদর শুধু 
আজিকার জিনিস নয়। কোনে। দিনই সম্ভবত রশ জাতি কৃষ্ণাঙ্গদের অবজ্ঞার 
চক্ষে দেখিতে পারে নাই । মহাকবি পুশ কিন্‌ তাই দেড়শত বর পূর্বেও 
সগর্বে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মাতৃকুলের কৃষ্ণ পূর্বপুরুষ ঈথোপীয় হানিবলের 
কথা। কিন্তু ব্যাপকভাবে ইহা পরীক্ষার ব1 পরিচয়ের যথার্থ স্থযোগ এই যুগেই 
আসিয়াছে--বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। অবশ্য কৃষ্ণাঙ্গ 
ওপজাতিক কর্তৃগোষ্ঠীর আফ্রিকান্‌ সন্তানেরা! আদরের এই সুযোগের অপব্যস্ন 
করিয়া সমাঁজতন্ত্রী দেশে আফ্রিকার স্থনাঁম কিছুটা বিনষ্ট করিতেছে (১৯৬৩), 
তাহাও সত্য। 


হামান্মলেল্র সাগন্রভীল্ল 


তথাপি, ব্রিটেন যখন ওয়েষ্টইপ্ডিয়ান্‌, পাকিস্তানী ও ভারতীয় শ্রমিকের 
'বিরুদ্ধে “বিদেশী প্রবেশ নিষেধ আইন? বিধিবন্ধ করিতেছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
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খন ব্বদেশের কষ্ণালদের স্কুল-কলেজে পড়িবাঁর সাধারণ অধিকারকেও কার্ষক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করিতে পাঁরিতেছে না, সৌভিয়েত শক্তি তখনি মস্কোতে খুলিয়া বসিল 
শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত সকল অনুন্নত জাতির জন্য 'লুমুম্বা সৌন্রাত্র বিশ্ববিদ্ভালয়”। শুধু 
এই একটি আয়োজনই সৌভিয়েত মানবতাঁর যথেষ্ট পরিচয় বহন করিত--মাঁনব 
ভ্রাতৃত্বের তাহ! জীবন্ত প্রতীক । এবং জঙ্গে সঙ্গে সকল পশ্চাৎপদ জাতিদের 
সোভিয়েতের প্রতি বিশ্বাসের ও সাক্ষ্য । কিন্তু শুধু এই বিশ্ববিষ্ভালয়ের ব্যবস্থাতেই 
সোভিয়েতের বিশ্ব-মানবের অবাধ বিকাশের আশা সীমাবদ্ধ নয়। মন্কো, 
লেনিনগ্রাদ কীয়েফ, প্রভৃতি শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠীনে দেখা যাঁর আজ আফ্রিকার 
সকল দেশের অজন্র যুবক, অজ ছাত্র। শিক্ষালয়ের সঙ্গে নানা শিল্পক্ষেত্রে 
কারিগরী বিদ্যায় তাহার! শিক্ষা লাভ করিতেছে । আফ্রিকার; নবকলেবর 
যেমন রাঁজনৈতিক সত্য হইয়া উঠিতেছে, তাহারি সাঁমাজিক-আঁধিক রূপান্তরের 
আয়ৌজনও তেমনি সোভিয়েত স্থনির্বাহিত করিয়া দিতেছে । সঙ্গে সঙ্গে এই 
শিক্ষিত আঁফ্রিকান্দের উদ্ভবে নতুন আফ্রিকার সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশও 
সন্নিকট হইয়া উঠিতেছে । কে বলিবে বিশ্ব-মাঁনবের ইতিহাস এই অপমানিত 
মহাদেশের জাগরণে ভাবীকাঁলে কী অভিনব এশ্বর্যলাভ করিবে? আফ্রিকান্‌ 
জীবনানন্দের স্পর্শে, প্রাণ-প্রাচূর্যের দানে, আফ্রিকান শিক্প-সঙ্গীত-নৃত্যের 
বিচিত্র বিকাশে আমাদের এই অতি-পরিশীলন-ক্লান্ত মানব সংস্কৃতির নব-স্ফৃতি 
হুইবে, ইহা হয়তো স্বপ্ন নয়। 

সোভিয়েত প্রয়াঁস অবশ্ঠ শুধু আফ্রিকান্‌ ছাত্রদের লইয়াই বনিয়া নাই। 
আমরা তে। জানি-_ভারতীয় শিক্ষার্থীদেরও কাছে তাহার! দ্বার খুলিয়া 
দিয়াছে । এশিয়ার আফ্রিকার ইউরোপের আমেরিকার সকল জাতের সকল 
মানুষের -জন্য শিক্ষার, সংস্কৃতির, বিজ্ঞীনের, কারুবিগ্ভার প্রধান তীর্ঘক্ষেত্র 
সোভিয়েত দেশ । জটিলতাই কি ইহাতে কম? আফ্রিকার ষে ছাত্র আসিল সপে 
হয়তো মধ্য শিক্ষার বিচ্যাঁও স্বদেশে সম্পুর্ণ আয়ত্ব করিবার সুযোগ পায় নাই। 
আরব মণ্ডলের ইরাঁকী ছাত্র হয়তো আসিয়াছে কলেজের অস্তর্বতাঁ ( ইন্টার 
মিডিয়েট ) স্তরের শিক্ষা আয্বত্ত করিয়। | অথচ ভারতের শিক্ষার্থ গেল শিক্ষা 
শেষে ছুই-চার বৎসর কলেজে অধ্যাপনা করিয়া বা গবেষণা করিয়া। 
এদিকে সোভিয়েত দেশের নিজের বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষায় আসে প্লাবনের মতো 
দিনে দিনে অধিকতর সংখ্যায়। ইহাদের সঙ্গে নানা স্তরের নান1! ভাষার 
প্রত্যেকটি বিদেশীকে রুশ ভাষ! শিখাইয়া তাহার নিজন্ব মানে, নিজস্ব বিষয়ে 
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সোভিয়েত শিক্ষায়োজনের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে মিলাইয়া' লওয়া একটা জটিল 
সাংগঠনিক সমস্তা। আফ্রিকার উপজাতিক “রাজার” (01981 ০1:61 পুত্র কন্যা, 
কোনে! কোনে। আরব দেশের সেরূপ সম্পন্ন ছাত্রগণ অনেকে জীবনে গণতন্ত্রের 
পক্ষপাতী নয়, ও ছাত্রাবস্থায় ছাত্রোচিত সংযম নিয়মের এতিহোও অভ্যন্ত নয়। 
তাহার! তাই জটিল সমস্যা স্থষ্টি করিতে পারে। তাহ! জটিলতর হইয়! উঠিতে 
পারে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের তরুণ-তরুণীর ব্যক্তিসম্পর্কের 
অবশ্ঠস্ভাবী আদান-প্রদানে। এই সব জটিল সমস্তার ঝুঁকি জানিয়া বুঝিয়াই 
সোভিয়েত সমাজ গ্রহণ করিতেছে । কেন? মানবভ্রাতৃত্বের সাধন। তাহার 
সাধনা বলিয়া] । 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের চত্বরে দীড়াইয়া, শহরের পথে চলিতে-চলিতে, গ্রীষ্মের 
বাস্যনিবাসে বিশ্রাম করিতে করিতে, সোৌভিয়েতের সর্বত্র দেখিতে হয় এই কু 
আফ্রিকান্‌, ইরাকী-মিশরী, চীনা-জাপানী, কোরীয়, ইন্দোনেশর়-ইন্দোচীনী, 
ভারতীয়, জার্মান-পুর্ব ইউরোপীয় আর সর্বশেষে কুবান্‌ ছাত্রদের সমারোহ । মানব- 
মহাজীবনের সঙ্গীত কানে আসিয়া পৌছয়। তখন নিজেকেও বিবাট পুরুষের 
অবয়ব রূপে না চিনিয়! উপায় থাকে না-_-এই তে “মহামানবের সাগর তীর” | 

তারপর যখন “এশিয়ার লোৌক-জীবন পরিষদ” ও "আফ্রিকার লোক-জীবন 
পরিষদে'র আয়োজন লক্ষ্য করা যাঁয় তখন বুঝিতে কষ্ট হয় না--কী আগ্রহ 
সোভিয়েত সংস্কৃতির পৃথিবীর সকল জাতির, সকল মানুষের ভাষা শিথিবার, 
তাহাদের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিচয় সংগ্রহ করিবার । ভারতের 
ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সোভিয়েত সমাদরের কথ। আমর! জানি-_-উহাতে 
যে ক্রুট-বিচ্যুতি ঘটিতেছে, তাহা আরও বেশি করিয়াই ভানি। কিন্তু আমরা 
একবার কল্পনা করিয়া দেখি কি-_শুধু ভারতের বাঙলা, হিন্দী, উদ প্রতৃঘ্ি 
আধুনিক প্রধান ভাষা সমূহ নয়, শুধু রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত অহ্থবাদ-আয়োঁজন নয়, 
কিন্বা সংস্কৃত ও আরবী-পারশীও নয়,_-জাপান কোরিয়া হইতে ব্রহ্ধ সিংহল, 
আফ্িকার ইউরোপের সকল প্রধান প্রধান ভাষার জন্য সোভিয়েত দেশে পাঠক্রম 
প্রস্তুত আছে, শিক্ষক আছে, শিক্ষা চলিতেছে,_অস্্বাদ চলিতেছে, দোভাষী 
তৈয়ারী হইতেছে, গবেধণ। আরস্ত হইতেছে । আর এই সবই অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে আরভ হইয়াছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে__একদরিকে যখন যুদ্ধের ধ্বংস 
সরাইয়া সোভিয়েতের মান্য আপনাকে পুনর্গঠন করিতেছে, আরদিকে যখন 
বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ অন্ুশীলনেও তাহার! উৎসগার্ণরুত-চিত্ব। 
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সেই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন-_সত্যই মোভিয়েত-ভূমি প্রাচুর্ধের দেশ নয় ; 
এখনো ভাহাঁর ভোগ্যবস্তর আয়োজন অনেক দিকেই সীমাবদ্ধ। জীবনমানে 
সৌভিয়েতের মানুষ মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কেন, স্থইডেন-নরওয়ের 
তুলনায় ও ব্রিটেন-অষ্ট্রেলিয়ার তুলনায়ও দরিত্র, নিম়স্থ। অমন শীতের 
দেশে পশমের জামা বা চামড়ার জুতাঁও এখনে প্রত্যেকের সহজপ্রাপা 
নয়, যদিও বাজারে উহা! পাইলে তাহা ক্রয় করিবার মতো অর্থ সকলেরই 
আছে। ইহা সত্বেও সোভিয়েত বিশ্বমান্থষের শিক্ষার মহাত্রত গ্রহণ করিল,-- 
কতখানি মাঁনব-ভ্রাতৃত্ের প্রেরণায়, কতখানি অনুন্নত জাঁতিদের প্রতি শ্রদ্ধার 
বশে। মাকিন এই্বর্ষের তুলনীয় সোভিয়েত রিক্ত, তথাঁপি পশ্চাৎপদ 
জাতিদ্ের জন্য আখিক সাহায্যেই বা কেন সোভিয়েত সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া 
আসিল-_বিনা শর্তে, সামরিক উদ্দেশ্ট-সিদ্ধিও দাবী না করিয়া! ? সেই সাহাষ্যও 
যে কতখানি আস্তরিক, কতখানি অকৃত্রিম, তাহা তো! ভারতে ভিলাই, 
স্থরতগড় ছাঁডা মিগজঙ্গীবিমানের কারখাঁন! গঠনের ব্যাপারেও বুঝিতে পারি। 
ভিলাইর পার্থে দুর্গাপুরে ব্রিটিশ ধনিক-প্রয়াসের ও রাউঢ়কেলাঁর পশ্চিম 
জার্মান ধনিক প্রয়াসের কথা মনে রাখিলে আরও বুঝি । বোকারোর ব্যাপারও 
তাহারই প্রমাণ। মানবতার প্রেরণ! ও মুনাঁফাঁর প্রেরণাঁতে এইরূপই তফাঁৎ_ 
না হইলে মাকিন রাঁজ্যের তো পুঁজির পরিসীমা নাই ; জার্ধান বা ব্রিটিশ 
কারিগররাও বিদ্যায়, অভিজ্ঞতায়, শিক্ষাসংগঠনে, এতিহো তো কাহারও 
অপেক্ষা ছোট নন। 


সুনাক্ষাল্র সন্নিডিক্্‌ ও মানবভাল্র সলিনডিক্্্‌ 

নিশ্চয়ই তর্ক উঠিবে, এসব মানবতার নয়,পলিটিক্সের প্রমাণ । পলিটিক্ষের 
জন্যই সোভিয়েতের এই আধিক সহায়তা নবজাত জাতিদের দেশে, এই দরদ 
তাহাদের ভাষার জন্য, সাহিত্যের জন্ত । পলিটিকূসেরই জন্য ওই স্বজাতির 
ছাত্র সংগ্রহ--কমিউনিজমের পাঠে তাহাদের দীক্ষিত করিবার উদ্দোশ্টে। এই 
কথ। নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়। সাম্রাজ্যের পলিটিকৃসের জন্তই তো ব্রিটেনও একটি 
বিশিষ্ট গবেষক পরিষদ্‌ গঠন করিয়াছিল (91105. ১০০৫০চ5 ০৫ 02150691 
2130 £১0:1087. 90901695 )) তাহার গবেষণামান, শিক্ষামান বছর্দিনে বন 
যত্বে সে সমুন্নতও করিয়াছিল। তাহার দেই প্রতিষ্ঠান ও সেই অয়োজনকে 
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তথাপি সশ্রদ্ধচিত্তে তাহাদের প্রয়াসের জন্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কেন 
সেই পলিটিকৃম্‌ শত বৎসরেও ব্রিটনকে একটা! লুমুদ্বা৷ বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে প্রেরণা 
দিল না? এখনো! কেন শিল্পায়নে প্রয়োজনীয় কুষ্ণ বা শ্যামল কারুবিদ্‌-গোষ্ঠী 
গঠনে প্রবৃত্ত করিল না? কারণ, তাহা ইম্পীরিয়ালিষ্ট পলিটিক্দ্‌-_-শোষণের 
পলিটিকৃম্-_মানবস্বীকৃতির পলিটিকৃন্‌ নয়। অপরিমেয় এশ্বর্ষের ও অসামান্য 
কারুবিদ্ভার দেশ__গণতন্ত্রের দেশ, “মুক্তি পৃথিবীর” নায়ক, “মানবাধিকারের, 
প্রবর্তক-_মাকিন মূলুকই বা কেন এই গীত বা কৃষ্ণ রঙের ছুর্ভাগ! জীতিদের জন্য 
এইরূপ শিক্ষার আয়োজন করিল ন1? এখনো করে না? কেন' শর্তের আর 
সুদের ফীসে ন। বাঁধিয়া আথিক সাহাধ্যও মাঁকিন মহাজন দিতে পারে না__ 
ভাঁরতবর্ধকে কিন্বা সিংহলকে ? কিন্ব! ইন্দোনেশিয়ীকে ? সত্যই, ইহারও কারণ 
পলিটিক্স__মাঁকিনের মুনাফাবাদের ও জঙ্গীবাদের পলিটিক্‌স্। এ্যারিম্ততলের 
কথা৷ মতো মানুষই শুধু পলিটিক্যাল জীব নয়। সকল রা্্রই পলিটিক্স্‌ এর 
মুর্তশক্তি। কোন্‌ পলিটিকৃস্‌ কাহার, তাহাই তাই লক্ষণীয়। কারণ, মুনাফা 
শিকারের পলিটিকস মুনাফার সংস্কৃতিকে মানুষ শিকারের সংস্কৃতিতে পরিণত 
করিয়া তোলে । আর, ওই শেষণ-মুক্তির পলিটিকস্‌ স্জনমুখী সংস্কৃতিকে দেয় 
মানবতার দীক্ষা_পরিণত করে মাঁনবন্রাতৃত্বের সংস্কৃতিতে, মাঁনব-বিশ্বাসের 
সংস্কৃতিতে । ছুইই যদ্দি পলিটিকৃস্‌ হয়, তবে যেই পলিটিক্স মানবতার স্বপক্ষে 
তাহাই মানুষের জীবনদীয়ী পরিটিক্‌স-__মুনাফা শিকারের পলিটিক্স তো মানুষ 
শিকারের পলিটিক্স-_অমানুষিক পলিটিকৃম্‌। 

বিচারকালে আবার মনে করিতে হয়--এই কথা তো মিথ্যা নয়, 
সোভিয়েতের সঙ্কল্প বিরাট হইলেও তাহার এশ্বর্ধ এখনো! সীমাবদ্ধ। সম্ভবতঃ 
তাহার বৈজ্ঞানিক উদ্যোগও সর্বদিকে এখন পর্যস্ত সমানভাবে অগ্রসর নয় । অবশ্য 
সোভিয়েত বিরোধীরাঁও বলেন, কারুবিজ্ঞানের শিক্ষায়োজনে সোভিয়েত 
ইতিমধ্যেই মাকিন, ব্রিটিশ, ফরাসী প্রভৃতি সকলকে পিছনে ফেলিয়া! গিয়াছে ; 
তাই তাহার বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠতাঁও ভবিষ্যতে অবধারিত । ধনিকতন্ত্ের গণ্ডী-টানা 
(কা শ্তানিটের) ঘরের মধ্যে সুদীর্ঘ দিন যাপন করিয়া সোভিয়েত ভূমি পৃথিবী 
হইতে দীর্ঘদিন অনেকটা বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, বিশ্বের নিত্য-বিবধিত জ্ঞান সম্পদ 
হইতেও বঞ্চিত থাঁকিতে বাধ্য হইয়াছে । ফলে তাহার মানস-ভঙ্গিতে একটা 
বয়ংসন্তষ্ট ও আহত আত্মমর্ধাদাবোধ প্রশ্রয় পাইয়াছে। সেই সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধে 
সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্বিয়াছে। তাহার অতি ভ্রুতগঠিত সাংস্কৃতিক আয়োজনের 
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মধ্যেও অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইতেছে,_যতট1 তাহার ব্যাপ্তি আছে, ততট। 
গভীরতা জন্মায় নাই । আঘথিক বিকাশে ও আধ্যাত্মিক বিকাশে তাহার এক- 
একদিকে যতট। উন্নতি, কোনো কোন দ্দিকে তেমনি শঈথতা থাকিয়া গিয়াছে । 
যে দেশ চন্দ্রলোকের বার্ত। সংগ্রহ করিতেছে, সে-দেশে টেলিফোনের 
পঞ্ধিক] দুর্লভ, চিঠিপত্রের বিষয়ে সে অমনোযোগী । অটোমেশন, দিবাঁরনেটিক্স 
লইয়া যাহারা নতুন জীবন গডিতেছে, ভালে৷ ফাউন্টেন্‌ পেন ও কালি 
তাহাদের নিকট দুল, ভারী দৌয়াতদান ও মোট কাঁলিতেও তাহাদের 
আপত্তি নাই । এইরূপ অস্ত্র দ্ষ্টান্ত যোগ করা চলিতে পারে । যে কোনো 
মানুষ সোভিয়েত দেশে সাঁধারণ ভাবে ছুই-এক মাস যাঁপন করিয়াছে সে-ই 
তাঁহ। বলিতে পারে । শুধু ইহাই বা কেন? সেখানে পোষাক-পরিচ্ছদে ছিম-ছাঁম 
দৌরস্ত লোক কন দেখা যায় । দফতরে তাহাদের ফাইলফিতা৷ ও কাঁগজপত্রের 
ব্যবহার পীমাবদ্ধ। লেখায় পড়ার, প্রশ্থে উত্তরে কর্মচারীদের অমনোযোগ 
অস্থবিধাঁজনক । জীবনযাত্রায় মোট ধরণের স্বাচ্ছন্নাই যেন যথেষ্ট, বেশভূষায়, 
চলায় বলায়, কাজে কর্মে পরিপাঁটিতী,ব। ম্মার্টনেস-এ সোভিয়েত নরনারীর লক্ষ্য 
কম। অথচ, আজন্ম-মৃত্যু জীবনযাত্রার সকল বিভাগ সমাজতন্ত্রী কাঠামোতে 
বিধৃত বলিয়া সমাজতন্থ্ের আভ্যন্তরীণ শক্র আমলাতান্ত্রিক মৃঢতা ও উগ্রতাও 
প্রশাননের মধ্যে বাসা বাধিয়া বসিতে চাহে এবং বসেও । অন্যদিকে আধুনিক 
বিজ্ঞান ও কারুবিগ্যার ক্রুত প্রবর্তনের ও অতিপ্রসারের সঙ্গে মোভিয়েতে 
চারুকলা ও সুকুমার শিল্পের অনুশীলন তাল রাঁখিয়৷ উঠিতে পাঁরিতেছে কিনা 
সন্দেহ করা যাঁয়। মাঁকিন সংস্কৃতির মতোই সোভিয়েত সংস্কৃতির এই সমস্তাও 
এক প্রধান সমস্ত।-কারুবিজ্ঞীনের চাপে মানববিদ্ভার অসমান বিকাশ। 
ইহার কিছুই মিথ্যা নয়। কিন্তু সোভিয়েত সমাঁজ গতিমান, তাহার গতির 
মাত্র। অন্যান্য অগ্রসর জাতিদের গতিমাজ্জাকেও ছাড়াইয়া। যাইতেছে, ইহা আরো 
সত্য | “নিম্তালিনীয়' কর্মকাণ্ডে তুলক্রট স্পঃই এখন স্বীকৃত হয়, দূর করিবার 
চেষ্টাও চলে। আর সকল রকম ছোট বড় ক্রুটি অসম্পূর্ণতাঁকে ছাড়াইয়া এই 
কথা সত্য--সোভিয়েত সমাজ জীবস্ত, চলন্ত, বিবর্ধমান। ঠিক সেইরূপ শত 
অসামগ্জস্তের মধ্যেও সোভিয়েত সংস্কৃতির সম্বন্ধে প্রধান সত্য এই কথা £ 
মানবতায় বিশ্বাস, বিগ্ুরণনেব সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন প্রয়োগ, বিশ্ব-মানবের মুজি, 
বিশ্বশীস্তির ছুশ্চর তপস্থা সোভিয়েতের মূল সাধন] । 
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সুগসন্কিল্প অভ্্রপা! 


পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া বিংশ শতকের এই দ্বিতীয়ার্ধে কেহ বা অতি 
আশা পোষণ করেন, কেহ বা বিষম শঙ্কা বোধ করেন। কেহই বোধ হয় 
বিশেষ স্বস্তি বা স্প্থির বৌধ করেন না। চিরদিনই পৃথিবী গতিমান। সেই 
গতির টেম্পে! বা মাত্রা দিনের পর দিন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে । এবং 
যদি আকন্মিক কোনো বিপর্যয় না ঘটে, তাহা হইলে এই মাত্রা আরও তীব্র 
হইতে তীব্রতর হইয়াই চলিবে। সভ্যতাঁর বিকাশ গাণিতিক তাঁলে না 
হইয়া যেন জ্যামিতিক তালেই হইবে। ইহাঁরই মধ্যে এক-একটা 
যুগসদ্ধিতে পৌছিলে অনেক মহান্ভাব মান্ষের চিত্তে মানবভাগ্য ও আপন 
দ্বাত্িহ-চেতনায় যে গভীর মন্থন চলে তাহাতে হ্যামলেটের মতোই তাহারা 
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মৃত্যুর সীমান্তে পৌছিতে পৌছিতে এ কালের মহত্তম বৈজ্ঞানিক আইন- 
্টাইনের মুখেও এই মহামানবিক বেদনার বাণীই ফুটিয়াছিল £ হায়, ইহার 
অপেক্ষা যদি সাধারণ কারিগর মিস্থ্রিও হইতাম ! আণবিক শক্তির এই আবিষ্ণার 
ফাহাদের তপন্তার ফল সেই বিজ্ঞানীদের জ্যেষ্ঠ, ধষিশ্রে্ঠ যেন নিজের তপঃফলে 
স্বস্তিবোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথই কি পারিয়াছিলেন মানুষে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাস 
লইয়া জীবনের শেষপান্তের দ্রিকে অগ্রসর হইতে? অথচ ১৯৪১ এও আণবিক 
বোম! ছিল অজ্জাত। আইনষ্টিন্‌ রবীন্দ্রনাথের মতো মানবপ্রেমিকদেের এই মহৎ 
অস্বস্তিই মানুষের মহৎ সম্তাব্যতারও একট] প্রমাণ, মানবতার পরম ধন। 
পৃথিবীর চিন্তাশিল মানুষদের যদি অন্তরে আজ এই আলোড়ন না জাগিত তাহা 
হইলে বুঝা যাইত মান্য অধ্যাত্ম্যবোধহীন একটা! নিশ্র্াণ যন্ত্র, একটা দানবীয় 
প্রকাশ মাত্র। অথবা, “সভ্যতার নাড়ীতে নাঁড়ীতে নবজন্মের বেদনা'ও জাগে 
নাই। ঘে কোনো যুগসদ্িই অস্থিরতার যুগ? যন্ত্র] তাহার মুখ্য অধ্যাত্ব্য 
লক্ষণ। আর, ঘে যুগসন্ধি গতিতীত্রতায় এত তুর্বার, ছুমিরীক্ষ্য, তাহাতে 
মাহুষের বন্ত্রর1ও এরূপ তীব্র, এরূপ তীক্ষ হওয়া অনিবার্ধ। পৃথিবীর শিল্পে 
সাহিত্যে তাই এত অস্থিরতার ও যন্ত্রণার প্রতিফলন। সে যন্ত্রণা স্যার বেদনা, 
ইহাই বুঝিবার মতো! কথ] । 
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সভ্যতার এই মৃহূর্তটকে তাই কত বিভিন্ন দৃষ্টপথ হইতে মান্থষ বিভিন্ন রূপে 
দেখিয়াছে-_কেহ দেখিয়াছে নিউরোঁটিক এজ রূপে, কেহ দেখিয়াছে এশিয়। 
আফ্রিকার জীবনপ্রভাতরূপে, এমন কি, পাশ্চাত্যের জীবন-সন্ধ্যারূপে ৷ এরূপ 
জটিলই তাহার লক্ষণ, কোনে! দেখাই একেবারে মিথ্যা নয় । কিন্তু সকল দেখাই 
তাই বলিয়া সমান সত্যও নয়। একট। কথ প্রায় সত্য-_পৃথিবীতে আজ একট! 
বিপ্লবের কাল আসিয়াছে । পূর্ব-পশ্চিমের সকল মনীষীর! এ বিষয়ে একমত 
এক বৈজ্ঞানিক বিপ্রব সংঘটিত হইতেছে । বৈজ্ঞানিকদের মতো! আণবিক 
শক্তির অরধধিকার-লাভ হইতে তাহার কাল-গণনাঁও করা! একেবারে আযীক্কিক 
নয়-_ এই নবশক্তির প্রয়োগে শতাব্দীর প্রথমার্ধেই যে নৃতন শিল্পবিপ্নবের স্থচন! 
হইয়াছে তাহাঁও বলা চলে । 


লিশ্রশীত্ত্ি ও হিশ্রিছনৰ 


কিন্ত এই কথা শেষ সত্য নয়। বৈজ্ঞানিক 5ভনের ও প্রযুক্তিবিদ্যার 
পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিজ্ঞানের ইতিহাসে আণবিক শক্তির রহস্য 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার পর আঁণবিক শক্তির উপর অধিকারও 
অঞ্জিত হইয়াছে । বিজ্ঞানের ইতিহাসের ইহা একটা নতুন অধ্যায়) 
_জানিবার মতো, বুঝিবার মতো! । না জানিলে, না বুঝিলে মানুষের 
ইতিহাসেরও জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অবশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা জ্ঞানযষোগ মাত্র নয়। উহাঁও মানবেতিহাসের একটা অঙ্গ, 
মান্থুষের জ্ঞানযোগের ও কর্মষোৌগের একট। ক্রমাধিকত প্রকাশ । নিশ্চয়ই এই 
পথ একটানা অগ্রগতির পথ নয়, মানুষের স্থবুদ্ধির অবাধ বিজয়ের কাহিনী 
নয়। আণবিক যুগের ছূর্বুদ্ধিও সেইরূপ একেবারে নতুন জিনিস নয়। অগ্নির 
উপযোগিতা অনস্বীকার্য । কিন্তু সেই অগ্নিকে নির্বোধের মতে। বা হুর্বুদ্ধির 
বশে প্রয়োগ করিলে সেই আদিম যুগ হইতে এখনো পর্যস্ত মানুষ জলিয়। পুড়িয়া 
মরে। তাই বলিয়া কোনো কালে কেহ কি বলিয়াছেন-_ আগুনে কাজ নাই 
অগ্রির আবিষ্কার একট! হছূর্ভাগ্য ? তাহা যদি না বলেন, তবে আণবিক 
শক্তির বেলাই বা এইরূপ বলি কেন?--বলি, কারণ দুর্বুদ্ধির বা৷ বুদ্ধিহীনতার 
হাতে তাহার প্রয়োগ লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি মারাত্মক হইবে বলিয়। এই ছুর্ুদ্ধি 
ও বুদ্ধিহীন ব৷ বিকৃতবুদ্ধি উন্মাদ তো পৃথিবীতে একেবারে থাকিবে ন1 এমন ন|। 
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&* রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিকৃতির বিশেষ অবস্থায় সেরূপ হিটলারী-বুদ্ধির মানু, 
জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত। হইয়! বসিতে পারে, তাহাঁতো এই শতাঁন্দীতেই দেখিলাম । 
আণবিক শক্তির আবিষ্কারের পরেও যদি সমাজ-বিরুতি বিদূরিত না৷ হয়, তাহা 
হইলে যে কী হইতে পারে, তাহাঁও আজ বুঝিতে পারি। এই তো৷ সেদিন তাহা! 
ঘটিতেছিল শুধু একটি মাকিন শঙ্কাঘোষক যন্ত্রের গোলযোৌগে। অতএব শুধু 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রবর্তনে নয় সাঁমাজিক বিকৃতির মূলোৎপাটনেই বিজ্ঞানের 
বিপ্লব সম্পূর্ণ হইতে পারে। তাহার স্চনাতেই আশু প্রয়োজন সামাজিক 
বিকৃতিরও শোঁধন-আঁর বিকৃত রাষ্ট ও সামরিক শক্তির হাত হইতে এই 
প্রলয়াগ্রি দরে সরাইয়! রাখা । বৈজ্ঞানিক বিপ্রব এজন্যই আপেক্ষিক সত্য কথা, 
সামাজিক বিপ্লবের, অন্তত বহু পরিমাণে বিরত সামরিক বুদ্ধির দমনের, এবং 
সেই সঞ্গে নতুন মানবিক মঙগলবোধের তাহ। মুখাপেক্ষী । যে সামাজিক 
প্রয়োজনের তাগিদে আণবিক বিজ্ঞানের জন্ম, সেই সামাজিক প্রয়োজন 
মিটাইবার মতো সার্থক আয়োজন তখনি মগ্রপর হইতে পারিবে যখন আণবিক 
অস্ত্র নিষিদ্ধ -হইবে, যখন সাধারণ ভাঁবে মারণাস্ত্র ত্যাগ করিয়! পৃথিবী 
দুবু্ধির ও নিৰৰুদ্ধিতার পথ বন্ধ করিবে, এবং রাষ্ট্রনৈতা ও বুদ্ধনেতাদের হাত 
হইতে জাতিনমূহ এই প্রহরণ কাঁড়িয়! লইতে পারিবে--এক জাতির দ্বার অপর 
জাতির শোষণ আর অস্ত্র বলে বজাঁয় রাখা চলিবে না। 

আণবিক বিছ্য(র সার্থকতার জন্যও এই বিশ্বশান্তি গ্রয়োজন। 
বিশ্ববিপ্নবের ফলে বিশ্বশান্তি আপিবে, না, বিশ্ববিপ্নব আসিবে বিশ্বশান্তির ফলে, 
ইহা আণবিক শক্তির আবিক্ষিয়ার পরে আজ এক বিপ্লবী জগতের বড় 
বিতর্ক, মতভেদেরও কারণ। অনেকট। উহা! কুতর্ক। একরোখা বিতর্কের পথে 
ন] গিয়। বরং বলা ভালো -_বিশ্বশান্তির পথে যদ্দি এক পা বাড়াই বিশ্ববিপ্রব্র 
দিকেও আরএক পা বাড়ানো প্রয়োজন হইয়া পড়ে । সাআজ্যবাদী শাসনের ও 
পনিবেশিক শোষণের কবলমুক্ত সকল জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতাতে বিশ্ববিপ্নবের সেইরূপ প্রথম পদবিস্তাস সুনিশ্চিত হইতেছে। 
আবার, বিশ্ববিপ্নবের এই পদস্থাপন। ঘি স্বদূঢ় করিতে হয় তাহা হইলে 
বিশ্বশান্তির দ্বিতীয় পদক্ষেপ তখনি প্রয়োজন-_অর্থাৎ, চাই অবিলম্বে আণবিক 
অস্ত্র নিষেধ । তখনি আবার আপিবে বিপ্লবের আরেক পরক্ষেপের সময়-_ 
প্রত্যেক জাতির অভ্যন্তরীণ আথিক বিকাশে বাক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে 
সামাজিক সেবা ও সহযোগিতার নীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র 


্ঙ 


ব্যবস্থা । এইসব ব্যবস্থার কোৌঁনো-একটিকে একান্ত ব। নিবিশেষ বলিয়! গণ্য ন' 
করিয়া পরম্পরের সহায়ক রূপেই দেখ] সম্ভব, ও তাহাই খাটি দেখা। কারণ, 
আণবিক যুগে অন্তত বিশ্ববিপ্নবের নামে “আগে বিপ্লব পরে শাস্তি? এই দৃষ্টিভঙ্গিকে 
আকড়াইয়া থাকা চলে না-_লেনিনের নামেও নয়। অবশ্য পরাধীন কোনে! 
জাতির স্বাধীনতার চেষ্টাকেও শান্তির নামে গৌণ করা উচিত নয়__সে প্রশ্নও 
ওঠে না। মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝিয়াউ 
কৌশল স্থির করিতে হইবে । তাহাতে মতভেদও ঘটা সম্ভব । কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ 
এই যে, শাস্তির সাঁধনাকেই বিশ্ববিপ্রবের অর্গ করিয়া তুলিতে হইবে। 
বিশ্বশাস্তিই কি কম বড় বিশ্ববিপ্লব ? 

বিশ্বশীস্তি 'ষে বিশ্ববিপ্রবেরই পথ প্রশস্ত করিরা দিবে, এই সত্য অবশ্য 
মুনাফা-বাঁদী ও শোষণ-ধম শক্তিদের অজ্ঞাত নয়। নয় বলিয়াই তো মুন]ফা- 
বাদীর শুধু সমাজতন্ত্রবিরোধী নয়, তাহারা শান্তিবিরোধী ও যুদ্ধবাঁদী । 
পৃথিবীতে যুদ্ধ ব1 বুদ্ধের আতঙ্ক না থাকিলে মারণাস্ত্র ব্যবসারীর! নিশ্চয়ই 
দেউলিয়া হইবে। মারণাস্ত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে মুনাফার জালে ফ্রি ওয়াল ড-এর 
( “মুক্তপৃথিবীর” ) “ফ্রি এনটারপ্রাইজ” (“অবাধ ব্যবসায়” ) অচ্ছেদ্য বন্ধনে 
জড়িত। তথাকথিত “ফ্রিডম অব কালচার'ও সেই 'শৌষণের ফ্রিডমেরই” 
পক্ষপাতী । যুদ্ধ না থাকিলে এ সবের হুর্দশ1। মুনাফা তন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থার পথে 
যুদ্ধ ও যুদ্ধাতম্ক তাই জীবন-মরণের প্রশ্ন । মরণাস্ত্রবব্যবসা়ীর1 অস্ত্রব্যবসায়কে 
অন্বিধ যন্ত্রউৎপাঁদন শিল্পে ও ভোগ্য-উৎপাদন শিল্পে লাগাইলে পৃথিবী অবশ্য 
ভোগ্য ও কল্যাণপ্রদ্দ সমৃদ্ধিতে ভাসিয়া যাইতে পারে। কিন্ত সে পণ্য 
কিনিবার মতো! মান থাকা চাই _যে দামে মান্থষ উহা কিনিতে পারে, 
সেই দামে মুনাফাতিন্ত্র কতটুকু বজায় থাঁকিবে ? মুনাফ! থাকিলে সাধারণ মানুষের 
ক্রয় ক্ষমতা খবিত থাকিবে । সাধারণ মান্থষের ক্রয়-শক্তি বাড়াইতে হইলে 
শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি প্রয়োজন; মুনাফা বজায় থাকিলে মজুরী বৃদ্ধিতে পণ্য- 
মূল্য বৃদ্ধিও অবশ্থস্ভাবী। আর তাহা হইলে আবার প্রশ্ন_-সে পণ্য কিনিবার 
সামর্থা থাকিবে কয় জনার ? মুনাফার পাপচক্রে অস্ত্রব্যবসায় ও প্রায় অন্যসমন্ত 
ব্যবসায় এইবূপে মরণীয়োজন-রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইলে এইবপ মুনাফাঁতন্রী ব্যবস্থার বিলোপ স্থনিশ্চিত। শাস্তি দীর্ঘস্থায়ী হইলেও 
মুনাফাতন্্রী ব্যবস্থার লংকট ঘনাইবে, ব্যবসায় মন্দা স্বকঠিন হইয়। পড়িবে 
মুনাফাতস্ত্রী দেশেও তখন অস্তবিপ্লব ঠেকাইয়। রাখা যাইবে না ।--এই সত্যটা 


চে 


স্পষ্টকঠে স্বীকার করিতেও মুনাফাবাদীন্দের কাহারও কাহারও এখন বাধে না 
শাস্তিতে সমাজতন্ত্রের লাভ । কারণ তাহাদের উৎপাঁদন, বণ্টন, সেবা ও পালন 
সবই সামাজিক স্বার্থে চলে, মুনাফার উপর নির্ভর করে না। তাই শাস্তি থাকিলে 
বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ প্রয়োগে তাহাদের আখিক উদ্ভোগের বিকাশমাত্রা ছিুণ 
চৌগুণ হারে বাড়িয়া উঠিবে। শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্র 
নিঃসন্দেহে ধনিকতন্ত্রকে পরাভূত করিয়া দিবে । অন্যদিকে শাস্তি থাকিলে “ফি 
ওয়ালডে'র “ফি এনটারপ্রাইজ' অশ্স্তাবী সংকটে জড়াইয়া বিপ্লবের মুখে গিয়া 
পড়িবে। একটি গুলিও সমাঁজতন্ত্রীদের নষ্ট করিতে হইবে না, মুনাফাতন্্ী 
সমাঁজ আপনার আভ্যন্তরীণ অন্তবিরোধে সমাজ বিপ্লবকে স্থনিশ্চিত করিয়। 
তুলিবে। বিশ্বশান্তি তাই মুনাফাবাদী জগতের বিভীষিকা,__জঙ্গীবাদী 
বিজ্ঞান, জঙ্গীবাদী সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্প মুনীফাবাদীদের রক্ষাকবচ। 

মাকিন পুঁজিবাদ চতুর্দিকের অজস্র যুদ্ধধাঁটি হইতে সমাঁজতনত্রী পৃথিবীর 
বুকের উপর সর্বদা বন্দুক ধরিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু মুনাফা তন্ত্রের তাহাতেও 
দুশ্চিন্তা ঘুচিতেছে না। এই কঠোর সত্য জানিয়া বুঝিয়া, ইউ টু" 
পরেও মুনাফাবাদী শক্তিসমূহের যুদ্ধায়োজনে সমাজতন্ত্রী শক্তিরাও আত্মরক্ষাঁয় 
উদ্দাপীন থাকিতে পারেনা । কেন তাহারা তবে যুদ্ধবাদী প্রচার নিষিদ্ধ 
করিল? কেন শাস্তির প্রচেষ্টাতেই সবস্ব পণ করিল? প্রথমতঃ) ইহাই 
মমাজতন্ত্রী মতাদর্শ সম্মত, ইহাই সমাঅতন্ত্রী বিকাশেরও পরিপোষক। 
আর শেষ কারণ__এখন যাঁহা একটা প্রধান কারণও-আণবিক বোম। 
আবিষ্কারের পর যাহ। অনস্বীকার্ধ-ইহা! মানবতার নীতি। মাঙগষকে লইয়াই 
তো! সাম্যবাদ_-আশী কোটি মানুষকে বলি দিয়! সাম্যবাদ রচনা! করিতে হইবে, 
এমন অমাহ্ষিকতা সাম্যবাদে গ্রাহ নয়। সাম্যবাদ মানবতার উচ্চতর সাধনা, 
শ্রমিকশ্রেণীই সেই উচ্চতর মানবতার বাহক, পরিপোষক। কিন্তু সংস্কৃতির 
মহত্তর রূপাস্তরেই সাম্যবাদের সার্থকতা । 


কিন্ত প্রশ্ন হইবে সংস্কৃতির “মহত্তর রূপের, অর্থ কী? কী সংস্কতির লক্ষ্য? 
হয়তো এক কথায় বলিলে তাহা নতুন কালের অর্থে সেই চিরকালের উত্তর £ 
'মানষ' । নতুন কালের মতে| করিয়া আমাদের ভাষার এই উত্তরই নানা ভ্রটা 
সত্বেও নোভিয়েত সংস্কৃতির কণ্ঠেও ফুটিতেছে £ সবার উপরে মাচষ সত্য। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


হক্ক্কভিল্র গোড়া হক! 


সংস্কৃতির যে রূপান্তর হয়, সে রূপান্তর যে বারবার হইয়াছে-_এই সহজ 
সত্যটি অনেকে একেবারেই হয়ত মানেন না; আবার অনেকে মানিয়াও তাহ 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে চাহেন না । ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম কথা, সংস্কৃতি 
বলিতে কি বুঝায় তাহাই আমরা স্পষ্ট করিয়া জানি না। কেহ মনে করি, 
সংস্কৃতি বলিতে বুঝায়-_কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, ধ্যান-ধারণী। কেহব1 মনে 
করি-__আচাঁর-অনুষ্ঠান, ভ্তা-শিষ্টাচাঁর ; সে সম্পকাঁয় ভাবনা-ধারণী, নীতি- 
নিয়ম, এই সবও উহার অন্তর্গত। কেহবা উহার্দের কোনো একটি জিনিসকেই 
সব বলিয়া ধরিয়া লইবেন। যেমন, কেহ বলিবেন ধর্মই হইল সংস্কৃতি; ধর্ম 
সর্বব্যাপক। কেহবা অপর কোনে৷ জিনিসক্ষে মনে করেন মুখ্য কথা । যেমন, 
ভত্রতা, শিষ্টচার, ইহাঁকেই বলেন 'কাল্চার। তাই সংস্কৃতির অর্থ কি, তাহার 
বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কি, প্রথমত এই কথাটাই আমাদের পরিষ্কার করিয়া! জান। 
প্রয়োজন |; 


(১) বাঙলা 'সংস্কৃতি' শবটি এই গ্রন্থে বরাবরই ইংরেজি *কাল্চার' শব্দটির প্রতিশবারপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। হতদুব জানি, শবটি নূতন গঠিত। ইহার বয়স চল্লিশ বংসরের বেশি নয়। তওপূর্বে 
“কাল্চার'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে কখনো! “অনুশীলন' কথনে! বাঁ “সভাতা' বাবহার করিরা অনেক 
সময়ে কাজ চালাইতে হইত। মাঝে “কৃষ্টি শব্দটিও এই অর্থে প্রযুক্ত হইত, এখনো! 'কৃষ্টি' সেই অর্থে 
অচল হয় নাই। *ফাল্চার' শব্দের মৌলিক অর্থ ও গঠন ধরিয়া কর্ষণাত্বক 'কৃঠি' শব্দ 
তৈয়ারী কর] অন্যায় নয়। অবস্ 'কুষ্টি'ও অনেক পুরাতন শব্দ ; উহার বৈদিক অর্থ এখন বিস্মৃত । 
সেই অর্থ ছিল *সমুদরায় কৃষক দল" । (দ্রষ্টব্য ডাঃ তৃপেন্ত্রনাথ দত্তের “ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি, ১ম 
ভাগ, পৃ ৬১)। "সংস্কৃতি শব্দটিও বৈদিক! *সংস্কৃতি' শবটির মধ্যে মানুষের 'কৃতির' বা হৃষটিমূলক 
সক্রি্ন প্রয়াসের একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়! তাহ! সর্ব যুগের মানুষের উপযোগী । যে কারণেই 
হোক্‌, কাল্চারের প্রতিশবরূণে “কৃষ্টি' অপেক্ষ] “সংস্কৃতি' শব্দটির প্রচলনও ক্রমশ বাড়িয়া] গিয়াছে। 
*সংস্কৃতি' এখানে দেই ব্যাপক ও সাধারণ অর্থেই মোটা মুটি প্রযুক্ত হইয়াছে । 

বিচক্ষণ পাঠকের নিকট তথাপি প্রশ্ন শুনিতে হয়, "সংস্কৃতি শব্দটির কি অর্থে প্রয়োগ হইল? 
ইহা।কি *কালচার' বুঝায়? না বুঝায় সিভিলিজেশন' ?' নাংসিতস্ত্রের দার্শনিক প্রবক্তা ওটে। 
স্পেংলারের কৃপায় একাল্চার' ও “সিভিলিজেশনের' মধ্যে একটা অচল প্রাচীর কল্পনা করা 
অভ্যাস হইয়া ঈাড়াইতেছে । “কাল্চার' এর মূল কথা--ব্যক্তিসতার ও জনসত্বার প্রাণময়, গতিময় 
বিকাশ' অভীগ্সা। আর 'সিভিলেজশনের' অর্থ সংগঠিতপল্লবিত সমাজের হুথি স্থাণুত্ব-কামিত1।-- 


জী 


মুখাপেক্ষী থাকে না। তাই, সে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে কি করিয়। জীবন যাত্রা 
তাঁহার স্থলভ হয়, প্রাণধারণ তাহার সহজ হয়। এই লইয়াই তাহার বিপুল 
প্রয়া, অফুরন্ত পরিশ্রম আর প্ররুতির শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে 
তাহার অশেষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সে যতটুকু জয়ী হইয়াছে, জীবিকার 
তাঁড়না ও জীবনের তাগিদ যতটুকু মিটাইতে পারিয়াছে, তাহার সভ্যতায় 
সংস্কৃতিতে ততটুকুরই নিদর্শন মিলে। তাই, এই সভ্যতা বা সংস্কৃতিই তাহার 
সেই চির-সংগ্রামের জয়চিহন ; আবার ইহাই তাহার জয়-অস্ত্র। 

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামের এই বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন 
পর্যায়ে মীন্ষের এই ফুদ্ধান্ত্ররেও আবার বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন পর্ধায় দেখা গিয়াছে, 
জয়-চিহ্ও হইয়াছে বিচিত্রতর | 


শংক্ক্কভিল্র অ্ল্ুনলিভ মাম ও শপ 


গোঁড়াতেই তাহ! হইলে দেখিতেছি-এই ভাবে আমর! সংস্কৃতিকে 
মাধারণত বুঝিতে চাহি না। সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝি কাব্য, গান, শিল্প, 
দর্শন, আঁচাঁর-বিচাঁর, বড় জোর এখন বিজ্ঞানও। কখনো আমরা ভাঁবি সংস্কৃতি 
দেশগত, কখনে। বা ভাবি তাহ] কাঁলগত । যেমন, কখনও আমরা বলি 
ভারতীয় সংস্কৃতি, গ্রীক সভ্যতা, চীন] সভ্যতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা । কিংবা! 
আরও খণ্ড করিয়া বলি বাঙ্গীলার কাল্চার, “পশ্চিম বন্ধের সংস্কৃতি' “ভাঁগীরথী- 
সভ্যতা” ইত্যদি ( এইসব ক্ষেত্রে “সংস্কৃতি” ও “সভ্যতা” শব্দ ছুটি 'কালচার' অর্থে 
ষদৃচ্ছ। ব্যবহার করি )। অথবা ধর্ম ও জাতিগত নুত্র ধরিয়! বুলি হিন্দু সংস্কৃতি, 
ব্রান্মাণক কলিচার”, মোন্লেম সভ্যতা, ইত্যার্দি। আবার কখনে! কালর 
হিসাঁব মনে রাঁখিয়। বলি প্রাচীন সভ্যতা, মধ্যযুগের সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা, 
ইত্যার্দি। এই সব হিসাব অবশ্য একেবারে মিথ্যা নয়, সব সময়ে এইগুলি 
পরম্পর-বিরোঁধীও নয় _কিস্ত এইরূপ হিসাব খুব যুক্তিসংঙ্গতও নয়। যেমন, 
ভারতীয় সভ্যত। বলিলে তাহার মধ্যে হিন্দু সভ্যতাও আসে; আবার তাহাতে 
গ্রাটীন সভ্যতাও যেমন বুঝাইতে পারে, মধ যুগের সভ্যতা তেমনি 
বুঝাইতে পারে । 

এই সব নামে বিভিন্ন সংস্কৃতির ঠিক পার্থক্য বা প্রকৃতি বুঝা সম্ভব হয় না; 
উহ্থাতে সংস্কৃতির বিজ্ঞান-সম্মত পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাপি এইরূপ 
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নাম-দানে স্থবিধা অনেক- জনমন সহজেই তাহ। গ্রহণ করিতে পারে, আর 
তাহাদের মনের যৌথ-অহমিকা বা 'গ্রুপ প্রাইড. বেশ তৃপ্তি লাভ করে। 
কিন্তু সেই সুত্রে সেই নাম-মাহাত্ম্য আমাদের মনে এমনি এক-একট কম্পেক্স বা 
মোহের ঘূর্ণী স্থষ্টি করে যে, আমরা ভুলিয়া! যাই সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ কী, 
তাহার মূল কোথায়, আর তাহার বৈশিষ্ট্যই বাকি দিয়। নির্ণাত হয়। তাই 
এক-এক জাতি বা জন-যৃথ ধরিয়া] লয়__এই মূল আছে তাহার রক্তে। সে রক্ত 
'নভিক' রক্ত হইতে পারে, 'ল্যাতিন” রক্ত হইতে পারে, “আর্য রক্তও 
হইতে পারে, এমন কি "বাঙালী রক্ত”ও হইতে পারে । কেহ বা আবার বলে, 
তাহার সংস্কৃতির মূল আছে তাহার ধর্মে-ইস্লামে, হিন্দুত্বে অথবা শ্রীষ্টধর্মে 
কিংব! ভূতপুজায়। আর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও তেমনি প্রত্যেকে নিজের অভিরুচি 
মত নির্ণয় করিয়া ফেলে । কোনে সংস্কৃতির নাম দেয় “আধ্যাত্মিক”, কোনে! 
সংস্কৃতিকে বলে 'জড়বাদী”। হইতে পারে গোষ্ঠীর ও ধর্মের গুণাগুণ খানিকটা 
আছে; আর নিজন্ব বৈশিষ্ট্যও হয়ত খানিকটা সত্যই প্রত্যেকের থাকে। 
কিন্ত সে বৈশিষ্ট্য প্রায়ই আপেক্ষিক, কাহারও'“একাস্ত' নয় । আর,সে “বৈ শিষ্ট্য”ও 
আবার নানাক্প ঘাঁত-প্রতিঘাতে পরিবতিত হয় । তাহা ছাড়া, সংস্কৃতির মূল 
বিচারে, বূপ-নির্ণয়ে বা বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণে সেই সব নিতান্তই গৌণ। সেখানে 
মুখ্য কথ! এই__জীবন-যাত্রার কোন্‌ সৌকর্ষ-সাঁধন সে সংস্কৃতি করিতেছে? 
প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের যে অফুরন্ত প্রয়াস মানুষের, তাহার কোন্‌ 
স্তরের আভাস সেই সংস্কৃতি দেয়? 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধাহার] তাই সংস্কিতির বিচার করেন তাহারা দেখিতে 
পান সংস্কৃতির অর্থ এই-__মানুষের জীবন-সংগ্রামের ব প্রকৃতির উপর অধিকার 
বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি ; আর সংস্কৃতির মূল ভিত্তিও অত্যন্ত বাস্তব__ 
জীবিকা-প্রয়াস সহজায়ত্ত করা । কথাটাও তাই পরিষ্কার--জীবিকার প্রয়াসে 
মান্ছষ যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিরও তেমনি পরিবর্ধন ঘটে, পরিবর্জনও হয়, 
অর্থাৎ তাহার পরিবর্তন চলে । 

এই কথাটাই আরও একটু তলাইয়া বুঝ! দরকার-_মানষ নিজেও 
পরিবতিত হইতেছে ; আর মানুষ ও তাহার পরিবেশ ছুইই পরিবর্তনের 
শ্রোতে পরম্পরকে পরিবতিত করিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্ত মনে 
রাখা ভালো “মাচষ পরিবতিত হয়” এই কথাটি কি অর্থে সত্য। মান্থষের 
নাক-মুখ চোখ মোটামুটি সব একই আছে (অবশ্ত প্রত্যেকেরই আবার 
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এই সবদিকেও একটু না একটু বৈশিষ্ট্য আছে )। মাহছষের আবেগ-কামনা, 
ক্ষুধা, জরা-মরণ,__তাহাঁও তো! ঠিকই আছে। তবে মাহ্ষ পরিবতিত হয় 
কি অর্থে? সে অর্থ এই যে, মান্য যেই পরিমাণে পশুপক্ষীর মতো মাত্র 
জীব সেই পরিমাঁণে সে প্রকৃতির বাধ্য, প্রাণ-বিজ্ঞানের বা বায়োলজির 
নিয়মের অধীন , সেই পরিমাণেই তাহার পরিবর্তনও হয়না । সে আহার 
চায়, সন্তান চায়, মৃত্যুতেও ভয় পায়, সঙ্গম খোঁজে। কিন্তু মা্গষ তো শুধু 
মাত্র জীব নয়, সে আপনার জীর্বকা আয়ত্ত করিয়াছে, আঁধিক জীবন 
গড়িয়াছে। প্ররুতির রাজ্যে সে নানাদূপে অধিকার স্থাপন করিতেছে । 
সে অন্ত জীবের মত আহার করে, কিন্তুকত রকমে মে আহারও প্রস্তুত 
করে। সে সন্তান চায়, আবার কতকট। সেই ইচ্ছাকে নিয়মিতও করিতে 
পারে। সে মৃত্যুতে ভয় পাঁয়, কিন্ত আবার অনেকাংশে ভয়কেও দূর করিতে 
পারে। ভূতপ্রেতের ভয়, পশু-স্বাপদদের ভয় কাটাইয়াও মানুষ উঠিতেছে। 
সে পুত্র পরিবারের জন্য, দেশ ও সমাজের জন্য, এমন কি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
সাধনায়ও মৃত্যু বরণও করে। দে যৌন-কামনার অধীন, জরামরণের অধীন ; 
কিন্তু তাহাঁও আবার কত ভাবে ছাড়াইয়া উঠে, বিচিত্র করিয়া তোলে। এই 
সব কারণেই তাহার পরিবর্তনের অসম্ভব সম্ভাবন! ও অবকাশ । জীবিকার 
প্রয়োজনে মান্থষের জৈবধর্ম বিলুপ্ত হয় না, কিন্ত উহার প্রকাঁশভঙ্গী ও শক্তির 
মাত্রা পরিবতিত হয়,_যাহাঁতে তাহা জীবনধাত্রার বেশি সহায়ক হইয়া! উঠে 
তাহা চায়। এইরূপেই ঠজবধর্ম প্রথমতঃ মুস্তপ্রবৃত্তিতে পরিণত হয় । তাই সেই 
জীবিকার প্রয়োজনেই যেমন মানুষের আথিক জীবন পরিবতিত হয়, তেমনি 
তাহার প্রবৃত্বিও আবার বিকশিত হয়, বিচিত্র হয়; নৃতন ভঙ্গীতে, নৃতন শক্তিতে 
সংযমে-নিয়মে প্রকাশিত হয়। এই অর্থে ই মনুয্-প্রক্কতিও পরিবর্তনশীল । মানুষ 
শুধু মাত্র জৈবপ্রেরণার বশে চলিলে এই প্ররকতি পরিবতিত হইত না। মানুষের 
আধিক জীবন না থাকিলে, সাংস্কৃতিক জীবন না থাকিলে, তবেই থাঁকিত শুধু 
তাহার পণ্ু-জীবন--যাহার পরিবর্তন নাই, যাহা নিজের পবিবেশকে বদলাইতে 
পারে না, নিজেও পরিবতিত হয় না। কিন্তু মান্ষের আথিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবন গঠনের শক্তি আছে বলিয়াই সে মানুষ, আগ ঠিক সেই কারণেই মাছষের 
প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে । 

এই পরিবর্তন অবশ্ত জাঁনায়-অজানায় নিত্যই ঘটিতেছে। সাধারণত 
ভাহ। মান্ৃষের চোখেও পড়ে না। কারণ জীবনযাত্রার এক স্তর হুইড়ে অস্ত 
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এক স্তরে মাছ্ষ নিত্য উত্তীর্ঘ হয় না। সেইরূপ বিরাট ভাঙ্গা -গ্া, বিপুর্ল' 
বিপ্লব ঘটে এক-এক যুগের শেষে এক-একবাঁর। সেই যুগাস্তরে সমাজের দেহাস্তর 
হয়, আর সংস্কৃতিরও হয় রপাস্তর | তাহাতে মানব-প্রকৃতিও আপনার বিকাশের" 
পথে আর এক পদ অগ্রলর হইয়া ধায়, আর বিশ্ব-প্রকৃতি মাুষের ক্জিয় স্বীকার 
করিয়। আরও একটু নতি স্বীকার করে। 

এইভাবে মানুষ অগ্রসর হইয়াছে অনেকখানি । সেই পরস্তরযুগের মানুষ 
আজ আর নাই। শিশ্পযুগের মানুষ এখন সংঘবদ্ধ শক্তিতে সচেতন ও স্প্রতিষ্ঠ 
হইতে চাহিতেছে। কিন্তু ভূলিলে চলিবে না, এখনে। তবু প্রকৃতির একাংশও 
মানুষ জয় করিতে পারে নাই । আর একটি কথা-- প্রকৃতির সহিত মীছ্ষের 
এই সংঘাত একেবারেই যেমন জন্মগত, তেমনি মনে রাখ! দরকার মাশ্গুষও- 
প্রকৃতির এক অংশ মাত্র। বিশ্ব-গ্রক্ৃতিরই এক বিশিষ্ট শক্তি মানবপ্রক্কতি | 
প্রকৃতিরই সেই বিশেষ একটি প্রকাশ হিসাবে সে দীড়ায় আবার প্রকৃতির সহিত" 
ঘন্বে। আর সেই ছন্দ প্রথম চালায় বাহি-পদের সাহায্যে, বিশেষত হস্ত ও. 
মস্তিষ্কের হবারা, দেহের স্বাভাবিক বলে- প্রক্কতিজাতকে আপনার প্রয়োজনারূপে 
পরিবতিত করিয়া লইতে । অন্য জীবের এই সব দৈহিক “স্থবিধা1 নাই, তাই 
তাহারা গ্ররুতির নিগড়ে বাধা । আবার বহিঃপ্রক্কৃতির সহিত এমনি প্রয়াসে 
এমমি ভাবে তাহাকে পরিবতিত করিতে পারে বলিয়াই মানবপ্রকতিও তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হইয়া যায় £ *[নু€ (20215) 00009555 131775616 60 
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ল্রু-্পাম্ভল্লেন্ল মুত্ভভ্ত্ 


লমন্ত পরিবর্তনের মূলতন্বট এইবার জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। কারণ, 
গমাঁজ পরিবতিত হয় ও সংস্কৃতি পরিবতিত হয়, ইহা না হয় মানিলাম। কিন্ত 
কেন, কী নিয়মে এই পরিবর্তন ঘটে তাহা না জানিলে। কোন্‌ কোন্‌ দিকে 
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'মাঁনব-সমাঁজের পরিবর্তন চলিয়াছে, আর তাই সংস্কৃতির আগামী রূপাস্তরে 
কোন্‌ বিশেষ চেষ্টা সার্থক হইবে এবং কোন্‌ চেষ্টা নিক্ষল হইবে,_-তাহা বুঝিতে 
'পারিব না। এই সত্য না বুবিলে, বুঝিব না কেন সোভিয়েত প্রয়াস সার্থক 
হয়, কেন ফ্যাশিস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য; কেনই বা এই সোভিয়েত- 
প্রয়াসের আবির্ভাব, আর কেনই ব৷ তাহার সঙ্গে পুরাঁতন অন্য তন্ত্রের, বিশেষ 
করিয়। প্রতিক্রিয়া-নেতা ফ্যাশিতন্ত্রের বিরোধ অনিবার্য; কেনই বা ফ্যাশিতম্্ 
পরাজিত হইলেও মাকিন-বৃটিশ প্রতিক্রিয়া-শক্তি এখন মুলত মেই শোষণ- 
মীতিকেই আশ্রয় করিতেছে; এবং কেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়া, 
আফ্রিকার জাতিসমূহ রাষ্্ীয় শোষণের অবদান ঘটাইয়া এখন আধিক স্বাধীনতার 
.রনিম্নীদ গড়িতে চাঁহিতেছে ; কেন সাম্রাজযবাদও বাধ্য হইয়] কোথাও তাহাদের 
মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিভাগ ব। দেশ-বিভাগ স্থষ্টি করিয়া, কোথাও আধিক 'সাহায্যের' 
বেড়াজাল ফেলিয়া আপনার্দের শৌধণধর্মী ব্যবস্থাকে বজায় রাখিতে চেষ্টা 
করিতেছে; এবং নূতন করিয়া আবার পৃথিবীর জাগ্রত জনশক্তির বিরুদ্ধে 
আণবিক যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিয়। গিয়াছে । এইসব কথ! পরিষ্কার 

হইয়া যায় সভ্যতার রূপান্তরের মূলতন্ব বুঝিয়া লইলে। অবশ্য এই মূলতত্ব লইয়। 

বিচার-বিতর্কের অন্ত নাই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিচারের পরীক্ষায় এই 
তত্ব টিকিয়া গিয়াছে। এখানে শুধু তত্বটি জানিয় সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা, 

অর্থাৎ সাধারণভাবে মানুষের ইতিহাসের ধারা, এই আলোকে আপাতত 

একবার দেখিয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে-_বুঝিতে পারিব সংস্কতির রূপাস্তরের, 
ধারা কোন্‌ দিকে চলিয়াছে। 


ভ্রিভভান্সেল্স সাম্য 


মানুষের সামাজিক জীবন ও মানুষের অস্তর্জগৎ এই সমস্তই যে নিয়ম 
'মানিয়া চলে তাহা “আধ্যাত্মিক” নয়, নিতান্তই "্বাস্তব”। অবশ্য এই 
বস্তবাদের মতে “মন, যে নাই তাহা নহে; মনও আছে, তবে তাহা বস্তরই 
এক বিকাশ। বস্তই মূল জিনিস আর পৃথিবী এবং মান্য সবই বাস্তব। 
কিন্ত বুঝিবার মতো কথা এই-_কিছুই জড় নয়! বদ্ধও জড় নয়, 
প্রতিও জড়-প্রক্কৃতি নয়_-তাহাঁও চঞ্চল, পবিবর্তনমান, নৃতন নূতন 
শাবিতাঁবের উৎস। 


বিশ্বপ্রকূতির অস্তঃস্থলে যে একটি আলোড়ন অনির্বাণ জলিতেছে;, 
তাহারই ফলে সেই নৃতন নূতন ন্ৃপ্টিরি আবির্ভাব_ইহাই বিজ্ঞীনেরও 
সাক্ষ্য । বস্তপুঞ্জের পঞ্জরে পঞ্রে এক ঘূর্ণীর হাওয়া লাগিয়াই আছে _ বৈজ্ঞানিক 
এই সন্ধান দিয়াছেন। উহার নিত্য নৃতন তথ্য তাহারা আবিষ্কারও 
করিতেছেন। বিশ্বের মূল উপাদান থুঁজিয়! তাহারা একদিন পাইয়াছিলেন-_. 
ইলেক্ট্রন ও প্রোটোন। এখন আরও সন্ধান পাঁইয়াছেন নিউট্রন, পজিই্রন, 
মিসোউ্ন ( মসন ), এবং সম্ভবত কুস্মতর আরও আবিষ্কারও 
হয়তো হইবে। তবে এই সব উপাদানের সংঘর্ষে জন্ম হয় নব নব বস্তর। 
অবশ্য সেই নৃতন আবির্ভাবের বুকের মধ্যেও গুপ্চ থাকে সেই চিরস্তন 
হবন্ব। তাহাই আবার ক্রমে ফুটিয়। বাহির হয়, আবার বাঁধে সংঘর্ষ, আর 
তাহার সমাধান হয় নৃতনতর আবির্ভীবে। এমনি করিয়। দ্বন্দে-সমন্বয়ে চঞ্চল 
বস্ত আপনার অন্তদ্বন্দের তাগিদে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। যেমন, 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কণিকার ছন্দে হঠাৎ দেখা দেয় জল। জলকে শুধু 
হাইড্রোজেনও বলা যায় না, অক্সিজেনও বল! যায় না) ছুই-ই উহাতে 
আছে, কিন্ত উহা! জল হিমাবে একটা নৃতন বস্ত। আবার জলও ফুটিতে ফুটিতে 
এক সময়ে বাম্প হইয়া হঠাৎ উড়িয়া যায়। জল ও তাপ মাত্র নয়, বাম্পও 
আবার একটা নৃতন বস্ত। বস্ত-চাঁঞ্চল্যের মূলে আছে এই ছন্ব, আর আভ্যস্তরীণ 
সেই দ্বন্দের বশে বস্ত এমনি করিয়া বাড়িয়া চলে। কণিকার পরিমাণ বাড়িতে 
বাড়িতে (0৫800058015 01381)86) শেষে পুরানো বস্তই একেবারে নৃতন 
ধরণের, নৃতন গুণযুক্ত (00121169£15০ 01)813০) বস্ত হইয়া! উঠে; আর সেই 
নৃতন বস্তর মধ্যে তখনকার মতো মিলাইয়া যায় পুরানো বিরোধ । কিন্তু 
বন্বই যখন মূল ধর্ম তখন এই নিয়মই অনুসরণ করিয়া নৃতন বস্তও নৃতনতর 
হুইবে। হইতেছেও তাহাই। তবে, পুরাতন হইতে নৃতন, বা নূতন হইতে 
নৃতনতর ধাপে সে সমূত্তীর্ঘণ হয় আকম্মিক রূপে--একটু বড় রকমের বাঁধা' 
ডিঙাইয়া_-এক উৎক্রীস্তিতে (8100? )। মানুষের সমাজে এই উৎক্রাস্তিরই 
নাম-__বিপ্রব। ইহারই বশে হয় বিরোধের সাময়িক বিনাশ, নৃতনের আবির্ভাব, 
- আবার নৃতনের বুক ফাটিয়া নৃতনতরের জন্ম । ইহাই “ঘান্বিক বস্তবাদ', 
ডায়েলেক্টিকাল মেটিরিয়ালিজম্‌। শুধু বিশ্ব-গ্রকতিতে নয়, মাছম্বের ইতিহাসেও 
এই বাস্তব সত্যের প্রমাণ মিলে; এ জন্যই ইহাঁকে আবার বল] হয় 
'এতিহাসিক বস্তবাদ” হিষ্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্‌। 


৩৭ 


». বস্তর বুক চিরিয়া এমনি এক পরম মহত বিপ্লব ঘটে ঘখন পৃথিবীতে প্রাণবীজ 
হ্ত্তকেন্দ্রে জন্নাইল--যাহাকে প্রাঁণবিজান নাম দিয়াছে প্রোটোপ্লাজম্‌। বন্ধ 
হইতে গ্রীণ, দূরত্বটা ভাবিলে আজ সংশয় জন্মে বটে? কিন্ত প্রোটোপ্লীজম্‌ 
বস্তর বড় নিকটবর্তী । একবার প্রাণের আরির্ভাব হইলে পর হন্বমূলক বস্তূ- 
গ্রগতির' যে ইতিহাস শুরু হইল, ডারউইনের শিষ্যবর্গের কল্যাণে তাহা এখন 
স্লবিদ্দিত, এবং আজ অবিসংবাদিত । প্রাণের আবির্ভাবে প্রাণীর 'জীন-সংগ্রাম' 
স্লিন্ন ৷ তখনো কিন্তু প্রাণী অচেতন । সেই অচেতন প্রাণীর জগতে ধশষে হঠাৎ 
চেতৃন প্রাণীর আবির্ভাব হইল-_যে চেতন প্রাণীর চরম নিদর্শন মাহুমী। বিদ্ধ 
চেতর্নাহীন প্রাণী হইতে এই যে সচেতন প্রাণীতে উৎক্রান্তি__প্রানীজগতে উহা 
আর এক স্থবৃহৎ বিপ্লব। এখানেও হয়ত আবার আমাদের মনে সংশয় হানা দ্নেয়। 
কিন্ত চেতন প্রাণী হইতে ক্ষীণ-চেতন, গ্রায়-অচেতন ও অচেতন প্রাণীদের জঙ্গ- 
পর্ধায়, বাহিয়! নামিলে কথাটা! অসম্ভব মনে হয় না । বস্ত-বিকাশের শেষ দ্বানি 
কিন্তু মবান্থষের এই ক্রম-পরিস্ফুট চৈতন্য_-যাহার বলে সে বস্তর উপর নির্ভরশীল 
হইয়া বস্তকে আগ্ননার দস করিয়া লইতে শিখিতেছে ; প্রকৃতির: নিয়মে 
বাধা হুইয়াও প্রকৃতিকে বন্দিনী করিতে শুরু করিয়াছে । কিন্ত'তবু তাহার 
বুকে:লেই চিরস্তন ঘন্য, বিরোধের নব-নব সুত্র তাহারও সমস্ত হ্টির মধ্য দিয়া 
মুল্য: হইয়া আঁছে। ভাহা আছে বলিয়াই তাহার সভ্যতা-সস্কৃতি 
সংঘাঁতের'মধ্য দিয়! অগ্রসর হয়, নৃতন হয়, উচ্চতর স্তরে উঠিয়া ঘায়। খর 
এই - উচ্চতর স্তরে উঠিবার পথই হুইল সংকট (০4515) এবং বিপ্লবের 
€5৮০18500) পথ,_ইহাই তাহার ইতিহাসের সাক্ষ্া:  আসদয্বেন" 
বেনীমীন্তত রবীন্দ্রনাথ অনেকটা! এমনি ধরণের কখা৷ আমাদের জানাইয়াছেন 
কাহার )মনবন্ত ভাষায়--যদিও রবীন্দ্রনাথ হন্মূলক বা বিপ্লবী বস্ববাদে নিশ্চয়ই 
বিশ্বাপী নন£ "মান্গষের ইতিহাঁসটাই এই রকম। ভাকে দেখে মনে হয় 
ধারাবাহিক, কিন্ত আসলে নে আকন্মিকের মালা-গাথা। স্যার গতি চলে 
দেই; ভাকিশ্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় 
ঝীপতীলের লয়ে ।” 


 টৈবিশ্বনিয়মের পূর্বোক্ত যৃলকজাট ধাহার! না মানিতে চান” ভীহারাও 
ঘরে স্বীকার করেন ইতিহাসের পাতায় পাতায় এইরগ বিপুল. উকি 


সাক্ষা় মিলে। মানুষের ইতিহাসের তলাম্ব কোন্‌ শক্তি জমিয়া উঠিয়া 
তাহাকে এমনি করিয়া ঠেলিয়! ঠেলিয়! দেয়, বস্তপ্রগতির হ্যুত্র না জাঁনিয়াঁও 
তাহার আভান পাঁওয়া যায়। শুধুমাত্র ইতিহাসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা 
অনুসরণ করিলেও ষে তত্ব বুঝিতে পার! যায় তাহাই যথেই্ট। দেখিয়াছি, 
মাছষের ইতিহাস মুলত শুরু হয় তাহার জীবিকা-প্রয়াস হইতে; কিন্তু কিছু 
পরেই তাহার ইতিহাস হইয়া! উঠে তাহার আত্মবিরোধের ইতিহাস । শ্রেণী- 
বিভক্ত সমাঁজের নেই মূলত গ্ররচ্ছঞ্ন বা গ্রকাশ্ শ্রেণী-বিরোধের কাহিনী, হল্- 
মূলক প্রগতির কাহিনী । 

প্রাণিবিজ্ঞানের ধাহার] ছাত্র তাহার! জানেন, সাঁধারণ জীবের! প্রাণধারণের 
জন্থা নিজ নিজ পরিবেশের উপর নির্ভর করে, পরিবেশ-বিজ্ঞানই (5০০91985) 
জীবজগতের বড় শান্্। কিন্তু মানুষের বেল! এই পরিবেশ বিজ্ঞান মানুষের 
নিজের গুণে রূপাস্তরিত হইয়া এ্াড়াইয়াছে অর্থবিজ্ঞানে । ০০1০5র 
স্থান লইয়াছে ০০০০০০০1০$। ইহার স্ুচন] হুইয়াছে সেদিন যেদিন মানুষের 
আদিপুরুষ উন্নত দেহ লাভ করিল, খাঁড়া হুইয়! ফাঁড়াইতে শিখিল, সঙ্গে সঙ্গে 
লাভ করিল দুইখানি কর্মক্ষম হাত) উন্নত মস্তি, উন্নত দৃষ্টিশক্তি। 
মননশীল মান্ষের (হোমো! সেপিয়ান্‌) পক্ষে দুই হাতি ও মস্তিষ্কের সদ্বাবহার 
তখন সম্ভব হইল। তার দৈহিক গঠনের বলে নিজের জীবন সংস্থানের 
অবলম্বন (1095055 ) সে নিজে উৎপন্ন করিতেই অপরোক্ষভাবে মানুষের 
জীবন-যাজ্রার বস্ত-উপকরণও (22965781 ) উৎপন্ন হইল। 47১65 ৮681 
€০ 9185151501866 00600561525 87000 81281109815 25 0765 05410 
০ 0:90005 006: 12205 06 50515661902) 2 5060 19101 1৪ 
০019010301260 ৮5 01361 71055108] 01590199101, 75 01:007০108 


08610 10655 01 23050220 02612. 8001:600]15 0:9003502 00612 
10886511581 1105 10551£, (0277216 1220104--8015-007025515)। 


সংস্কৃতির গোঁড়াকার কথ। তাই জীবিকা, অর্থাৎ আথিক উদ্ভোগ। সেই 
জীবিকার তাড়নায় মানুষ তাহা! আয়ত্ব করিবার উন্নততর উপায় সর্বদা 
খোজে, স্মাক্গ তাহার আধিক বুনিয়াদ বারে বারে বালাম । কারণ গত্োক 
বাবস্থা মধ্যেইতো৷ লুকায়িত আছে বিরোধের বীজ। এক-একটা ব্যবস্থা 
চলিতে চলিতে ক্রমে ক্রমে তাই সমাজের যধ্যে উৎপাদন-শক্তির ( £০:০৪$ ০৫ 
১8:০০ ) তেজ এত বাড়িয়া যাক্স, তাহা! এত প্রবল হয় ঘে, তখন পুরানেণ 
হসারান্যারতথা। অর্থাৎ পরস্পরের উৎপাফন সম্পর্ক (01০8০000 16] হ0053) 


০১০ 


আর সেই উৎপাদন-শক্তিকে পেই সমাজ-কাঁঠাঁমোর মধ্যে ধরিয়া! রাঁখিতে পারে, 
না) যেই হবন্থ বিশ্ববস্থর মধ্যে অস্তনিহিত রূপে দেখিয়াছি, তাহাই এই ক্ষেতে 
উৎপাদন-শ-্তর ও উপাদান-সম্পর্কের হন্বরূপে দেখা 'দেয়। কিছুতেই কিন্ত 
পুরানো ব্যবস্থা আপনার বিনাশ বা বিলোপ চায় না, নৃতনকে সে দাবাইয়া 
রাখিতে চেষ্টা করে। কর্তাব্যক্তির1 অর্থাৎ প্রতূশ্রেণী তাহাদের অধিকার ছাড়ে 
না, নৃতন শক্তিধর শ্রেণী বিপ্লবের দ্বারা তাহা কাড়িয়া লয়, প্রতুর শ্রেণীতে 
উঠিয়া গিয়া নিজেদের উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত করে। প বারবার 
নৃতন শ্রেণী জয়ী হয়, পুরাতন প্রাচীর ফাটিয়া চৌচির হইয়া ঘায়।- অবশ্ঠ, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরানো শ্রেণীর অনেক স্থষ্টিও চুরমার হয়--তাহার 
ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিস্তা, সাহিত্য, স্থকুমার-কলা, রস-নিদর্শন, বাহ কিছু 
সৌধশিখরের মুকুট-শোভা, সমাজ-সভ্াযতার পরম গরিমা! উপাঁয় নাই, 
যাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে তাহার আয়ু ফুরাইয়াছে। সাত্বনা এই যে, 
নৃতন ভিত্তি গড়া হইতেছে ; আর তাহা গড়া হইতেছে উন্নততর ভূমির উপর | 
আরও সাত্বনার কথা__পুরানেো সংস্কৃতি তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহার বাস্তব ও 
মানদিক স্থ্টির সারবস্ত ও সষ্টিকল! নৃতন শ্টার প্রয়োজনাহুরূপ আয়ত্ব করিয়! 
লইফ্লাছে-_ভাহ। বিলুপ্ধ হইবে না, প্রয়োজনমত মিশিয়। নবায়িত হইয়া উঠিবে। 
নতুন সৃষ্টিতে, নতুন রূপে সপ্তীবিত হইবে। সমাজ এক ধাপ উঁচুতে উঠিয়া 
আবার কিছু দিনের মতো স্থির হইবে, গড়িয়া উঠিবে নৃতন আধিক ব্যবস্থায় 
তছপযোগী মানস-সম্পদ ) হইবে পুরানো সংস্কৃতির রূপান্তর | 


ইভিন্হামসেল্ মুখ্যক্*্প 


মোটামুটি মান্ধষের ইতিহাস এই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের 
বনের মধ্য দিয়] ক্রমোন্নতির ইতিহাস, আর তাই ইহার অনেকটাই শ্রেণী- 
বৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘর্ধের ইতিহাস। পুরাতিত্বের, নৃতত্বের ও জ্মাজতগ্বের 
গবেষকদের হাতে ইহার প্রমাণ প্রচুর রহিয়াছে । আমর! অবস্ত পাধারপ- 
ভাবে শুনি_নানা কারণেই মানুষের ইতিহাস নূতন নৃতন ঝাঁপ গ্রহণ 
করিয়াছে । যেয়ন, হয়ত কোন রাজার খেয়ালে, কোনো বছিঃশফর 
ক্ষণে, কোনো ধর্মপ্রচারকের ধর্মপ্রচারে। তাহুযারী রাজার 
রাজ্যারোহণ বারাজ্যচ্যুতি দিয়া আমরা ইড়িহাদের কাল নির্ষেশ-ীনিযা।.. 
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থাকি; কিংবা কোনো রাজবংশের রাঙ্জাপ্রান্ি বা কোনো বিশেষ তির] 
রাজ্্যাধিকাঁর দিয়া ইতিহাসের যুগবিভাগ করি । বলি, আকবরের আমল কিংবা: 
হিন্দ-রা্জন্ব: বা মুঘল-মুগ। এসব একেবারে হিথ্যা নয়, তাহা জানি 
তথাপি আবার মনে রাখ! দরকার, এ সব গৌণ । এসবেও ইতিহাস প্রভাবিত. 
হয়, কিন্ত ইতিহাসে মুখ্য প্রভাব আধিক অবস্থার, আর তাহাঁরই জগ্গ 
ইতিহাদের মুখ্যরূপ শ্রেণী-সংগ্রাম। 

বিশ্বচরাঁচরের এই বৈজ্ঞানিক মূলতবটি বুঝিয়া লইলে সংস্কৃতির মূল উপাদান 
ও উহার রূপান্তরের নিয়ম সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। গোড়াতেই 
দেখিয়াছি-_মাম্ুষেরই সংস্কৃতি আছে, কারণ মানুষ জীবিকার পথ আবিষ্কার 
করিতে পারে। অর্থাৎ মানুষের একটা আধিক জীবন আছে, তাই মানুষের 
সাংস্কৃতিক জীবনও সম্ভব হইয়াছে । সংস্কৃতির বনিয়াদ তাহার আধিক 
অবস্থায়। কিন্তু কেহ যেন মনে না করি--আধিক অবস্থাই সংস্কৃতির একমান্স 
ব্যাখ্যা । মূলতঃ তাহ! প্রধান বস্ত, কিন্ত একমাত্র বস্ত নয়। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক 
আরও অনেক শক্তি থাকে । 


১হস্ষ্ভিল্র ভিন্ন ভত্ষ 


সংস্কৃতি বলিতে তাই শুধু যে ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও 
নয়। শুধু যে রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান বুঝায় তাহাও নয়। সংস্কৃতি 
বলিতে মানম-সম্পদও ৰুঝায়_ চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, এই সবও 
বুঝায়,_-তাহাও আমর! জানি। আদলে বাস্তব ও মানমিক সমস্ত কৃতি 
বা স্থট্টি লইয়াই সংস্কৃতি--মান্ধষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই 
নাম . 

,এই জন্তই বৈজ্ঞানিক মতে, সংস্কৃতির যোট তিন অবয়ব বা তিন প্রকারের 
অব্লন্থন আছে, দেখিতে পাই । 

. প্রথমত, উহার মূল তিত্তি সেই জীবন-সংগ্রামের বাস্তব বনি 
(70962115] 006209 07 দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজযাজার 
বাধ ব্যবস্থা (50581 825০07০ )$ আর তৃতীয়ত, সংস্কৃতির শেষ 
পথিচয় মনদ-সম্পদ |. যেই মানল-সম্প্ এই হিসাবে সমাজ-সৌধের “শিখরচূড়া 
মা (82060500556006 )) সহজ কথায় উপরতলার উপকরণ । তাহা 'হইলে 
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সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্চার জাতিগত, দেখগত বা বর্গত। 
তাহাও যেমন একটি অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে, আমর! ঘে মনে করি 
ফাল্চার অর্থ কাব্য, গাঁন, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্বস্ত, তাহাও 
তেমনি আর একটি অধ-সত্য | কথা! এই যে, সংস্কৃতি সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্য- 
ছটা নয়, তাহার সমগ্র বূপ। তাই নমাজের পরিচয় দিয়াই দংস্কৃতির পরিচয় 
--এইটিই আসল কথা । 


সমাক্জিল্ ক্রি 2 ভসাচ্কাাস্০্ল্ে দল) 


সমাজের পরিচয়ও অবশ্য আমরা আবার জাতি বা ধর্ম দা নির্দেশ 
করি। কিন্তু একটু পিছনে দৃষ্টিপাত করিলেই যখন এই সব জাতির ও 
ধর্মের ঠিকানা দুর্লভ হয়, তখন সমাজকে আমরা চিহ্নিত করি বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে-তখনকার দিনের জীবিকার উপাদান (1068115 ০04 115105 ) দিয়াই 
তখনকার স্মাজের পরিচয়। যেমন, আমর! বলি প্রস্তর যুগের মান্য-_ 
প্রস্তরের ছুরিকা, বল্পম এবং কুঠার ও তীর ছিল ইহাদের জীবিকার অস্তর। 
বর্ণ ও তঁমধুগের মা্ষ-প্রস্তর ছাড়াও এই সব ধাতুর ব্যবহার তখন 
ইহার! শিথিয়াছে। শেষে বলি লৌহযুগের মানুষ_লৌহের উপকরণও ইহারা 
ব্যবহার করিতে পারিতেছে। এই সব মানুষের ধর্ম বা জাতি কি ছিল 
জানি না? কিন্ত বুঝি ইহারা কী উপকরণ দিয়া জীবনষাত্র। নির্বাহ করিত। 
আর সেই সব উপকরণের নামেই তাহাদের তখন নাম দিই, এ উপাষান 
হইতেই তাহাদের সমাজের রূপ চিনি। 


ংক্কভিল্র শ্রর্থম অব £ বাভ্ডব উপাকব্লপ 


আমাদের তুলনায় নিশ্চয়ই লেই প্রস্তর যুগের বা তাস্র-গরস্তর যুগের 
বা লৌহ ফুগের মানুষ ছিল 'অসভ্য'। কিন্তু জীবিকার উপাদান তবু 
তাহার! আয়ত্ত করিতেছে, পরম্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের হুজে ভাঁবভঙী 
ছাড়াও অন্তরূপ প্রণালী ( কঃধ্বনি ) কদিয়! ফেলিয়াছে, বিশ্বে বিশেষ 
অর্থে এক-একট৷ শৰকে প্রয়োগ ভাষা'নামক অন্ভূত মানস-সম্পদেরও 
'ধিকানী হইয়াছে। এক কথায়, এই দৈহিক, মানসিক ও বাসাঁজিক' 


৪২ 





অগ্রগতির বলে জীধন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে । বৈঞ্ানিকের গণনায় 
তাই তাহাদেরও 'নভ্যতার' নাম আছে) উপাদান দিয়াই সেই নাম স্থিরীকৃত 
হয়। কারণ ইহাদের সভ্যতার সাক্ষ্য, ইহাদের বিচারের উপাঁদান--ইহাঁদের 
ব্যবহৃত ভ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, আহার্ধ ও পানীয়-পাত্র, ইহাদের শব-সৎকারের ব্যবস্থা 
প্রভৃতি । এইসব বস্তরই আমর! সন্ধান পাই, এখানে! অন্য উপায়ে ইহাদের 
কথ! জানিবার পথ নাই। প্রত্বতাত্বিকরা এই সব উপাদানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট 
প্রামীণিক বূপও ( টাইপ.) চিনিতে পারেন। কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে 
এর্কই কালে এইরূপ যত বিশেষ ধরণের (টাইপের ) উপকরণ মিলে তাহার 
একযোগে তাহার! নাম দেন লেই “কালচার” বলিয়া । যেমন, সোয়ান নদীর 
উপত্যকার “সোয়ান্‌ কালচার'-_পাঁথরের একট। বিশেষ ধরণের কৃতি তাহাতে 
দেখা ষায়। 

এই সব বাস্তব উপকরণ হইতে আবার ইহাঁদের সামাজিক বা মানসিক 
গঠনেরও একটা আভা আমরা লাভ করিতে পার । আহার, শিকার প্রভৃতি 
একই উদ্দেশ্ট সাধনে নান! উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্ত উপকরণের নির্মাণে 
ও ব্যবহারের রীতিতে একটি বিশিষ্ট সামাজিক এঁতিহ্ও হয়ত এক-একটি অঞ্চলে 
গড়িয়া উঠে। তাহার অহ্থদরণ করিয়াই সেই বিশিষ্ট টাইপের” ছবি, কুঠীর, 
বাসগৃহ, সমাধিস্থ গ্রভৃতি নির্মীণ চলে। সেই সামাজিক এঁতিহ্ের আভাসও 
তাই উপকরণে নিহিত থাকে । আল্তিমার! ও দর্দঞ্কর গুহা-চিত্র এই কারণেই 
এত গবেষণার বস্ত। কারণ, মানুষ ও তাহার জীবিকার উপকরণ, এই দুই 
যেমন মান্ষের সমম্ত ইতিহাদের গোড়ার বন্ত, তেমনি সে উপকরণের প্রয়োগ- 
সৌকর্ষের জন্ত মানুষ যে ব্যবস্থ। গ্রহণ করে-_জীবিকার দায়ে মানুষে মানুষে 
যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, যে যৌথ-বিন্তাস গঠন করিয়া চলে,_-তাহারই নাম 
সমাজ। জীবিকার উপকরণ আর জীবন-যাত্রার পরস্পরের সম্পর্ক, উহ দিয়াই 
লমাজের মুখ্য পরিচয় ) ধর্ম, জাতি এই সব দিয়া সমাজের নামকরণ এই জন্যই 
অবৈজ্ঞানিক এবং বিভ্রাস্তিকর | 


ভিতভীন্ক অন্বক্সন্ম € সামাভিন্ি জপ 


বিদ্ধ গ্রশ্ধ হইবে উপকরণ হইতে" না হয় উৎপাদন-প্রথা অনুমান কর) 
গেল, আিক অবস্থা ও সামাজিক রূপও অনুমান করা গেল, কিন্তু উহা 
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হইতে সেই সমাজের মানুষের মনের হিসাব পাঁওয়া খাইবে কি' করিয়া? 
ইহার উত্তর এই যে, মাচষের মানসিক সৃষ্টি যেখানে পাই না, সেখানেও 
মানুষের মানসিক গঠনের কিছু পরিচয় তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ হইতে 
সংগ্রহ করিতে পারি। যেমন, যে মান্নষ পাথরের অস্ত্র দিয়! শিকার করিয়া 
খাইত, বুঝিতে পারি তাহারা দল বীধিয়! দুর্বল বা! বুদ্ধ পশুকে তাড়া করিত, 
তাহারা সকলে মিলিয়া দূল বীধিয়া খাঁইত, শিকারের খোঁজে ঘুরিয়া 
বেড়াইত। ইহাদের মনে ক্ষুধা, পশু, শিকার, দূল-_এই সবই ছিল প্রধান কথা। 
কিন্তু যে মানুষ কৃষিকর্ধ আবিষ্কার করিয়াছে তাহার মনে নদী) মেঘ, খা, 
জমির মালিকানা এ সবই হইবে বড় চিন্তা, আশা-আকাঙ্ষার বড় বিষয়। 
মান্থষের মানসিক গঠনের অবশ্য আরও বেশি পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি 
তাহার সামাজিক ব্যবস্থা হইতে-_তাহার পরম্পরের সম্বন্ধ, রীতিনীতি, আচার- 
বিচার, উতসব-অনুষ্ঠান জাঁনিলে। 

যে মানস-সম্পদকে আমর] বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলিয়া থাঁকি,_-যেমন, 
দর্শন, কাব্য, চিন্তা, বিজ্ঞান গ্রভৃতি-_যেই যুগে মানুষের সেই সব রূপের খেজ 
পাই না সেখানেও তাহার সংস্কৃতির ম্বরূপ অনুমান করিতে পারি- প্রথমত, সে 
যুগের জীবন-যাত্রার উপকরণ হইতে, দ্বিতীয়ত তাহার সামাজিক “রূপ হইতে। 
কোন যুগে জীবন-যাত্রা তাই কী-কী প্রধান উপকরণ দিয়! নির্বাহ হইত, তাহা 
জানিলে আমরা বুঝিতে পারি সে যুগের সংস্কৃতি কোন্‌ স্তরে পৌঁছিয়াছিল। 
জীবন-যাত্রার উপকরণ দিয়া এই পথে প্রধানত সংস্কৃতির বাস্তব পপ অনুমান 
করিতে পারি, কতকট! মানসিক ভাবনা-ধারণায়ও পরিচয় পাই। যেমন, পঞ্ধাশ 
হাজার বছর পুর্বে নব্য প্রস্তর যুগের ( নিয়েন্ভারথাল ) মান্গষও মৃতসস্তান 
ও আত্মীয়বর্গের সমাধি মধ্যে খাস্ঠ পানীয় রক্ষা করিত। তাহাতে বুঝিতে পারি 
_মাহষ মরে না”, “অমর' এরূপ একটা ধারণা সেই পঞ্চাশ হাজার বছরের 
আগেকার মানুষের মনেও জন্গিয়াছে। শুধু তাহা নয়, লাখ খানেক. বৎসর 
পূর্বেকার মাহুষ তাহার পাথরের অস্ত্শস্ত্রকে এমন_করিয়! সবদ্বে গাঁলিশ করিত 
যে “তাহা! দেখিয়া বুঝা! যায়, শুধু শিকারের দায়ে নয়, নিজের মনেও জিনিসটি 
স্বর করিবার প্রয়োজন সে বোধ করিত। তারপর দেহসজ্জা, প্রসাঁধনঃগ্রভৃতির 
প্রমাণ উপকরণ দেখিয়া “অসভ্য' মানুষের এই মানসিক ভাবনা-ধানণার ক্রচি- 
'সবীতির অনেক হ্ষিসই পাওয়া যায়। কিন্তু উপাদান অপেক্ষাও মাহষের মানসিক 
গঠনের রহ পরিচয় পি সামাজিক রূপে । ঘে ধুগে আসিয়! হস্ৃতির 
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এইবূপ এঁতিহাসিক উপাদান মিলে, অর্থাৎ যে ঘুগে সমাছ-ব্যবস্থা জানা ধায়, 
সেখানে আর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শুধু মাত্র জীবিকার উপকরণ দিয়া সভ্যতার 
নামকরণ করা প্রয়োজন হয় না। সেখানে সমাজের সেই বিশেষ রূপ দিয়াই 
সেই সংস্কৃতিরও নামকরণ কর! আরভ হয়। যেমন, পশুচারিক (0৪8$60:81) 
সভ্যতা, কৃষিমূলক (87109100181) সভ্যতা । অবশ্ট, এই সব সভ্যতার বা 
সংস্কতিরও আরও ্তর-বিভাগ করিতে হয়। কারণ, প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই 
আবার নৃতন নূতন স্তর ক্রমশ দেখা দেয়। জীবিকা-প্রণালীর বিশেষ বিশেষ 
ভঙ্গীর দ্বার! সেই সব স্তর বিভক্ত। সেই স্তর-ভেদের মূলেও আছে জীবিকার্জনের 
নৃতন প্রয়োজনের চিরস্তন তাগিদ্ব। 
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যুগের উপকরণ কি বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিয়া সে যুগের মানুষ জীবন-যাত্রার 
পথে অগ্রনর হইতেছে, উপকরণের প্রয়োগের সেই-সেই বিশেষ পদ্ধতি হইতেই 
সে যুগের সংস্কৃতির স্তর নির্ণীতি হয়। 


৬ ৫ম জনক £ মানস-সম্পন্ 


কিন্ত যেখান হইতে সামাজিক রূপের জ্ঞান আমাদের পক্ষে সলভ সেখান 
হইতে সংস্কৃতির মানস-সম্পদেবও আমর] প্রায়ই সন্ধান পাই। আচার 
অনুষ্ঠানের বোঝা বহিয়া কখনও চিত্র, কখনও গান, কখনও কোনো মুতি বা 
বিগ্রহ আমাদের সম্মুখে সেই সব যুগের মানস-ইতিহাঁস খুলিয়। দেয় । নিজেদের 
শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতি-সম্পদের বিচারে আমাদের সামাজিক ও আঁখিক 
বিস্তানকে আমরা বড় মনে করি ন| বটে, কিন্ত যখন এইলব প্রাচীন বা আদিম 
জাতির এই গীত, গান নৃত্যের বা চিত্রের হিমাব লই, তখন আমর] উপলব্ধি 
কৰি সেই সব মানস-সম্পদ তাহাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকা-প্রণালীর সঙ্গে কত 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। পশুচারীর গান নাচ, বা কষিজীবীর গান নাচ, 
তাহার পশুপালন ব1 তাহার কৃষিকার্ধের সঙ্কে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পকিত ছিল। 
অধিকাংশ প্রাচীন কবিতা, গান, চিত্র, আখ্যায়িকা, এইরূপ জীবিকা প্রচেষ্টার 
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গায়ক হিসাবেই রচিত হইয়াছে । এসব মাঁনসপপ্রয়ালে তখনকার জীবিক! 
 প্রয্নাল সবল ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, সংস্কতি পূর্ণতর হইয়াছে। (এই প্রসঙ্গে 
কড ওয়েল রচিত “ইল্যুশন এগ রিয়েলিটি” নামক পুস্তক ব্য )। 


গল্রম্পল্লেল সম্পক 


বাস্তব ক্ষেত্রে ঘেমন জীবিকার নৃতন উপকরণ আবিষ্কার করাত জীবন- 
যাত্রা অগ্রসর হইয়াছে,__তাহাতে সমাঁজ সম্পর্ক নৃতন হইয়াছে, উন্নত্ব হইয়াছে, 
আঁর উহারই ফলে মানপিক -ক্ষেত্রে নৃতন চেতনা, নৃতন চিন্তা, নৃতন 
সষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে,_-তেমনি আবাঁর মানসিক ক্ষেত্রের সেই নৃতম় চেতনা, 
নৃতন চিন্তা, নৃতন স্থাট্িও বাস্তব ক্ষেত্রে জীবিকার নৃতনতর উপকরণ আঁবিফারে 
ও নৃতনতর বাস্তব স্থপ্টিতে মানুষকে প্্রবুদ্ধ করিয়াছে,_তাহার সামাজিক 
জীবনঘাত্রীকেও এবপ সৃষ্টির পক্ষে নৃতনভাবে বিন্যাস করিতে প্রেরণ! দিয়াছে। 
এইভাবে বাস্তব হ্ট্টি ও মানস-স্যতি পরম্পরের সহায়ক হইয়াছে, সক্রিয়ভাবে 
এক ক্ষেত্রের সৃষ্টি অন্য ক্ষেত্রের স্থষ্টিকে পুষ্ট করিয়] চলিয়াছে। তাহাতেই আবার 
সম্ত সংস্কৃতি উন্নত, ব্যাপক ও গভীর হইয়! উঠিয়াছে, থামিয়! থাকে নাই, 
বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। | 

জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বান্তব রূপ ও মানদিক সম্পদ, 
এই তিনেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ঘাত-প্রতিঘাতে এইভাবে প্রতিযুগে সেই 
যুগের সংস্কৃতির সমগ্র রূপ ফুটিয়া৷ উঠিতেছে। 

উপমা দিলে বলা যায়-_কাব্য, গান, শিল্প, মর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
মানসিক সম্পর্দ যেন গাছের ফুল ফল; লমাজ যেন গাছের কাণ্ড ও 
তাহার শাখ! প্রশীখা ; আর জীবিকার উৎপাদন-্রত্থা.-যেন সেই গাছের 
মূল। মূলের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক ভুলিবার নয়। ফুল ঘে গছ বা কাণ্ড এই. 
কথা মনে করিলেও তুল হইবে। আবার মূল *ও কাণ্ড হইতে ফুলকে 
একেবারে নিঃসম্পফিত বলিয়া মনে করিলেও ভুল. 'হইবে। মুল যেমন 
ফুল নয়, ফুলও তেমন আকাশে ফোটে না। আর একটা উপমা লওযা 
যাইতে পারে-উৎপাদন-প্রথা যেন গৃহের ভিত্তি। সমাঁজ-সনবন্ধ তন 
তাহার নিম্নতল বা গ্রাউণ্ড প্যান, আর শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রসৃতি 
মানসিক. সা যেন লে গৃহের কাককার্ধধচিত উপরতলা, বা শৌধ- 
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চূড়া দূর হইতে দেখিলে উপরতলার রূগেই আকৃষ্ট হইতে হয় প্রথম 
তারপর নিয়তলের দিকেও দৃষ্টি যায়) কিন্তু ভিত্তির কথা শ্মরণ না 
রাখিলেও তো তুল হুইবে। বৈজ্ঞানিক বোঝেন যে, আঁদল কথাটা 
হইল এই যে, সমাজ অবয়বের প্রত্যেকটির সঙ প্রত্যেকাটর গভীর যোগ আছে; 
মে যোগ সক্রিয় ফৌগ) আর উহার সমস্ত মিলাইয়া যে একটি রূপ ফুটিয়া 
উঠে তাহাই সংস্কতি-ফল-ফুল-ভর। বৃক্ষ ব৷ নানা-কক্ষ-সমন্বিত প্রাসাদ । 
অবশ্য এইসব উপমাতে একটা ভূল ধারণা হইতে পারে--গাছ বা গৃহের মত 
সংস্কৃতি বুঝি স্থাধু, নিশ্চল। কিস্তু আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি, মান্য প্রকৃতির 
সহিত সংগ্রামে একটু একটু করিয়া জয়ী হইতেছে--আর সংস্কৃতি তাহার সেই 
যুদ্ধের অস্ত্র, আবার সেই যুদ্ধেরই বিজয়-নিদর্শন। মানুষের সেই জীবন-যুন্ 
যেমন নৃতন নূতন রূপে অগ্রসর হইতেছে, তাহীর সংস্কৃতিও তেমনি রূপাস্তরিত 
হইতেছে । মানুষের ইতিহাসের দিকে তাঁকাইলেই তাহার সংস্কৃতির এই 
রূপান্তরের ধারাও নুষ্পষ্ট হইয়া উঠে । 


গ্রন্থসওতী 


মার্সীয় দর্শন_সরোজ আচার্য 

ঘবন্মমূলক ও এতিহাসিক বস্তবাদ--জোসেফ ষ্টালিন 
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তৃতীয় অধ্যায় 
ইতিহাসের ভুমিকা! 


বৈঞ্জানিক দৃষ্টিতে ইতিহাস মাহ্ষের জীবিকোপায়ের সাব মতো 
যুগে যুগে বিভক্ত হূর্ন। বৈজ্ঞানিক এঁতিহাসিক সেই যুগগুলিনট মোটামুটি 
পরিচয় এবং তাহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া দিতে পারেন। সেইসব গর নাম- 
করণ হইয়াছে সেই-সেই যুগের বিশেষ জীবিকা-অবলম্বন ও উৎপাদন-প্রথা 
হইতে। সংস্কৃতির নামকরণও অন্ুরূপই হইবে। অবশ্ত এইসব যুগ 
একেবারে পরম্পর-বিচ্ছিন্ন নয়; অনেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি দুই তিন যুগেরও 
উপায়-উপকরণ রক্ষিত হয়। কিন্তু যুগের নামকরণ হয় কোন্টি কখন মৃথ্য 
তাহা হইতে; প্রাচীন প্রস্তর ও নব্য প্রস্তর, ক্রোধ তামা, লৌহ ইত্যাদি 
মুখত প্রযুক্ত বাস্তব হাতিয়ারের উপাদান হইতে । না৷ হইলে প্রাচীনত্রর যুগের 
চিহ্ন ও আধুনিকতর যুগের চিহ্ন অনেক সমাজেই পাশাপাশি খু'জিলেই পাওয়া 
ঘাঁয়। আমাদের দেশেই তো! তাহা আছে) আদিম টোডা, তীল, সিংহলের 
বেড্ডা গ্রভৃতি জাতি হইতে নবঙ্গাত টাটা-বিড়ল! গ্রতৃতি ধনিক-শ্রেণী পর্বস্ত এই 
দেশেও আছে। আবার হস্ত শিল্পও আছে বিছ্যুৎচালিত কারখানাও আছে। 
তাই দেখিতে হইবে সমাজে কোন্‌ ধরণের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-প্রথা কখম্‌ 
সুখা, কাহার নেতৃত্বে তাহ! চালিত। 


শরস্ভল্র সঙ্গ: শ্রাীন্ন প্রস্ল্ল সু 


মাহষের ইতিহাস বহু বৎসর পর্যন্ত রায় প্রাঙনরের (10:57843) 
ইতিহাম। চীনে, জাভায়, টাঙ্গনায়িকায় (আফ্রিক1), জার্মানিতে ইহাদের 
করোটি ও নানাচিন্ন পাওয়া! গ্রিয়াছে। তাহার পরে জন্নাইল 'হোমো 
সেপিয়ান্‌' বা সঙ্জান নৃজাতি। 

স্তর যুগই এই মাহষের ইতিহালের প্রথম যুগ-_তাহাঁর ছুই ভাগ। 
প্রাচীন প্রস্তর হূগ ও নৃতন প্রস্তর যুগ। পৃথিবীর বয়সের হিসাবে গ্নেই্টোসিন্‌ 
মুগ তখন মোটামুটি চলিতেছে । . ঠ ্ি 


৪৮ 


প্রাচীন" পরস্তর-ুগের কাল প্রায় লাখ তুই বদর । পাচ লক্ষ 
বা আড়াই লক্ষ বৎসর পূর্বে নাকি তাহা আরস্ত হইয্াছিল। অবশ্ত এই 
দীর্ঘকালের আবার আদি, মধ্য প্রত্ভৃতি ভাগ আছে। ইহার মধ্যে নানা 
প্রাকৃতিক বিপর্ধয় ঘটিয়াছে, তাহা! মনে রাখা দরকার । তত দিন মানুষ 
পাথরের করকুঠার ও ছুরি, বর্শ! প্রভৃতি অস্ত্র চাছিয়া তৈয়ারী করিত। 
ছোট ছোট দলবদ্ধ হুইয়া শিকার করিত; শিকারের পণ্ড আগুনে 
পোড়াইয়। ঝল্সাইয়া লইত, সবাই মিলিয়া-মিশিয়া ফলমূল ও মাংস খাইত। 
নর্দী ও সমূত্র হইতে মাছও তাহারা ধরিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু মোটে 
উপর খাস তখন বড় অনিশ্চিত। বহুকাল যাবত অন্ত প্রাণীরই মত সাক্ছষ 
খাস্ক কুড়াইস্বা লইত, “সংগ্রহ করিত ইহার পরে জামান্ত হাতিয়ার ছার] 
শিকার ও খান্য সংগ্রহ আরম হয়। মা্যান এই যুগটাকেই বলিয়াছেন 
প্যাভেজারি'র_যুগ । বাংলায় “অসভ্য” না বলিয়! ইহাকে বলা ভালে! “নিষাদ 
লমাজের' যুগ। মাছষের না ছিল তখন পরিবারের চি, না সম্পত্তি। কাজে 
কাজেই সমাজ-সম্পর্ক ছিল জীবিকাগত আর মানসবোধও তেমনি । শ্রেণী- 
বিভাগও তখন পধস্ত এই আঘিক গড়নে প্রথম দেখ! দেয় নাই । তাই সেই 
অবস্থাকে 'আদিম সাম্যতন্ত্র বল! হুয়। পনের কুড়ি জনে এক সঙ্গে শিকার 
করে, একসঙ্গে ভাগ করিয়া খায়; মেয়েরা! কুটন। কুটে, শিশুপালন 
করে। তবু ইহারই শেধার্ধে এই নিষাদ-জীবনেও ওরিগনেশিয়ান হইতে 
ম্যাঁগভেলিয়ান ত্যর পর্যস্ত সংস্কৃতি বার পাঁচেক রূপান্তরিত হয়। এইসব 
ত্তরের সব চিহ্ন -ঘে লুপ্ত হইয়। গিক্সাছে তাহা নয়। এখনো মালয়ে, মধ্য 
আফ্রিকায়, উত্তর-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায়, মেরু প্রদেশের অপেক্ষাকৃত ছুর্গম অঞ্চলে, 
এমন কি আন্দামানেও এক্বপ জ্ভরের মন্ুত্ব-গোহী বাচিয়া আছে, তাহ 
মনে রাখ! উচিত। অবশ্ত এই জাতীয় প্রন্তরাস্্ শুধু ইউরোপে, আফ্রিকায়, 
এশিয়ায় নয়, দক্ষিণ ভারতে ও পাঞ্জাবের সোঁয়ান নদীর উপত্যকায়ও পাওয় 
গিয়াছে, তাহাও স্মরণীয় । 

প্রাচীন প্রত্তরযুগের “নিষাদ-ন্ধীবনের” বিশিষ্ট সামাজিক গড়ন দেখ 
যাক তাহাদের 'টোটেম*-এ। 'টোটেম" এই শবটির ষঙ্গে আমাদের পরিচয় কম, 
কিন্ত জিনিসটির সঙ্গে ভাই বলিয়া আমাদের ঘে পরিচয় একেবারে নাই 
তাঁহা। নয় । কথাটা! এই--.সেই যুগের এক-একটি আদিম উপক্জাতির ( ই্ীইবেরে ) 
অভ্যন্তরে স্থজ ক্ুর কুল (ক্র্যান ) উদ্ভূত হয়। অনেক সময়েই দেখা বায়-- 
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৷ এইরূপ এক-একটি কুল কোনো! জীবজন্তকে, কিংবা বৃক্ষলতাকে নিজেদের 
আর্দিপুরুষ বা আদিমাতা৷ বলিয়া! জানে ) হয়ত সেই কুলের জীবন-যাত্রায় খাঁন বা 
সম্পদ হিসাবে 'প্রথমতঃ এ প্রাণীটি ছিল বিশেষ উপযোগী । অবশ্ট তাহার পর 
হইতে সেই টোটেম-পিতা! ব! টোটেম-মাঁতা হইয়। যায় পবিত্রতম বস্ত, আর ভাই 
টোটেমেরও তাহা অভক্ষ্য ( “তাবু” )। তাহার নামেই সেই কুলের পরিচয় হয়। 
আর কুলস্থ সকলে তাহার সস্তান-সম্ততি বলিয়! জাতভাই ; তাহাদের পরম্পরে 
তাই বিবাহ চলে না। “তাৰু সেই আদিম বিধি-নিষেধ আইন-কাঁস্থন ; উহ! 
সর্বতঃ পালনীয় । শুধু তাহাই নয়, আসল “পিতা” এবং কুলস্থ প্তৃ-পর্যায়ের 
সকলেই তখন হয় পিতা ( 'তাত”?), মাতৃ-পর্যায়ের সকলেই মাতাঁ। প্রথম 
দিকে শিকারের প্রয়োজনে কুলবৃদ্ধই তাহার অভিজ্ঞতার জন্য এই টোটেমের 
নেতা বা কুলপতি নির্বাচিত হইত; এইসব অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের লইয়া! টোটেমের 
পঞ্চায়েত বসিত। জন্সস্ত্রেই অবশ্য টোটেমের লোক বলিয়া প্রত্যেকে 
নিজেকে জানিত) তবু যৌবনাগমে তাহাদের আবার টোটেমের নিজন্ব 
প্রণালীতে দীক্ষা না হইলে তাহারা পুরাপুরি টোটেমে গৃহীত হইত না। 
( ভরষ্টব্য 77/1:2£ 27 21796199 2) 1215019) (07207 075126 214 ). 
এই সমীজ-পদ্ধতিকেই বলে টোটেমিক সমাঁজ। উহার স্বতি কি 
আমাদের মধ্যে একেবারে লোপ পাঁইয়াছে? টোটেম বলিতে আমাদের 
হিন্দুদের 'গোজ্রের, ( “গোত্র”? ও “গোষ্ঠ' গো-ধন সম্পকিত এক একটি 
সমাঁজ-সম্পর্কের পরিচায়ক ) কথা মনে পড়ে; টোটেমের জীবপিতাঁর কথা 
বলিতে হচ্ছমাঁন, জান্ববানদের কখা! মনে পড়ে, আর বিবাহ বা দীক্ষার 
কথা বলিতেও উপনয়ন ও বিবাহের নাঁনা আচার নিমের কথা মনে পড়ে । 
এই লমাজ-গড়ন হইতে আমরা নিশ্চয়ই এই নিষাদজীবনের যাঁনসিক 
চিন্তাঁভাঁবনারও কিছুট1 পরিচয় পাঁই। পবিভ্রাপবিত্র, ভক্ষ্যাভক্ষ্য; বিবাহ 
উপনয়ন প্রভৃতিতৈ ধর্মনীতির ধারণা দেখিতে পাই। কিন্ত ইহা! ছাড়াও 
সেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মান্গষের মন বুঝিবার মত আরও কিছু কিছু 
চিহ্ন আছে £ উত্তর স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ 
পর্বে ম্যাগডেলিয়ান কষ্টির ঘে সব চিহ্ন আছে ( আল্তামির! ও. ফ! স্ধ 
গ্যোহ্]এ) তাহাতে . দেখি গুহাঁগাত্রে ও অন্যত্র ছাদে. ক্ছাশ্চর্ 
: প্রস্তরসূগ্নের মান্থষের মনে জাগিতেছে প্রথম মৌন্বর্ধবোধ। উহার পিছনে 
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মে কালের যাছুর, তাগিদও ছিল-_শিকারের -প্রামী ও মাতৃক মূত্তির 
( 'ভেনাস্‌? এর মূল ) এই জন্ই প্রাচুর্য বেশি। চিত্রিত মৃগয়া-দৃশ্ঠের যাছুশক্তি 
আছে? সেই চিত্রিত যাদুর সাহাঁষ্যে দুর্লভ শিকারের পশুকে এরূপে আয়ত্ব কর। 
যায়; মাতৃকা-মুতি ফলা ধরণীরই উদ্বোধক ;- হয়ত এই সব ধারণ হইতেই 
তাহাদের গুহাচিত্রের ও এসব “ভেনাস্‌ মৃতির বিকাশ হয়। শিকারের . 
উপর জীবন নির্ভর করে, শিকারের পশুর ধ্যানেই তাই তখনকার শিল্পীও 
মগ্ন। আর কী আশ্চর্য তীক্ষু ও সত্যসন্ধ তাহার এই পশুজগৎ বিষয়ক দৃষ্টি! . 
আধুনিক কালের শিল্পীরাও নিষাদশিল্পীদের এই শিল্পকুশলতা৷ ও এই. দৃষ্িক্ষমতার 
জন্য তাহাদিগকে নিজেদের আত্মীয় বলিয়া গণনা করিতে গ্রারেন। তবু মনে 
রাখিতে পারি_-উহ]৷ জীবনবিচ্ছিন্ন শিল্পচর্চ৷ নয়, জীবনের দায়ে একরূপ জীবিকা- 
চর্চা । প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের ধর্মবোধ” বা “মতাদর্শের এক বিশেষ পরিচয়: 
এই “যাছুতে' (ম্যাজিক-এ)। অজ্ঞতা, ভয় আর বিম্বয় হইতে আদিম মানুষ 
প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে স্বভাবতই নিজের ভাগ্যবিধাতা, ভৃত,বা দেবতা বলিয়া 
সন্তুষ্ট করিতে চাহিত। এখনো। অসভ্য জাতির মধ্যে তাহাই ধর্ম । সেই 
স্তষ্ট করিবার একটু! প্রাচীন কৌশল যাছু বা মন্ত্রতন্্র। জীবিকার প্রয়োজনে ও 
নিজ কামনার অন্ুরূপে মান্য শুধু চিত্রে নয়, মন্ত্রস্ত্রের সঙ্গে নাঁচে-গাঁনে, নান! 
অন্ুরুতিমূলক কাজে জীবজন্ত, বৃক্ষলতাপাত] হইতে প্ররুতির নান! ব্যবস্থাকে 
আপনাদের কবলে আনয়ন করিতে চাছিত। যেই ফল-লাভ তাহাদের অতী্ট, 
লেই ফল-লাভ যেন এ অনুক্কতি-মূলক প্রক্রিয়াতেই আয়ত হয়, লক্ষ্য ও পদ্ধতি 
যেন অভিন্ন, সম্ভবত এইরূপই ছিল লে দিনের মানুষের ধারণা | হয়তো যার, 
নিয়ম-নীতি ও সংযমের মধ্য দিয়া সত্যই এইবূপে মানুষের দৈহিক ও"মানসিক 
শত্তিরও এতটা! উদ্বোধন ও অনুশীলন হইত যে, মান্গষ সত্যই মৃগয়ায় বা - 
জীবিকাযুদ্ধে এই ভাবে ক্ষিপ্রতর, কুশলতর এবং বিচক্ষণ শিকারী-হইয়। উঠিত্ত। 
জীবিকাচ্চ৷ হিসাবে নাচ-গান-চিত্র-নাট্য, নান! রীতিনীতি এইভাবে গড়িয়া, 
উঠিতে থাকে এই যাছকে আশ্রয় কন্দিয়া। আবার, যাছুই হয় একদিকে: 
ধর্মবোধ ও ধর্মাচরণের মূল; অন্য দিকে বৈদ্ঠের-ওঝার ।ঝাড়-ফু কের, মন্ত্-তন্ত্ের 
ও. উধধ-প্রলেপের ও বিজ্ঞানের মূল। পরে তাই: এই যাদুকর--একাধারে ঘে' 
মন্জ্ঞাত। পুরোহিত ও প্রাণদাতা বৈস্ভ-_অপ্রতিহত ক্ষমতার. অধিকারীও ছইস্তে- 
থাকিবে, তাহাও সহজেই অন্ুমেক্ন। তখন পুরোহিততন্তের জন্মের আর দেবী, 


| ঘা 
হনে না। 


৫১. 


নম্য শ্রভ্যল্রম্ুগ্ 


নৃতর প্রন্তনযুগের কাল কম, হাজার দুশ বারো বৎসর পুর্বে তাহা আরম 
ই! থাকিবে । এই সময়ে প্রন্তরাস্তর ক্রমশ মণ ও সুক্মম হইল, এই সময়ে 
ফুঠার আর তীর দেখা দিল। পাঁথর ঠুকিয়া আগুন জালিতে মানুষ আগেই 
( গ্রথম যুগে ) শিথিয়াছিল-_তাহার সংস্কৃতির পক্ষে কম বড় কথা নয় সেই 
আবিফ্ার । এই স্তরই মর্্যানের কথিত 'বারবারিজম'__বর্ষর-জীবন কাল। 

তারপরে হাজার পাঁচেক বদর পরে-_হাজার সাতেক বংমর 'হইল হয়তো 
_ ক্লষিবিদ্কা মাছযের আয়ত্ত হয়। ঘট ও পাত্র নির্মাণ চলিল, পণুগালনও একটু 
আগে বা পরে শ্ররু হয়। শেষে থতাঁকাটা ও কাপড় বোন! আরভ হইল। এই 
সব কাজে মেয়েরাই ছিল মৃখ্য। তাই মাতৃকর্তৃত্ব ছিল তখন শ্বাভাবিক। এই 
ছাঁজার কয় বছরের মধ্যে মানুষের সমাজ যে দুইটি নৃতন রূপ গাইল তাহার 
একটির বনিয়াদ ছিল পশুপালন, অন্যটির কৃষিকর্ষ;--কোনোটিই আজও 
একেবারে বিলুগ হয় নাই, শুধু অনেক সমাজে তাহা গৌণ হইয়া! পড়িয়াছে। 


গশ্ঞপালনেল্ল শন্তিশভি 


পণুপালনের দিনে জীবিকা একটু সুস্থির হইল; সম্পত্তি জুটিতে লাগিল-- 
গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, শুকর ইত্যাদি সেই সম্পত্তি।_ইহাদেরই নাম 
আমাদের ভাষায় 'গোধন' | পার্বত্য ও মরু প্রদেশের মাহষদের চারণ-ক্ষেত্রের 
সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাই সেরূপ মানুষ ছিল যাযাবর । ঘোড়া, উট 
প্রভৃতির আমর এইজন্ত আরও বৃদ্ধি পায়। “গোধন' বৃদ্ধি পাইলে একদিকে সমাজ 
বৃদ্ধি পাঁইল; পনের কুড়ি জনের পরিবর্তে দুশ তিনশ লোকও এক সঙ্গে এক 
কুলে ( ০810.) বসবাস করিত। বংশ ও পশুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে পণ্ুচারণের জদ্ 
অন্থের জমি কাড়িয়। জুয়া দরকার হইভ। তাই এই আধিক আত্মীয়কুল 
এক দ্গে মিলিয়। সামরিক উপজাতি বা কৌম (20১6) গড়িত। পরাঁছিতকে 
আখম প্রথম এই বিজ্বেতারা হত্যা করিত) পরের দিকে তাহাকে হত্যা! না 
বসিয়া কাজে লাগাইল, করিল দাস। নিজের. খোরাক অপেক্ষা সে তখন 
গুঁনিউংপাদন করিতে পারে, লাভ দেয়। এই দাম ও পপর ভাগাভাগি লইয়াই 
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নাকি সম্পত্তির ভাগাঁভাগির শুত্পাত। আদিম সাম্যতন্তর এইভাবে ভাঙক্গিয়! 
পড়ে। অন্যদিকে এই যৃদ্ধবিগ্রহে ক্রমেই দেখা দেয় পিতৃকর্তৃ দ্ধের যুগ । গোত্ী- 
পিতাই কর্তা, সমাজের স্ত্রী ও শিশুর! তাহারই উপর নির্ভর করে। গো-মেহ 
পালনের জন্য প্রয়োজন মতে! বনু স্বী গ্রহণ চলে । ধর্ম আগে ছিল প্রকতিপুজা, 
ভূতপুজ।, মন্ত্রত্ত্র ও ঘাঁছুর দ্বার প্রকৃতিকে বশ করিবার, বন্য জন্তকে বধ 
করিবার কামনাকল্পনা। পরে, কুল ও কৌমের যে ধর্ম ছিল আগে টোটেম- 
তাবু-গত, সেই ধর্মই হুইল গোঠী-পিতার পুজা! ; পরের দিকে তাহারই 
প্রতিচ্ছায়ায় দেবতা হইলেন গোষী-পতি (170: ০£ [7055 )। এইবূপে 
জীবিকার উপকরণের অনুযায়ী হইল তাহাঁদের সামাজিক ব্যবস্থা ; আবার সেই 
সামাজিক ব্যবস্থা। প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাদের মাঁনস-দৃষ্টিতে। 


কুমির দ্গান্ন 


ইতিহাসে এমন ঘটনা! আর তৎপুর্বে ঘটে নাই-কৃষিকার্ষের প্রচলনের মত 
বিপ্রবী ব্যাপার । পুরাতত্ববিদর! তাই ইহাকে প্রথম বিপ্লব বলেন। কৃষির 
আবিষ্ার হইয়াছিল যখন তখনো মানুষ “বর্বর-জীবনের” স্তরে । ধাতু 
বিশেষে, কাঠের খুস্তি বা পাথরের কোদালি দিয়া, জমি খুঁড়িয়া বীজ 
ছড়াইয়াই তখন চাষ চলিত। কিন্তু ক্রমে উহার বিস্তার হইল,__সমাঁজে 
বিরাট পরিবর্তনের স্থচন। হুইল, মানুষ “সভ্য-জীবনে” উত্ভীর্ঘ হইল। 
এই বিরাট পরিবর্তন প্রধানত ঘটিয়াছিল “নব্য প্রস্তরযুগে'র শেষে 
উত্তর আফ্রিকায়, দক্ষিণ ইউরোপে, পুর্ব এশিয়ার বিশাল নদনদীর ধারে। 
তাই পরব কালে মিশরের নীল ন্, ইরাকের তাইগ্রীস্‌ ও ইউফ্রেতিস্‌ 
নদী, চীননেশে হোঁয়াংহো। ও ইয়াংসিকিয়াংং আর ভারতবর্ষে সিদ্ধ নদের 
তীরে সভ্য জীবনের প্রথম পৌরকেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠে। সেই সব সভ্য- 
সমাজের সাধারণ নাম-_“এশিয়াটিক সমাজ ।” কিন্তু নব্য প্রস্তরযুগের শেহে 
মানুষ পশুপালন ও কৃষিকর্ম আয্নত্ব করিয়া এই ঈষছুফ মগুলের এক-একটা 
জায়গায় স্থির হইয়া বসিল, অর্থাৎ “গৃহস্থ' হইল । জমি হইল তাহার সম্পত্তি, 
অবশ্ত পণ্ডও আছে। এই অবস্থায় কৃষির প্রধান প্রয়োজন সেচের, অর্থাৎ 
বির কিংব। নর্দীর ) তাই মেঘব! ইন্দ্র--দেবশ্রেষ্ঠ, নীল নদ-_ দেবতা, গঙ্গা-_ 
দেবী। ্রাক্কৃতিক শক্তিগুলি পুর্যযুগে ছিল “ভূত' ; ক্রমে তাহার! দেবতার" 
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''আসল" দখল করিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পুর্তবিদ্ভারও পত্তন হইল, আর 
কষির 'খন্দ' বুঝিবার দায়ে গ্রহ-নক্ষত্র বিচার বা জ্যোভিবিষ্যারও সৃচন! হইল। 
রুষির প্রথম দিকেও অবশ্য এই জমিজম] সবই ছিল “জিন্‌? বা 'জনের' সম্পত্তি) 
“জন” বলিতে বুঝাইত এক একটা গোষ্ঠীকে, আর 'জনপদ' বলিতে এক 
এক গোষ্ঠীর বাঁসভূমি। তখন মানুষ গোষীবদ্ধ হইয়াই জীবন যাঁপন করিত, 
সব সাধারণ-সত্ব। প্রথমদিকে বিবাহও হইত অনেক স্থলে গোষ্ঠীগত--এক 
গোষ্ঠীর মেয়ে মাত্রই হইত অন্য গোঠীর ভ্্রী। অবশ্ত ইহারও আনেক রকমফের 
ছিল তাহা! বলাই বাহুল্য। জমির বিভাগও ক্রমে বৈষম্যেয স্থষ্টি করিল, 
আদিম সাম্য-তন্ত্রের দিন ফুরাইল। উহাতে আর মানুষের. জীবিকোপায় 
তখন পরিপুষ্ট হইতেছিল না-_ প্রত্যেকের উৎপাদনশক্তি বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
দীর্ঘ নব্যপ্রস্তর-যুগ ব্যাঁপিয়া নানা কেন্দ্রে মানবের জীবন-যাত্রা অবস্ঠ 
বিবিধ রূপ হাতিয়ারের প্রয়োগে বিবিধ ূপ ধারণ করিয়াছিল, আর নানা পর্বে 
সেই বিবিধ কেন্দ্রের বিবিধ কৃ্টিও আবার নানারূপে পরিবতিত হইয়াছিল। 
তৰু নব্য প্রস্তরযুগের প্রথমার্ধে “বর্বর-জীবনের” একটা সাধারণ রূপ ছিল 
বলা ষায়। এশিয়া, আঁফিক। ও ইয়ুরোপের মধ্যে মিশরের নীলনদের তীরবর্তী 
ফাুম্‌, মেরিম্দে প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে এশিয়া মাইনরের রাঁস্‌ শাম্রা» 
ইরাকের নদীউপকুলস্থ নিনেভা, সাম্রা, স্থসা, উর প্রভৃতি কেন্দ্র, এবং ইরানের 
তুকিস্থানের সিয়াল্ক, হিস্সার, ও সিন্কুনদতীরের হরগ্পা, মোহেন্জোদড়ো 
প্রভৃতি কেন্দ্রেরে দিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রধান প্রধান মহুম্বসতিগুলি 
বিস্তৃত ছিল, ইহা দেখা যায়। আর ব্রোঞ্জ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ( তারযুগে ) 
সেই সব কেন্দ্রে 'বর্বর-জীবন” মোটামুটি আর একটা নৃতন রূপ গ্রহণ 
করিয়াছিল, তাহাও বুঝা যায়। মানুষের কৃষ্টির যে পরিচয় আমর1 এই নবা 
্রস্তরযুগে পাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার একবার হিসাব লওয়! উচিত । 
'নব্যপ্রস্তর-যুগের বর্বর-জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যখন প্রত্যেকে 
নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাছ উৎপাদনের মত সামর্থ্য লাভ করিল--কৃষি, ও 
পশুপালনে তাহা সম্ভব হইল। তাহাতেই ঘটনির্াণ, বয়ন প্রভৃতি অন্থান্ বৃত্তির 
উন্তব হয়? আর সেই সুত্রে আবার সেই আদিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের, কারুবিস্তারও 
জন্ম-সম্ভাবনা! ঘটে। পাথরের বা গাছের ভাল দিয়া “্জুমের' মত 
চাষ (লাঙ্গল তখনো আবিষ্কৃত হয় নাই ), টেকোয় বুতা কাটা, কাপড় বোনা, 
্পাত্র-নির্াণ__জীবিকার এই প্রধান কাজগুলি তখনো! ছিল শ্রীলোকেগ 
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হাতে ; পুরুষের! প্রধানত করিত শিকার ও গোঁচারণ। তাই তখন জীবনেও 
ক্লীজাতি প্রাধান্য খোকায় নাই। সে যুগের চিন্তা-ভাবনার কিছু কিছু আমর! 
সন্ধান পাই । তাহাদের শব-সমাধিতে তখন আরও বিধিনিয়ম ও আড়ম্বর 
বাঁড়িয়াছে। মাতৃকামুতিগুলিও নিশ্চয়ই শশ্তপ্রসবিণী পৃথিবীরই যাছু-প্রতীক। 
এইরূপ আরও অনেক দ্বিকে যাছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । জীবিকা-জয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট গ্রামগুলি ছাড়িয়া নৃতন গ্রামের পত্তন হইতেছিল। প্রথম 
দিকে মনে হয় গ্রামগুলি আত্মনির্ভর, মোটামুটি তাহার শাস্তিও অক্ষুণ্ন আছে। 
কিন্ত ইহার পরেই দেখি সেইসব প্রত্ববস্তুতে যুদ্ধান্ত্রের প্রাচূর্য_বুঝিতে পারি 
যুদ্ধবিগ্রহ, বিজয় ও দাসত্ব দেখ! দিয়াছে (জ্রঃ [০110710 70321581150, 
11772 12217791220 27 22256070)) 00. 38). 


শ্বাভুল্প আহিক্ষান্র- ভাজ ম্ুগ্গ 


'নব্যপ্রস্তর-যুগ” শেষ হইয়া গেল ধাতু ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে-_ 
পাথরের প্রহরণ ও যন্ত্রপাতি লোপ পাইল না, উহার অনেক জিনিস রহিয়া গেল, 
কিন্তু ধাতব যন্ত্র ও অস্ত্র প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। সেই 
বিপ্লবে বর্বর-জীবনের প্রথমার্ধের অবসান হইল, আরম্ভ হুইল দ্বিতীয় পর্বের 
“উচ্চতর বর্ধর-জীবনের” পালা । ইহার মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইবে প্রথম “পৌর 
সভ্যতা” ; তাঁর ও ব্রোঞ্; ও পরে (দ্বীঃ পৃঃ ১০০০ ) লৌহ যখন প্রচলিত হয় 
তখন এই পৌরসভ্যত। অগ্রসর হইয়। যায় । 

খুব বেশি দিন নয়, হাজার ছয় বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ শ্রী; পুঃ 
৪০০০ বৎসরের কাছাকাছি সময়ে) নিকট প্রা্যে প্রথম আবিষ্কার হইল তামার, 
পরে ব্রোঞ্জের প্রয়োগ-_তামার হাজার দেড়েক ধৎসর পরে আসে বরো 
( তামা ও টিনের মিশ্রিত ধাতু )। এই ছুইয়ের ফলে সমাজ গঠনেও 
পরিবর্তন ঘটবেই । কারণ, বিশেষজ্ঞ কারিগরেই তাম। ও ব্রোঞ্জের বস্ত নিম্মাণ 
করিতে পারে। অন্যেরা নিশ্চয়ই চাষ করিয়া, শিকার করিয়া, পশু পালন 
করিয়া! ভাহাঁদের খাগ্ঠ জোগাইত। এই দক্ষ কারিগরদেরও যাঁছুকর বলিয়া! 
মান ও সম্মান থাক! স্বাভাবিক । আর খনি হইতে এই ধাতু তুলিতে, 
চু্পীতে তাহা! গলাইতে, ঢালাই করিতে, খাদ মিশাইতে, গড়িয়া পিটিয়া 
হাতিয়ার তৈয়ারী করিতে শুধু বৃদ্ধি আর ধাতুবিগ্ার জান নয়, নানা নৃতন 


৫৫ 


ষন্্রপাঁতিও প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তাই এই ধাতু যখন একবার আবিষ্কৃত 
হুইল তখন তে! ক্রমেই নৃতন হইতে নৃতনতর বন্ত্রপাতিও উদ্ভাবিত হইতে 
জাঁগিল। চাষে, বস্ত্রবয়নে তো! উহা! লাঁগিলই । ক্রমে এই বছ বনু খন্ত্র 
পাতির কারিগরূপে দেখা দিল স্ুতজ্রধর, রাজমিস্ত্রী, ভাস্কর, লোহার, খোদাই- 
কার, চর্যকার, স্বর্ণকাঁর, মণিকার প্রভৃতি । অর্থাৎ শ্রমবিভাঁগ ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। সমাঁজেও পরস্পরের উপর নির্ভরপরায়ণতা৷ অপরিহার্য হইল। 
ধাতব যন্ত্র ব্যবহারের এই প্রথম দিককার হাঁজার বৎসরকে তাই পুরাতত্ব- 
বিদ্রা বলেন বর্বরজীবনের “ছ্িতীয় বিপ্রবের” যুগ। অন্ত 'দিকে কাঠের 
লাঙ্গল আবিষ্ারে ও কুম্তকারের “চক্র প্রচলনে কৃষিতে. ও মৃৎপান্র 
শিল্পে স্ত্রীলোকের প্রীধান্ত কমিয়া গেল--পুরুষ ক্রমেই জীবনযাজ্রায় সর্বে- 
সর্বা হইয়। উঠিল। এই সব ছাড়াও আবিষ্কৃত হইয়াছিল গো-যান, পালের 
নৌকা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি যাঁনবাহন। শ্রমবিভাগের ফলে শ্রেণীবিভাগ 
পূর্বেই শুরু হইতেছিল ; জীবিকোপায়ের উন্নতি হইলে তাহা এই ত্রোঞ্জ যুগে 
সুস্পষ্ট হইল-_আদদিম সাম্যবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই এই সময় নিঃশেষ হইল। “সভ্য 
জীবনের, প্রারভ্ত হয় পশুপালন, দাঁসদাসী, জমি, যন্ত্রপাতিতে পরিবারগত 
সত্‌ ও এই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ লইয়া । 


০শ্রনী-ব্রিজ্ডক্ত সমাক্ত 

পশুপালন এ কৃষিকর্মের ফলে যেমন পশু, শশ্য, যন্ত্রপাতি, জমির 
বৃদ্ধি হয় তেমনি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বাঁড়িল। চাষের সবিধার জন্যই 
এক-এক থণ্ড বিশেষ বিশেষ জমি এক-এক গোঠীর হাতে গেল, পরে মেই 
গোষ্ঠী ভাঙিয়া তাহাও উহার অংশন্বরূপ পরিবারের হাতে জমির খণ্ড থাকিয়া 
যাইতে লাগিল। এদিকে সেই পণ্ডর ও দাসদের ভাগাভাগি পাঁক! হইয়া 
উঠিয়াছে। ওদিকে তখন তাতে আবার বন্্ব বয়ন শুরু হইয়াছে। 
ধাতব ত্রব্য গলাইয়া নৃতন নূতন অস্ত ও অলঙ্কার তৈয়ারী হইতেছে, অর্থাৎ 
গৃহ-শিল্পের সচনা হইতেছে । আর যাহার! দরিজ্র হীনাবন্থ তাহারা ওইসব 
অস্ত্র ওষস্ত্রপায় না। পশুপালন, কৃষিকর্ম ও কুটির-শিল্প__এই সবের জন্ব ক্রমেই 
আবার দাঁদফের উপযোগিতা বাড়িল। তবুদূরকার হইল আরও শ্রম-বিভাগ,_. 
কারণ কৃষির ও পশুপালনের উন্নতিতে উৎপাদন বাড়িয়াছে, সকলের লব কাছ 
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কর] দরক্ষার নাই। এবং কুম্তকাঁর, কর্মকার, সুত্রধর প্রভৃতি বিশিষ্ট বৃত্তিধারী 
খন দেখা দিল তখন উৎপাদন-শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। আর এইকপ শ্রম- 
বিভাগের সঙ শ্রেণী-বিভাঁগও আরও পাঁক! হইয়া! উঠিতে লাগিল। কৌম বা 
গোষ্ঠীগত অধিকার আর তখন চলে না; তাই সম্পত্তি পরিবারগত হইয়া 
ঈাঁড়াইল। অনেক দিন পর্যস্ত জমি ও উৎপন্ন স্রব্য তবু পরিবারগতই ছিল, 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়। গণ্য হয় নাই। 

এই পরিবারের আবির্ভাব মান্ষের মানসিক জীবনেও একটা বড় 
ঘটনা । আজও আমরা পারিবাবিক সম্পর্কের অপেক্ষা পবিত্র সম্পর্কের 
কথা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু মূলত ইহার আবির্ভাব সমাঁজের 
আধিক পরিবর্তনে, একটা আধিক বিস্তাসের তাগিদে । সস্তানের জন্য 
মমতা! স্তন্তপায়ী জীবদের জননীর পক্ষে প্রায়ই একটা জৈবিক ধর্ম ;_কিস্ত 
তাহাদের জনকের পক্ষে তাহা ততটা নয়। এই জননীর কৃপায় মানব-শিশুর 
জীবন সম্ভব হয় ; মানব-মাতাঁও এই শিশুর মায়ার বশ। সেই কারণেই নারী 
একদিন ছিল কন্রী। প্রাচীন সমাজ প্রায়ই ছিল মাতৃ-প্রধান সমাজ । কিন্ত 
ুদ্ধ-বিগ্রহের যুগে নারী আর আটিয়। উঠিতে না পারিয়। শিশুর প্রাণরক্ষার্থে 
পুরুষের মুখাপেক্ষী হইল। এই ভাবেই হুইল মাঁনব-শিশুর পিতৃ-পরিচয় ও 
পিতৃ-ন্সেহের প্রথম স্চনা, আব নারীরও কক্রীত্ব হইতে ধীরে ধীরে অপসরণ। 
পরিবার সৃষ্টি হইলে এইবার স্ত্রীরা গৃহলম্ত্রী হইল, অর্থাৎ গৃহাঁবন্ধ হইল । যুদ্ধবিগ্রহ, 
হুলকর্ষণ ও ধাতুশিল্প তখন পুরুষ-সাধ্য কঠিন কর্, অস্তদিকে শ্রমবিভাগের 
বিস্তৃতিতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৃত্তিধারীও দেখা দিয়াছে । এসব পরিশ্রমের কাজেও 
তখন নারীর স্থান হইয়াছে গৌধ। সংসারেও তাই তাহাদের স্থান গৌণ হইয়া 
পড়িল--প্রধান কাক্জ হইল ঘরকন্না করা আর সন্তান ধারণ ও পালন করা। 
বিবাহও এইবার অনেকটা পরিচিত রূপে দেখা দিল। তাহার একটি প্রধান 
কারণ এই $ সম্পত্তির সঙ্গেই উত্তরাধিকারের কথ। উঠে__তাহা। কে পাইবে? 
এইখানে সম্ভানের দূর বাড়িল। ফলে তাহার মাতার সঙ্গে পিতার সম্পর্কও 
'অপেক্ষাকৃত বেশী স্থায়ী হইল; বিবাহ একটি স্থায়ী সম্পর্করূপে দেখ দিল। 
অবশ্য তখনো সম্পত্তি পরিবারগত, ব্যক্তিগত নয়; তাই বিবাহ এই প্রথম স্তয়ে 
কখনো কখনো৷ পরিবারগত ছিল--এখনে। কোথাও কোথাও তাহা আছে। 
আর সেদিন ব্তবিবাহও ছিল, বিবাহবিচ্ছোও ছিল। 

এদিকে যখন কৃষির সঙ্গে সে বাড়িয়া! চলিল শিল্প তখন ধীরে ধীরে জিনিস- 
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পত্রের বিনিময় শ্বরু হইল । দেখা! দিল কেনাবেচা, লেন-দেন, পণ্যের উদ্ভব % 
_ বর্তমান যুগের উৎপাদনের যাহা সব চেয়ে বড় লক্ষণ সেই পণ্যজাত এই 
ভাবেই সমাজে প্রথম আমিল । এই বিনিময়ের কাজটা সরাসরি এখনে। এদেশের 
কোথাও কোথাও চলে। কিন্তু গোধন, কার্ধাপণ হইতে ক্রমে টাকা পয়সা আর 
নোট ও চেকের যুগও আজ এদেশে আসিয়। গিয়াছে । 

ইহার পরের স্তরগুলিও এই শ্রমবিভক্ত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাঁজের মধ্যে হইতে 
ক্রমাগত ফুটিয়! বাহির হইতে লাগিল । বহিঃশক্র হইতে ক্ষার তাগিদে 
পরিবারগুলি এক্যবদ্ধ হইত $ ০18) বা কুল একত্র হইত (৫১০ বা উপজাতি বা 
কৌমে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাহার! চাহিল নেতা, যাছুশক্তির (ধর্মের) প্রয়োজনে 
চাহিল পুরোহিত। অনেক প্রাচীন দেশেই এরূপ বিভাগ ছিল, কিন্তু কোন 
কোনোখানে এইরূপে স্থষ্টি হইল চাতুর্বশ্য-_একথারে ইম্পাত-মোড় শ্রমবিভাঁগ, 
শ্রেণীবিভাগকে তাহা! পাকা ও অনড় করিয়া রাঁখিয়াছিল। কিন্তু সবখানেই 
ধীরে ধীরে দেখ! দিল এক ক্ষাত্রশক্তি-_ যুদ্ধ যাহার কাজ; আর পুরোহিতশক্তি 
-সেকালের গোষ্ঠীগত বিধি-নিষেধ, “টোটেম", “তাৰু' হইতে মন্ত্তন্ত্, ঝাঁড়-ক,ক, 
যাঁছুবিদ্যা প্রভৃতি সমন্ত ধর্মগত' রহস্তের যে ছিল সংরক্ষক,_-সে-ই আবার 
কখনো পুরোহিততান্ত্রিক সমাজে ব্রাঙ্গণ্য-শক্তিও হইয়া উঠিত। প্রাচীন 
মিশরের মত অনেক দেশে এই পুরোহিত শক্তিই হইতেন শাসক | শেষে শাসক 
শ্রেণী হইতেই উদ্ভূত হইলেন রাঁজা। অর্থাৎ এইবার রাজ্যের জন্ম । টবশ্ঠদের 
অর্থাৎ বৃত্তিজীবী ব্যবসায়ীদের স্থান তখনে৷ ইহাদের নিয়ে। কারণ, তখনো 
বিনিময় সমুদ্রতীরের দেশে (এশিয়া মাইনরে ও পশ্চিম ভারতে ) ছাঁড়া তত 
প্রভাব বিস্তার করে নাই। অন্তান্ত বৈশ্য উৎপার্দকেরা, বৃত্তিজীবীর! প্রাচীন গ্রীসে 
ছাড়া উৎ্পাঁদন-প্রথায় মুখ্যস্থান অধিকার করিতে পরে নাই-_ভারতবর্ষেও না, 
রোমেও না, চীনেও না। আমল প্রতুশক্তি ক্ষত্রিয় আর পুরোহিতেরা, বণিকেরা 
তাহাদের নিচে,_তাহাদেরই লহযোগী, বিস্ত শ্বশ্রেণীর নয় । ক্রমে পরাজিত বন্দী 
ও শোষিত দাঁসদের কাঁজ হইল এই তিন শক্তির সেবা, অর্থাৎ সকলের জন্য 
পরিশ্রম ও খাছ উৎপাদন ; আর সমাজশীর্ষে প্রতৃশক্তির কাজ হুইল তাহা ভোগ 
কর]; ক্ষাত্রশক্তির কাজ পররাজ্য লুণ্ঠন, গোধন কাড়িয়া লওয়া, ইত্যাদি । 
একদল পরিশ্রম করিবে অন্ত দল তাহার ফল ভোগ করিবে,--সমাজের মধ্যথানে 
এই একটা দারুণ বৈষম্য ও বিরোধিতার সম্পর্ক এইবূপে আদিম সাম্যবাদ 
ভাঙিয়। “সভ্য সমাজের, যুগে পৌছাইতে পৌছাইতে স্থায়ী হইস্স! উঠিল । 
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৫শ্রলী সহহ্হশ্র 


“সভ্য জীবনের” সময় ( “আদিম সাম্যবাদের? শেষ ও পদাসপ্রথার' প্রারস্ত ) 
হইতে আজ পধন্ত আমাদের ইতিহাস এই শ্রেণীবৈষম্যের ইতিহাঁস- যেখানে 
একদল ক্ষমতাশালী পরশুসন্ভোগী বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর শ্রমের উপরে জীবন 
যাপন করে। আমাদের পরিচিত সভ্যতার বনিয়াদ এই কঠিন সত্যের উপর 
স্থাপিত। একথ। ধাহাঁর সভ্যতায় সমাজে শ্রেণীবিলোপ ব। সাম্যবাদ মানেন ন। 
তাহারাঁও ম্বীকার করিয়া ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেও এই এতিহাসিক 
সিদ্ধান্তটি এইরূপে বলিতে পারি £ “মাহুষের সভ্যতায় একদূল অখ্যাত লোক 
থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশী, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই 
ন্লেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তাঁরা পালিত । ***তাঁরা সভ্যতার পিলস্থজ, মাথায় 
প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে-_-উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে 
তেল গড়িয়ে পড়ে ।” 


ল্লাঙ্ট্রেল বক্স 


সভ্যসমাজ, শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রের জন্ম-সম্ভাবনা৷ অবশ্ঠ হইয়াছিল কৃষির 
আরম্ভ হইতেই ; নবাপ্রস্তর যুগ ছাড়াইয়া তাত্রযুগে পৌছিতে পৌছিতে সে 
সম্ভাবনা স্থনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি । কৃষি-প্রধান 
গ্রাম ও জনপদগুলিতে শ্রম-বিভাগের দ্বার। দ্রব্য উৎপাদন এবং উৎপন্ন ত্রব্যের 
বিনিময় আরম্ভ হইলে "সভ্যতার" যুগ আসিতে থাকে । যতই এই সভ্যসমাজ 
গড়িয়া উঠিতে লাগিল, ধনবৈষম্য, শ্রেণীভেদ ততই পাঁকা হইতে লাগিল, শাঁমক 
ও শাঁদিত শ্রেণী ম্পষ্টরূপে দেখা দিল,_ অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক শাসন-যন্তরটির উন্মেষ 
হইতে লাগিল । বলা বাহুল্য, শ্রেণীভেদ্দের ফলে শ্রেণীব্ষম্য বজায় রাখিবার ক্জন্যই 
রাষ্ট্রের উত্তব, শাসক শ্রেণীর প্রবতিত সম্পত্তিব্যবস্থা বজায় রাখাই উহার প্রধান 
ও মূল কাজ; মূলত হিংসার উপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি। সেই উদ্দেশ্ঠানুষায়ী 
আবার রাষ্ট্রের রূপ প্রয়োজনান্থসারে পরিবতিত হয়; রাজতন্ত্র, অভিজীততন্ত্র 
মাধারণতন্ত্র এইরূপ নান! তন্ত্র শাসক শ্রেণী নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থই সিদ্ধ করে। 
কিন্তু ঘদি প্রেণীভোঁ দুর করিয়! শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হয়-_তাহা হইলে 
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সমীজে শাসক ও শাসিত থাঁকিবেন1। তাহ হইলে দমনমূলক, হিংসামূলক এই 
পীড়নযস্ত্রেরও প্রয়োজন ফুরাইবে,_-তখন সেই সাম্যবাদী সমাজ পরিচালন 
করিবে তাহার উৎপাদক জনগণ সমাজের প্রয়োজনানুরূপ পরিকল্পন। প্রণয়ণ 
করিয়া, উৎপাদন-বণ্টন প্রভৃতি সংস্থার সমবেত পরিচালক-মগুলীর হ্বারা। 


সভ্য-সম্াক্ত ও বুগগ-ব্রিভ্ডাগ্গ 


সভ্যসমাঁজের প্রথম উন্মেষ হয় প্রধানত আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিশাল 
নদীতীরগুলিতে-_দক্ষিণ ইউরোঁপের 'উচ্চতর বর্বর-জীবন” এই স্তরে উন্নীত 
হইবাঁর স্ৃযোগ তখন পাঁয় নাই। কিন্তু উত্তর চীনের হোয়াং হো। উপত্যকায় 
সম্ভবত: সেখানকার মঙ্গোলজাতীয় মান্ুষরাঁও এই সভ্য সমাজের স্তরে উত্তীর্ণ 
হইয়াছিল । তবে, সমাঁজ-বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্র সমান গতিতে সমছন্দে হয় না, 
কেহ আগাইয় যায় কখনো কেহ পিছাইয়। পড়ে । নব্যপ্রস্তর-যুগের শেষ ধাঁপ 
হুইতে যাহারা তাত্রযুগে অগ্রসর হইয়া গেল তাহাদের প্রধান কেন্ত্রগ্ুলি 
আফ্রিকার মিশর হইতে নিকট প্রাচ্যের পুর্ব-উত্তর ঈরাঁন ও তৃকিস্থান এবং সিন্ধু 
ও উত্তর পাঞ্জাবের মধ্যে, এবং দৃরপ্রাচ্যে চীনে অবস্থিত ছিল, তাহা! আমরা 
দেখিয়াছি। এইসব অঞ্চলের নদীর উর্বর উপকূলের বন্যার জল, পলিমাটি, 
নাতিশতল আবহাওয়া কৃষির অনুকুল? সেচ ব্যবস্থায় তাহা! আরও উর্বর /হইল। 
ইহারই মধ্যে মিশরে নীলনদের ধারে, ইরাকের ইউক্রেতিদ্‌ ও তাইগ্রিসের 
তীরে-তীরে দেখা দিল প্রথম সভ্া-সমাঁজ প্রায় সাত হাজার বৎসর 
পুর্বে ১- এই অংশের বিষয়েই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেশি গবেষণা করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে সম্ভবত ইরাকের এই “দোয়াবে' সভ্যতার সর্বপ্রথম বিকাশ 
ঘটে; বাইবেলে সে দেশের নাম শিনার। সেখানে দক্ষিণে সমৃজ্বের 
কাছাকাছি বাস ছিল স্থমের জাতির, আর উত্তরে বাঁস ছিল আরব হইতে আগত 
ঘেম গোষ্ঠীর আক্কাদ জাতির । বল হয়, ইহারাই প্রাচীনতম সভ্য-সমাজের 
পত্তন করে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতাও প্রায় ইহাদের সমসাময়িক । একটু 
পরেই (প্রায় শ্রী: পুঃ ২,৫০* ) সিদ্ধুনদের তীরে ইহার অঙ্ছরূপ সভ্যতার সন্ধা 
পাই মোহেন-জো-দড়ে। ও হরপ্লায়। প্রায় তেমনি সময়ে চীনের হোয়াংছে। 
ও ইয়াংসিকিয়াং নদী ছুইটির তীরেও দেখি এক স্বতন্ত্র সভ্যতা বিকাশ 
লাভ করিতেছে । অবশ্ঠ স্থান কাঁল অনায়ী প্রত্যেক ফেন্জেই উপকরণ, 
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উৎপাদন ও বীতিনীতির রকমফের থাকিবার কথা, তাহা ছিলও ? কিন্তু 
মোটামুটি এই সভ্য-সমাজের রূপে একট! মিলও পাওয়া যায়। কয়েকটা 
সাধারণ লক্ষণও দেখি-_ইহাদের সকলের সেচ-ব্যবস্থায় ও হুল-কর্ষণে; ইহাদের 
পৌরজীবনে ও ইটপাথরের বাসগৃহে ; সমাজে কারিগর, মিস্বি, পুরোহিত, 
রাজা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় $ ধাতুবিদ্যা ও মৃৎপাত্রের উন্নতিতে; জিনিসপত্রের 
বিনিময়, আমদানী-রপ্তানী ও তুলাদগ্ডের প্রচলনে ; পালের নৌকা ও 
চক্র-চালিত রথের ব্যবস্থায়; এবং শীলমোহর ও লিপির উদ্ভাবনায়। 
এই সকলে দেখি সভ্যতার সেই প্রারভ্ত কালের রূপ। 

এই আকফ্রিকা-এশিয়ার মধ্যস্থ প্রাচীনতম সভা-সমাজেরই সাধারণ নাম 
পণ্ডিতের দিয়াছেন-__-“এশিয়াটিক সমাজ? । 

“তাত্্যুগ+ পেছনে ফেলিয়া এশিয়াটিক সমাজ “ব্রোঞ্জের যুগ” আরম্ভ কবে 
ধঃ পুঃ ৩**০ হইতে শ্রী: পুঃ ১৫০০ উহার প্রসার কাল। তাহার পর 
সে নাগাল পাইল “লৌহযুগের” | মনে হয়, সর্বাগ্রে আর্মানিয়ার প্রাচীন মিভঙ্গি 
দেশে কোনে! এক অখ্যাত আর্ভাষী শাখা লোহার আবিষ্কার করে (শ্রীঃ পুঃ 
১০৯০ শতাবঝের দিকে )-_সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ-বস্তর ও উৎপাদন-প্রথারও ভ্রুত 
পরিবর্তন হইল। কিন্তু ব্রোঞ্জ যুগের পূর্বেই “সভ্য-স্মাজ' আরম্ভ হুইয়াছে। 
ইতিহাসে তখন হইতে উহার স্থসংবন্ধ লিখিত কাহিনী মিলে। তাই 
সভ্যসমাজের আরম্ভ হইতে আর উপকরণ দিয়া যুগ-বিভাগের প্রয়োজন থাকে 
না। কেহ কেহ ভাগকরেন তাহ! সুমের, মিশর প্রভৃতি দেশ বা জাতির নাম 
দিয়া ; কিন্ত সমাজ-বৈজ্ঞানিক যুগ-বিভাগ করেন উৎপাদন প্রথার বিপ্লব-বিবর্তন 
অন্থযায়ী। তাই সেই আদিম মনম্য সমাজ হইতে আজ পর্যন্ত জীবিকা 
উৎপাদনের পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের ইতিহাসে পাঁচটি প্রধান যুগ দেখিতে 
পাওয়া যায় £ 

১। আদিম সাম্যতত্ত্রের যুগ: প্রধানত, 'সভ্য-জীবনের” উত্তবের 
পূর্বেই প্রায় উহার অবসান হইয়াছে : নিষাদ-জীবন ও বর্বর-জীবনেই উহ? 
সীমাবদ্ধ ছিল। 

. ইছানস শেষে “এশিয়াটিক সমাজে? উদ্ভূত হয় এক ধরনের প্রাচীন সামস্ত- 
ভন্রঃ আর ভূমধ্যমগ্ুলে উ্তৃত হয় দাসপ্রথা। 
. " দাস-প্রথার যুগ২--দাঁসঘের উৎপাদনেই তখন মুখ্য সমাজ 
দিত । গ্রীস ও রোমের সভ্য নঈীক্জের বনিয়াদ ছিল মোটের উপর এইরূপ 
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দাঁসপ্রথা । অবশ্য ইহার রকমফের আছে। আর ভারতীয় প্রাচীন সমাজে 
এর্পপ দাসপ্রথা উৎপাদনের মুখ্য ব্যবস্থা! ছিল ন! বলিয়াই মনে হয়। 

৩। সামস্ততন্্ের যুগ £__ইহারই অন্ত নাম বলা হয়, কুত্র কৃষকতন্ত্র ও 
ক্র বণিকতন্ত্রের' যুগ, এব্বপ উৎপাদন ব্যবস্থা উহার মুখ্য বৈশিষ্ট্য । 

৪। পুজিতগ্ত্রেরে যুগ: যয্ত্রশিল্লের সঙ্গে ইহার প্রারস্ত ও প্রসার, 
পু'ঁজিদারের মুনাফার জন্ত মজুরের ছ্বার1 পণ্য উৎপাদন ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

£ | সমাজতন্ত্রের যুগ £__-ফলকারখাঁন৷ ও জমি প্রভৃতি উপর সমুহ 
এই প্রথায় সমাজের ও সর্বসাধারণের সম্পত্তি, উহা পুজিদাঁরের মুনাফ। 
জোগানোর হাতিয়ার নয় । | 


ঞম্শিজাভিক্ লম্াাভ্ক' & শমস্িম এশ্শিজা 


সমাঁজ-বৈজ্ঞানিকের এই যুগ-বিভাগ মোটামুটি সত্য হইলেও যে কোনে 
সভ্য-সমাজকে যেমন করিয়া হউক এই ছকে ফেলিয়া দিতে গেলে তাঁহ৷ 
বৈজ্ঞানিক কাজ হইবে না। তাই কি দাসতাস্ত্রিক উৎপাদন, কি সামস্ততান্ত্রিক 
উৎপাদন, উহারও নানা দেশে, নাঁন! পর্যায়ে রকমফের আছে। বিশেষত 
বধ্যযুগ পর্যস্তও যানবাহন যোগে ও আদানপ্রদানের স্যত্রে সভ্যতার কেন্দ্রে” 
কেন্দ্রে যৌগাযষোঁগ একালের মত এত ঘনিষ্ট ছিল না। নানারপ বৈচিত্র্য 
ও পার্থক্য সেই সময়ে একই স্তরের সভ্যতারও বিভিন্ন কেন্দ্রে সুম্পষ্ট থাকাই 
স্বাভাবিক। পুজিতন্ত্রের যুগ হইতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের - ফলে সেই স্থানীয় 
পার্থক্যের মাত্রা কমিতে থাকে; দ্বিতীয়ত, সমাজ-বৈজ্ঞানিকগণ প্রধানত 
ইয়ুরোগীয় মণ্ডলের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে গিয়া! আদিম সাম্যবাদের পরেই 
গ্রীস-রোমের দাসতাস্ত্রিক উৎপাদন হইতে ইতিহাস গণন৷ আরম্ভ করিয়াছেন । 
ইহার মধ্যখানে সভ্যতার প্রথম প্রারভ হয় স্থমের-আক্কাদ, প্রাচীন মিশর, 
সিদ্ধুউপত্যকাঁও উত্তর চীনে $ তাহার! নিকট প্রাচ্যের সেই সভ্য-সমাজের 
নাম দিয়াছেন “এশিয়াটিক সমাজ? | কিন্তু এই সমাজকে ঠিক দাসতন্ত্রী সমাজ 
বল। সম্ভব নয়, বরং উহ্হাকে এক ধরণের প্রাচীন সামস্তপ্রথ! বলাই শ্রেয়: । 
মধ্যযুগের ইউরোপের "ফিউভাল সমাজের ( মোটামুটি শ্রষ্টান্ের ১০**-১৫*, 
পর্বস্ত ) সঙ্গে এশিয়ার এই প্রচীন সামন্ত সমাজের কিছু পার্থক্য থাকিলেও 
“লও অনেক। 
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এশিয়াটিক সমাজের* মোটামুটি রূপট কী, তাহার আভা আমরা গ্রহণ 
করিয়াছি তাহার উৎপাদনের ধাতব উপকরণের ( তার, ব্রোপ্ত উহ! টিন ও 
তামার মিশাল ধাতু, যেমন দস্তা,__লৌহ) ব্যবহার হইতে ও তাহার সভ্য জীবন- 
যাত্রার পরিচয় হইতে । একটা বড় কথা, এই সভ্যতা পৌর-সভ্যতা | এরেক্‌, 
এরিছু. লাগাঁস্‌ এবং উর প্রভৃতি উহার কেন্ত্রগুলি জনসংখ্যায় ও আয়তনে গ্রাম 
নয়, রীতিমত “নগর:। গ্রাম-জনপদের যুগ এই সভ্যতা কাটাইয়া উঠিয়াছে, তাই 
ইয়ুরোপীয় ভাঁষায় ইহা *সিভিলিজেশন' । গোড়ায় এ সমাঁজের কল্পিত কর্তা 
ছিলেন পুরাধিষ্ঠাতা দেব-দেবী; পুরবাঁসী সকালে যেন তীহারই পরিবারভূক্ত, 
তাই মন্দিরই তখন জীবন-কেন্ত্র ছিল। কিন্তু দেবতার মুখপাত্র হইতেন 
মাুষ, তিনিই প্রধান, আর তিনিই হুইতেন প্রভৃ। খ্রীঃ পুঃ তিন হাজার 
অব্দের কাল হইতে ইহাদের লিপিচিত্রের নান। বিষয়ের পাঠোদ্ধার হুইয়াছে-_ 
অর্থাৎ লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় । বিশেষ করিয়া লাগাস্-এর বাউ-দেবীর 
জমিজম। হিসাবপত্রই বেশি পাই। খ্রীঃ পুঃ ২৭** অবের দিকে দেখা যায় 
স্মের ও আকাদে খণ্ড খণ্ড পৌররাজ্য ছিল, উহার স্থানীয় প্রধান বা 
রাজাও ছিল, ইহার্দের নাম ইশাকু । ইহারা একাধারে এই সব জমিদার ও 
পুরোহিতদের নেতা। ইশা ছাড়া পুরোহিততন্ত্রও ছিল প্রবল। চাঁষীদের 
নিকট হইতে ইশাকু রাজন্ব রূপে শন্তের সপ্তমাংশ আদায় করিত; আর 
রাজ্যের বাধ খাল, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাষীদের “বেগাঁর? 
খাটাইত। এই আদায়-উশুল করিবার জন্য ও বেগার খাটাইবার জন্য 
নিয়োগ করিত এক ধরণের কর্মচারী-_হয়ত কর্মচারীরা বেতনতভৃক। ইহা 
ছাঁড়। হিসাবপত্রের জন্ত ( অঙ্ক ও লিপিচিত্রে দেখ! যায়) ও লিখিবার জন্য 
কেরানিও ছিল। আর মন্দিরের ও প্রাসাদের সঙ্গে থাঁকিত তাহার্দের আশ্রিত 
কারিগর-_হুয়ত মধ্যযুগের ইযুরোপের কারিগরদের মতই । অবশ্য সমাজে দাসও 
ছিল, তাহারা প্রধানত গৃহকর্ম করিত। তবে প্রতৃদের জমি চাষ করিবার জন্য 
প্রভূ ঘাহাদের কাজে লাগাইত তাহাঁরাও ছিল “দাসের” সামিল। কিন্তু সমাজের 
প্রধান গঠন প্রতৃ-দাঁসের সম্পর্কের উপরই স্থাপিত হইয়াছিল, এই কথ বলা 
চলে ন1। প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসপত্রের অবশ্ ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থত্রে বিনিময় 
হৃইভ ) তাই ব্যবসায়ী বণিক শ্রেণীরও এইসব দেশে উত্তব হয়। কিন্তু বিক্রয়ের 
'জন্য “পণ্য; প্রস্তুত করা তখনে। সাধারণ নিয়ম হইয়া উঠে নাই'। আর এই 
বণিকেরাও ছিল গ্রতুত্রেণীর আশ্রিত ও শোৌধিত; ব্যবসায়ের লভ্যাংশ 
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প্রধানত প্রতৃরাই ভোগ করিত। এই সমাজ-ব্যবস্থাকে 'রাজন্বভেগী রাষ্ট্র 
বলা হয়, কিন্ত ইহাকে '“দামন্ত তীবেদারি” ( “ভ্যালালেজ» ) বাবস্থা বলাই 
বোধহয় আরও শ্রেয়ঃ। তবে এই ব্যবস্থার একট! বৈশিষ্ট্য হুইল স্থাণুত্ব। 
দেবতা বা দেবতার প্রতিনিধি-রূপে রাজা ও পুরোহিতে মিলিয়া এই 
শাসক-শাসিতের সমাজকে অচলায়তন করিয়া তোলে । তাই হুমের ও 
আক্কাদে নানা শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যেও সহম্র সহ্ম্র বৎসরে এই কাঠামো 
বিশেষ পরিবতিত হয় নাই। ছোট ছোট রাজ্য ভাঙিয়া যখন ।হৃমের আক্কাদে 
শারুকিন (বা সারগোন্‌) নামক একজন নেতা সম্রাট হট্য়া বসিলেন 
(গ্রীঃ পুঃ ২৮৭২-২৮১৭ ), তখনে! আসলে সমাজ রূপাস্তরিত হইল না। ইহার 
পরে কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটিল-_কিন্তু তাহাতে কি? কত সম্রাটের 
কত কীতি-কলাপ, জয়-পরাজয়ে স্থমেরের পৌর সভ্যতা প্রসারিত ও 
গৌরবান্বিত হইল ) পশ্চিমে মিশর ও পুর্বে সিন্ধু উপত্যকা পর্যস্ত এই সভ্যতার 
আদান-প্রদান চলিল;-_সিন্ধু উপত্যকার শীলমোহর, মৃৎ্পাত্রাদি চিহু এই 
কালের (খ্রীঃ পুঃ ২,৬০*-২,১০* ) স্থমের নগরীতে পাওয়া যায়। তারপর 
খ্রীঃ পুঃ ২০, অবের কাছাকাছি বাবিলন নগরীর প্রধানরাঁ এই স্থুমের 
সাম্রাজ্য আয়ত্ব করিল, এই অঞ্চলের নাম হইল তখন “বাবিলনয়া”। আরও 
হাজার খানেক বৎসর পরে উত্তরের পাহাড় হইতে দুর্ধর্ষ আসিরীয় রাজার! 
লৌহাম্ত্রে ও সৈন্যবলে বিজয়ী হইয়া এই অঞ্চলের সম্রাট হুইয়। বলিল; পারল্য 
হইতে মিশর পর্ধস্ত ছিল তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত । শত ছুই বৎসর পরে আর 
একবার স্বাধীন বাবিলনিয়া শত খানেক বৎসর-ব্যাপী নৃতন সাআজ্য পত্তন করিল, 
ইহারই নাম “কালডিয়।-সাত্তরাজ্য”। আর তাহার পরে আসিল ইরানী আর্গোষীর 
কাইরুসের প্রতিষ্ঠিত পারন্য সামাজ্য। খুঃ পুঃ ৩৩, অবে সেই পারস্য সাম্রাজ্যও 
গ্রীক সম্রাট আলেকজেন্দার অধিকার করিলেন $-_ প্রাচীন “এশিয়াটিক সমাজের? 
প্রধান প্রধান কেন্দ্র তখন ভাঙিয়া গেল। কিন্তু এই চার হাজার বৎসরে এত 
রাজা-রাজড়ার পরিবর্তনে সেই “এশিয়াটিক সমাজের” মৌলিক কোনো রূপাস্তর 
ঘটিয়াছে তাহা বলা যায না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির প্রাসাদ, পুর্ত বিস্তার 
উন্নতি, সময়ের হিসাব, বারো মাসে বছর, সাতদিনে সপ্তাহ, বারো ঘণ্টায় দিনের 
পরিমাপ; -_-গ্রহ নক্ষত্রের জ্ঞান, অঙ্ক ও হিসাব, আর লিপিচিত্রের পরিবর্তে 
ফিনিসিয্মার উদ্ভাবিত আক্ষরিক লিপির প্রচলন-.- পরবর্তী অন্রান্ত সভ্যতা 
কুমেয়ের এইসব কীতি বিশ্বত হয় নাই। কিন্তু পূর্বাপর সেই ষামব্বপ্রথাই 
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স্থমেরীয়দের মধ্যে এই চাঁর হাজার বৎসর বলবৎ রহিয়াছে-_সম্রাটের। দুর্বল 
হইলে ছোট রাজারা সম্রাটকে বিব্রত করিত বা পরম্পরে যুদ্ধ বিগ্রহে 
মাঁতিত, জনগণকে উৎপীড়ন করিত; আর সম্রাট সবল হইলে শোষণ 
কেন্দ্রীভূত হইত; পুরোহিত, মালিক ও বণিকদের স্বার্থকে তিনি নিজের 
আশ্রয়ে স্থ্দৃঢ় করিয়া তুলিতেন। কোন সময়েই কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো 
প্রকৃত পরিবর্তন হয় নাই, শোষণ-প্রথার কোনে। ইতরবিশেষ ঘটে নাই। 
স্থমেরের সমসাময়িক ছিল মিশর, আর স্ুমেরের অপেক্ষা সামান্ত কনিষ্ঠ 
হইলেও তাঁহার সমজাতীয় সভ্যতা ছিল মোহেন-জো।-দড়ে1-হরপ্পার সভ্যতাও 
(পরে দ্রষ্টব্য “ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা, আদিপর্” উহাতে হরগ্লাদির উল্লেখ 
করা হইল)। মিশরীয় সমাজের সাধারণ পরিচয়ও মনে রাখা প্রয়োজন । 
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মিশরের কীতি-কাহিনী কিন্তু সমেরের অপেক্ষাও বেশি বিন্ময়াবহ। তথাপি 
প্রাচীন মিশরের সামাজিক ব্যবস্থা ও ইতিহাস আসলে এই “এশিয়াটিক সমাজ্ের'ই 
একট] রকমফের-_উহা! স্থমেরের সমসাময়িক ও সমতুল্য | হাঁজাঁর সাতেক বৎসর 
পুর্বে মিশরের সভ্যতার উন্মেষ হইতে থাকে নীলনদের তীরস্থিত ফাষুম্‌ 
মেরিমেদি প্রভৃতি কেন্র্রে-তখনে। 'বর্বর-জীবন” শেষ হয় নাই। সভ্য জন- 
সমাজের প্রারভ্তকালে ছোট ছোট খণ্ড রাজ্য সেখানেও ছিল। জীবনযাত্রার 
দিক হইতে তৰু এখানে বিশেষ লক্ষিত হয় ছুইটি জিনিস :__টোটেমিক 
জীবন,__অর্থাৎ আদিপুরুষের বা আদিমাতার ধারণা, তাহার নামে গোত্র 
বিভাগ; এক একটি কেন্দ্র বা শহর ছিল এইরূপ গোত্রের বাঁসভূমি। সেই 
আদিমাত। ব৷ আঁদিপুরুষ তাই সেখানে আদিদেব হয়। প্রাচীন মিশরও প্রায় 
“দেবতার দেশ" হইয়া উঠে অর্থাৎ দেশ হইয়া উঠে কখনে! দেবতার বংশধর 
'পুরোহিত-রাজার', কখনো বা রাঁজ-বিরোধী দেবতার প্রতিনিধি 'পুরোহিত- 
তঙ্তেপ্'। দ্বিতীয়ত, অমরত্বের ম্বাভাবিক কামনায় শব-রক্ষ] অন্থত্রও বহু দিন 
হইতে চলিতেছিল। কিন্তু শব-সমাঁধি মিশরে এক বিরাট ব্যাপারে পরিণত হয়। 
'মমি"্ূপে দেহ-সংরক্ষণের বিষ্ভার তাই এক দিকে উন্নয়ন চলিত, অন্ত দিকে 
গীরারিডের মধ্যে রাঁজা-রাজড়ার প্রত্যেকের ভোগ আড়ম্বরের অশেষ 
উপকণসমূহও সঞ্চিত হইতেছিল-_পরকালের দেহযাত্রার জন্যই যেন ইহকালের 
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সমন্ত আয়োজন। মিশরীর! তাই ইহসর্বন্ নয়, অথচ দেহসর্বস্ব নিশ্চয়; তাই 
মিশর পীরামিডের দেশ। অবশ্ঠ সাহিত্য, কবিতা, পৌরাণিক গল্প, সমাঁধি- 
মন্দিরের স্থাপতা, চিত্রকলা, মুতিশিল্প, ভাস্কর্য, আর নানা তৈজসপত্র,- দেশ 
বিদেশের বাণিজ্যের সাক্ষ্য, প্যালেষ্টাইন হইতে আনীত তার, হ্ুবিয়ার স্বর্ণ 
লেবাননের দেবদারু কাঁ্ঠ, আফঘানিস্তানের লেপাস্-লেজুলি প্রন্তর, ঈজিয়ান্‌ 
মণ্ডলের মর্মর প্রস্তর,__সভ্যতার এই সব অজশ্র সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রাচীন 
মিশরের স্থান ইতিহাসে অতুলনীয় । মিশরের এঁতিহাঁসিক কাহিনী ও সআট- 
গোষ্ঠীর পরম্পরাঁও মোটামুটি জান গিয়াছে £ গোট। চল্লিশেক ক্ষুত্র রাজ্য ভাঙিয়া 
প্রথম উদ্দিত হয় উত্তরে ও দক্ষিণে এক একটি রাজ্য, তাহার পর শ্ীঃ পুঃ ৩০০০ 
হাঁজার অন্ধের কাছাকাছি মিশর এক-রাজ্যে পরিণত হয়। সম্রাট মেনেস্‌ এই 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশ জুড়িয়! (শ্ীঃ পুঃ ৩১৮৮ 
হইতে ২৮১৫) চলে মিশরের প্প্রাচীন” যুগ। তারপর উখবান-পতনে ১১টি রাজ- 
বংশের কথা আছে, এই রাজাদের উপাধি আমর! জানি--ফেরো” বা “ফেরাওঃ | 
পুরোহিত ও প্রধাঁনর1 তবু কম ক্ষমতাবাঁন ছিল না। সেই সব বিত্ববান্দের 
শোষণেরও সীম। ছিল না। রাজস্ব জোগাঁনো, বেগার খাটা, এই ছিল। 
সাধারণের ভাঁগ্যলিপি। চাঁৰুকের জোরে খাজন। আদায় হয়, ছুভিক্ষে আগাছা 
খাইয়া চাষীরা বাঁচে__এই রূপ বহু চিত্রে এই অবস্থার প্রমাণ মিশরীরাই 
রাখিয়া গিয়াছে । ইহার উপরেও ছিল রাজার শোঁষণ-_পীড়ন করিয়া রাঁজন্ব 
আদায় করা আর পিরামিডের মত কীতি নির্মাণের জন্য চাবুক মারিয়া! বেগার 
আদীয় করা । কিন্ত মিশরীয়দের চক্ষে এই রাজার! দেবতার বংশধর ? কেহ কেহ 
বা স্বপ্নৎ দেবতাঁও। কাজেই তাহাদের ইচ্ছা! অমান্ত করিবার কথ! ভাবাও 
সাধারণের পক্ষে সহজ ছিল না। তৰু বারে বারে মিশরে প্রজা বিজ্রোহও 
হইয়াছে; রাজশক্তি ও পুরোহিততন্ত্র ও বিত্তবানর1 মিলিয়| সেইসব বিভ্বোহ 
দমন করিত। প্রজাদের অসস্তোষ অবলম্বন করিয়াই খ্রীঃ পুঃ €০* বৎসর 
পুর্বে থীবসের সামস্তরা ফেরে! হইয়া বসে। আবার সাত শত বৎসর পরে 
এক প্রজাবিপ্রোহে তাহার! সাময়িকভাবে ক্ষমত। হারায় ; মিশর তখন প্রকাণ্ড 
কেন্দ্রীভূত সামরিক সাম্রাজ্য হুইয়৷ উঠে। ভাড়াটে সৈন্য থাকিত শাস্তিরক্ষার 
জন্ত ; অন্ত দেশ লুষ্ঠন করিয়া ধনরত্ব আহরণ করিত এই সম্্/টরা ; পরকালের 
জন্ত তাহ। জমাইত পীরামিভে ! শোধিত প্রজাদের অসস্ভোষ কাজে লাগাইয়া 
শেষ, দিকে পুরোহিততন্ত্র-তাহারাও সামস্তদেরই সগোত্র--ফেব্রাওষেরও 
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ধর্ব করিয়। ফেলিয়াছিল। উহার কিছুকাল পরে এশিয়াস্থিত আঁসিনীয়রা মিশর 
জয় করে। তার পরে পারস্-সাআাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির দিন, আর শেষে 
আসিলেন গ্রীক আলেকজেন্দার ( ৩৩২ খ্রীঃ পুঃ)। 


ত্টিভিকীন্ন এল 


একদিকে স্থমের ও দিম্কৃতীরবর্তী ভারতবর্ষ অন্যদিকে “মিশর+, গ্রীক 
বিজয়ের ফলে এই বিস্তৃত “এশিয়াটিক সমাজের" শেষদিককার করীতি-কলাপ, 
উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার প্রভৃতি সভ্যতার শীনকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন 
পাশ্চাত্য জগৎ তাহার সভ্যতা গঠনের স্থযৌগ লাঁভ করে। অবশ্ত ইহ জান। 
কথা-_গ্রীদদেশের মুল সভ্যতা বনিয়াদ স্বরূপ পাইয়াছিল ভূমধ্য সাগরের 
উপকুলস্থ “উচ্চতর বর্ধর-জীবনের' কেন্দ্রগ্ুলিকে | সেখানেও সভ্য-সমাজ “পৌর- 
সভ্যতা" রূপে ক্রিটে, এশিয়া মাইনরে, য় গ্রভৃতি স্থলে ও সমুন্র তীরবর্তী অন্ঠান্ট 
শহরে জনপদে সভ্যতার এই পথেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে চাঁহিতেছিল, 
তামধুগ ও ব্রোঞযুগের মধ্য দিয়া (খ্রীঃ পুঃ ৩০০০-১২০* )। সেই গ্রীকদেশের 
প্রাচীনতর মানুষদের জীবিকার অন্যতম প্রধান আশ্রয় ছিল পশুপালন, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, কারিগরি বিষ্তা; কারণ গ্রীসের অনুর্বর ভূমি কৃষিকার্ধের অন্কুল ছিল 
না। মাইনোস্‌ (ক্রীট ঘ্বীপের) পর্ব হইতে মাইকেনী (নিজ গ্রীসের) পর্ব পর্যস্ত 
(থ্ঃ পুঃ ২,*০* হইতে খ্রীঃ পুঃ ১১২০৯ পর্যস্ত ) ঈজিয়ান মণ্ডলের এই সভ্যতায় 
রাজা-রাজড়া আছে, মন্দির আছে (বিশেষত মাইনোস্‌-এ ), যৃদ্ধ-বিগ্রহ 
আছে, যোত্বশ্রেণীও আছে ( ভাড়াটে দৈনিক নয়, বরং সামস্ত অধিনায়কের 
মত, মাইকেনীর রাজার বশ্তা স্বীকার কর! )। কিন্তু “এশিয়াটিক লমাজের' 
মত কৃষি-নির্ভরতা ও সামস্ততন্ত্র বেশি বিকশিত হুইবার পূর্বেই আর্ধ-ভাষী 
অ-সভ্য হেলেনিক বা গ্রীক-জাতির আক্রমণে ঈজিয়ানের এই প্রাচীনতর প্রাক্‌- 
আর্ধ সমাজ (প্রঃ পুঃ ১২০০-৭০* এর মধ্যে ) 'ভাঙিয়! পড়িল। আর আর্ধভাষা 
হেলেনিকরা তখন সমাজ গড়িল "দাস প্রথা'কে প্রধান অবলম্বন করিয়া। এই 
আর্ধভাষী হেলেনিকরাই ইয়োরোঁপীয় ইতিহাসে “থ্রীক' বলিয়া পরিচিত । 


দশ শ্রশ্থান্্ সঙ্গ 


সেই গ্রায়-বর্ধর জীবন হইতেই মনুষ্য সমাজে যে দাস আছে, তাহা 
হৃবিদিত। ইহা যে এই যুগেও টিকিয়া ছিল, দশ বদর পূর্বেও নেপালে 
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দ্বাসপ্রথ। চলিতেছিল,--তাহাঁও আমরা জানি । কিন্ত দাসদের পরিশ্রমেই সমাজে 
উৎপাদন ও আর্থিক জীবন মুখ্যরূপে সংগঠিত করে গ্রীস ও রোমের সভ্যসমাজ। 
তাহার পুর্বে এশিয়াটিক সমাজে”ও এইরূপ উৎপার্দনের প্রীধান্ত ছিল না, 
তাহার পরে ইয়ুরোপের প্রাচীন বা৷ মধ্যযুগেও আর ঠিক দাস প্রথার প্রচলন 
রহে নাই ; মধ্যযুগের সামস্ত সমাজে দীসপ্রথা পরিবতিত হইয়া “ভূমিদাস 
প্রথার উদ্ভব হয়। “দাস-উৎপাদনের, প্রধান দৃষ্টান্ত গ্রীস ও রোম। 


গা 

গ্রীসের গ্রীক জাতীয় বিজেতারা ছিল আর্ধভাষাভাষী ( অর্থ-বর্বর )। এক 
সময়ে তাহারাঁও সম্ভবতঃ আদিম সাম্যতন্ত্রী সাজের অস্তভূক্তি ছিল। কিন্ত 
ত্রোঞ্চ যুগের প্রাচীন মাইকেনীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে যখন তাহার! জয়ী হইল 
তখন দেখি যুদ্ধের প্রয়োজনেই গ্রীকদের মধ্যে দলপতির উদ্ভব হইয়াছে । ছোট 
বিতবানদের শ্রেণীভেদ হইয়াছে । তাহার্দেরই মধ্যে ষে প্রধান দলপতি, সে 
আবার রাঁজা বলিয়া গণ্য হইতেছে, আর বিত্তবাঁনরা মিলিয়। তাহাঁর মন্ত্রণীসভা 
বা পঞ্চায়েৎ গঠন করিতেছে । এই সভার হাতে প্রভূত ক্ষমতা । হোমারের 
উল্লেখিত বিজয়ী গ্রীকদ্ের সমাজ অনেকটা এইরূপ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ । 
এশিয়া মাইনরের এই উপকূলে ক্রমে গ্রীকদের অনেক ক্ষুত্র ক্ুত্র উপনিবেশ 
গড়িয়া! উঠে, তাহাদের সমবেত নাম আইওনিয়া,__সংস্কৃত 'যবন” কথাটির 
উৎপত্তি এই শব্দটি হইতে, “ঘবন" নামে সাধারণভাবে পুর্বে গ্রীকদেরই বুঝাইত। 
হোমারের যুগে গ্রীক সমাজে দাসদাপী আছে বটে, তবু গ্রীক সমাজে 
দাসপ্রথা ঠিক মত গড়িয়া! উঠিতে আরও শত পাঁচেক বৎসর লাগে। তাহার 
পুর্বে লৌহ-উপাদানের ব্যবহার স্থপ্রচলিত হইয়াছে, আর সেই পরাজিত 
মাইকেনীয় সভ্যতারও কিছু কিছু দান শ্রীকসমাজ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে-_. 
যেমন, ফিনিশিয়ার উদ্ভাবিত বর্ণমালা! ও লিপিপদ্ধতি, মাইনোঁস-মাইকেনিয়ার 
নৌ-বিদ্যা ও বাণিজ্যবৃত্তি, এবং মুদ্রাপ্রচলন, আঙ্গুর ও জলপাইর চাষ, 
জ্যামিতিক ক্ষেত্র নির্মাণ পদ্ধতি, ইত্যারদদি। কিন্তু গ্রীসের ভূমি অনূর্বর, 
তাই পশুপালন এই গ্রীকদের একটা প্রধান জীবিকোপায় হইয়া রহে। প্রধানত 
এক একটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে একটি 'পলিস? বা 
পুররাষ্ট্র। পশুপালনের সঙ্গে আরস্ত হয় &ঁ অঞ্চলের তাত্র, রৌপ্য প্রভৃতি 
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খনিজ ধাতুর উত্তোলন, ধাতব ঘন্ত্রার্দি নির্মাণ । এই সব জিনিসের বিনিময়ে 
বিদেশ হইতে শশ্, মাছ, প্রভৃতি আমদানী কর! গ্রীক ব্যবসায়ীদের কাজ 
হইয়া উঠে। ক্রমে লেনদেনের ব্যবসায়, লগ্নী কারবারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। 
তাহা ছাড়া সমুদ্রে অভিযান ও লুন, আর সমুদ্রের উপকূলে উপনিবেশ 
স্থাপনও চলে। আর আঙ্গুরের মদ্য, জলপাঁইর তৈল, বাসনপত্র, ধাতু নিমিত 
হাতিয়ার প্রভৃতি নির্মীণের কাজে মজুর কারিগরেরও দিনের পর দিন বেশি 
প্রয়োজন হইল। এশিয়াটিক সমাজে ব্যবসায়ী ও কারিগর ছিল মন্দির 
পুরোহিতের আশ্রিত, তূ-সম্পত্তির অধিকারীদের অনুগত শ্রেণী মাত্র। কিন্ত 
অনুর্বর গ্রীন ভূ-সম্পত্তির অধিকাঁরীদের এত অর্থ ও বিত্ত ছিল না; গ্রীসে 
মালিক বণিকেরা ও বৃত্বিজীবীরাও তাই যথেষ্ট প্রভাবশালী হইবার স্থযোগ 
পাইল। মালিকদের ব্যবসায় ও কারখানাঁয় ক্রীতদীসের দ্বার] উৎপাদন ক্রমশ 
বিস্তার লাভ করে। 

তবু গ্রীসের সভ্যতার প্রথম দিকে এই বণিক ও শিল্প-মালিকের দ্বারা 
উৎপাদন-উদ্চোগে দাসদের নিয়োগ তত বেশি হয় নাই। তাহার পূর্বেই গ্রীক 
সমাজের শ্রেণীদ্বন্ঘ দেখা দেয়--মালিক ও অভিজাঁতবর্গও বঞ্চিতদের দমনার্থে 
যথারীতি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে। রাষ্ট্র হইতে রাজাকে অপসারিত করিয়! 
অভিজাত শ্রেণী রাঁজ্যভার গ্রহণ করে। তখন এক দিকে অভিজাবর্গ, 
অন্য দিকে ডিমোস্‌ বা জনসাধারণ--এই ছুইশ্রেণীর সংগ্রামের শেষে 
এথেন্লে জনসাধারণ জয়ী হইল, তাহার! ডিমোক্র্যাসি বা সাধারণের রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা করিল। আর সম্পাটীয় জয়ী হইল ষোদ্ধবর্গ__তাঁহীরা * 
প্রতিষ্ঠিত করিল একরূপ ক্ষাত্র-শাসন। ক্রমে প্রগতিশীল এথেন্স 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌবলে প্রবল হয়। তাহার বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য 
সমস্ত ঈজিয়ান-উপকুলে ছড়াইয়া৷ পড়ে। প্রতিক্রিয়াশীল স্পার্টাও অস্ত্র 
শক্তিতে পেলোপোনিসিয়া অঞ্চলের সকলকে পরাজিত করিয়া অপ্রতিছন্ছ্ী হইয়া 
উঠে। এই ছুই নগরীর পরস্পর যুদ্ধের কাহিনী অনেকাংশে বণিকশক্তির আর 
ক্ষাত্রশক্তির সংঘর্, আর সেকালের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষও বটে। 
এথেম্সের বণিকরাষ্ট্রের ভ্রুত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিূপে বিকাশ ও পতন আবার 
সাম্রাজ্যবাদের এক শোচনীয় পরিণামের প্রমাণও । এবং যুদ্ধাবসন্ন ম্পার্ট? 
ও এথেত্পের অবসান ঘটাইয়া যখন ম্যাকিদনের অর্ধপ্ীক রাজ! 
ফিলিপ ( আলেকজেন্দারের পিতা ) আপন সামরিক শক্তি লইয়া সমুখিত 
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হইলেন তখন গ্রীক বিত্ববানের! তাহাকে আশ্রয় করিয়াই স্বস্তি ও প্রতিষ্ঠা 
খুঁজিল। ইহার অর্থও বুঝিবার মত-_শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরে বিত্ববানেরা শেষ 
পর্যস্ত নিজ রাষ্ট ও নিজ জন্মভূমিকে বিদেশীর নিকট সমর্পণ করিতে দ্বিধা করে 
না--তা৷ সেই বিদেশী বিত্তবান্‌ বণিকই হউক, কিংবা অভিজাত ক্ষত্রিয়ই হউক-_ 
কিংব! হউক ফ্যাশিস্তদের কালে ফ্রান্সের “ুইশত পরিবার” ব্রিটেনের ক্লাইব ডেন্‌ 
চক্র আর ইরাজের আমলে ভারতের ধনিক ও জমিদার । অবশ্ঠ ম্যাকিদনের 
প্রতাপে গ্রীকমণ্ডলে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তারপর আলেকজেন্দারের 
দিখিজয়ে গ্রীকেরা নৃতন শক্তির ও সম্পদের আস্বাদন লাভ করে। এই দ্বিথিজয়ের 
ফলে গ্রীক সমাজেরও কম পরিবর্তন ঘটে নাই। গ্রীক ইতিহাসে আর এক নৃতন 
পর্বের প্রা হয় : ইহার নাম হেলেনিষ্টিক পর্ব। তাহার তিনটি প্রধান 
কেন্দ্র ঃ মিশরে টলেমি বংশীয় গ্রীক রাজার! রাজত্ব করিতে থাকেন ; পশ্চিম 
এশিয়ায় সেলিউকাস-বংশীয় গ্রীক রাঁজর৷ রাজত্ব চালান (অবশ্ঠ 
আফঘানিস্থানে ও ভারতবর্ষে গ্রীক “যবন' রাঁজারাঁও ছিলেন ); আর মিশরে 
পশ্চিম এশিয়ায় গ্রীক রাজারা কতকাংশে, পুরাতন “এশিয়াটিক সমাজের' 
এতভিহ্য গ্রীক নামের আড়ালে মানিয়। লইয়া চলেন। ম্যাকিদনকে 
কেন্দ্র করিয়া কিন্ত গ্রীক দেশ বহন করিয়া চলে তাহার দাসপ্রথায় পরিচালিত 
সমাজ-যাত্রা। খ্রীঃ পুঃ ২০০-১৫৫ এর দ্িকে রোমের হাতে উহ! তুলিয়া ন 
দেওয়া পর্বস্ত ইহাই ছিল গ্রীল সমাজের মূলরূপ- দীসপ্রথার উৎপাঁদন। 

কী সেই রূপ? এথেন্সে স্পার্টায় ধতই রাজনৈতিক পরির্তন ঘটুক, 
চমকপ্রদ নান! রাজনৈতিক বিন্যাস ( ডিমোক্র্যাসি, ওলিগাঁকি বা মনাকি ) ও 
তাহার নীতি ও স্থত্রের যত উদ্ভাবন! হউক-_গ্রীকরা যখন শৈশব উত্তীর্ণ হইল 
তখন হইতে দাসপ্রথাই হয় তাহাদের প্রধান অবলম্বন। গৃহকর্ষে তো 
নিশ্চয়ই, পশুচারণায়ও বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া কারখানায়, খনিতে, 
পরিশ্রমের সর্বক্ষেত্রে দাসেরাই হইয়া উঠে গ্রীক মালিকের, বণিকের, 
গ্রীক নাগরিকের” আথিক জীবনের নির্ভর । এথেন্সের সৌভাগ্যের দিনে দেখা 
গেল তাহার প্রয়োজনীয় শশ্তের বারো! আনি আসে বাণিজ্য-স্থত্রে বিদেশ 
হইতে । তাহার মগ্চ, জলপাই তৈল, মৃৎপান্র, ধাঁতিব ভ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে সেই 
চালানী ব্যবসায়ের রপ্তানী পণ্য হিসাবে । এমন কারখানাঁও গড়িয়া উঠিতেছে 
যেখানে এক শতের মত ক্রীতদাস কাজ করিত । যেমন দেখি, কেফালসের ঢাল 
তৈয়ানীর কারখানায় দাস খাটে ১২৪এর উপরে, ডিমোস্থেনিসেয় পিতার 
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খাটের মিস্রিখানা, ও অস্ত্রের কারখান। গ্রভৃতিতে ২৫1৩ করিয়। দীস নিযুক্ত 
আছে। সমগ্র এথেন্সে এই দাসের] তখন “নাগরিকদের, অপেক্ষা সংখ্যায় 
অনেক বেশি। কাহারও কাহারও মতে দাস অধিবাঁসীই বারে! আনার 
বেশি। তাহা হইলে এথেন্সের “ডিমোক্রাসির” অর্থ. ছিল কি? শাসনে ও 
সাধারণ কাঁজে অধিকারী ছিল একমাত্র সেই সংখ্যাল্প €পৌরজন বা নাঁগরিকেরা, 
দাসদের কোনে। অধিকার নাই! স্বাধীন বৃতিধাঁরী মানুষ অবশ্য এথেন্সে যথেষ্ট 
ছিল। আবার দাঁসদেরও রাঁজ্যের ছোট ছোট কার্ষে নিয়োগের প্রমাণ আছে। 
দাসের] “মুক্তি'ও লাভ করিত; শিল্প ও শিক্ষারও আম্বাদ দাসের! কেহ কেহ 
লাভ করিতে পারিত। কিন্তু এই কথা ভূলিবার নয়-_সেই “গণতান্ত্রিক পুররাষ্ট্রে 
সংখ্যাগুরু দাসদের অধিকার নাই, সমাঁজে তাহাদের কোনে! দাবী নাই? 
গ্রীক সংস্কৃতির ও সভ্যতার তাহার ভাঁরবাহী মাত্র ছিল। 

গ্রীক সংস্কৃতির সামান্য কিছু পরিচয় না জানিলে আধুনিক চিস্তা-ভাবনার 
অনেক স্থাত্রই অবশ্য অচেনা থাকিয়] যায়। কিন্তু এখানে তাহার সেইরূপ সামান্ত 
পরিচয়-উল্লেখও সম্ভব নয়। সম্ভবত একটি ছে!ট জাতির পক্ষে এমন কীতি 
ইতিহাসে আর কখনো আয়ত্ত হয় নাই-_এবং হইবে না। আজও 
আমর! গ্রীক সাহিত্য, ভাহাঁদের মহাকাব্য, নাটক, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি 
অন্ুবাঁদ স্ত্রে পড়িয়া! আনন্দ পাই। স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের প্রাচীন 
সংস্কৃত কাব্য নাটক প্রভৃতিও আমাদের আজ এতট] সমুন্নত জিনিস বলিয়া 
বৌধ হয় না। গ্রীক শিল্পের, মৃতির, মন্দিরের, মৃৎ্পাত্রের, চিত্রের অপরূপ 
সৌন্দর্য-স্থযমা ও মাত্রাজ্ঞান আমাদের বিমুগ্ধ করে,_সেই তুলনায় আমাদের 
প্রাচীন শিল্পকলাও আমর! আজ এতট! উপভোগ করিতে পারি না। গ্রীক 
অলিম্পিক ক্রীড়াকলাতে গ্রীক জীবন-দৃষ্টির যে সুন্দর পরিচয় মিলে তাহাও 
অতুলনীয়। আমাদের দর্শন লইয়া আমরা গৌরব করি ? কিন্তু গ্রীক দর্শন 
সমস্ত পাশ্চাত্য ও আধুনিক চিস্তা-ভাবনার মূল বনিয়াদ। আর গ্রীক চিন্তার 
স্বচ্ছতা, তাহার স্থির বুদ্ধির ওঁজ্জল্য অস্বীকার করা যায় না । ডিমোক্রিটাসের 
বস্তবাদ, হেরাক্লাইটাসের পরিবর্তনবা্দ, সোফিস্টদের জ্ঞান-জিজ্ঞাস1, এরিষ্টটল- 
প্লেটোর ভাববাদ আজ পৃথিবীর সম্পদ। এরিষ্টটলই মাহুষের সমস্ত জান- 
বিজ্ঞানকে স্থুসংবদ্ধ করিয়] যান-জগৎ ও জীবনকে দেখিবার, জানিবার, 
বুঝিবার ঠিক এমন ব্যাপক ও বাস্তব প্রয়াস তাহার পুর্বে আমরা আর কোথাও 
পাই না--সম্ভবত চীনেও ন1। পৃথিবীর প্রাচীন জাতিদের ইতিহাসবোধ 
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প্রায়ই অন্বচ্ছ। ভারতবর্ষে তো উহা! দুর্লভ ও ছুনিরীক্ষ্য। কিন্তু 
গ্রীকের! প্রকৃত ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেন-__চীনেরাঁও তাহা করিয়াছেন । 
আইওনিয়ার (ষবন) পণ্ডিতের! প্রাকৃতিক সত্য লইয়া যে পরীক্ষা ও গবেষণ। 
করেন তাহাঁতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্মেষ চিত হয়--প্রাচীন বৈজ্ঞানিক 
প্রয়াদের দিক হইতে তাহাদের কীতি অসামান্য । পরবর্তা হেলেনিস্টিক যুগে 
আলেকজেন্দ্রিয়ায় জ্যামিতির গোড়াপত্তন হয়, পুর্তবিজ্ঞান ব1 ইঞ্রিনিয়ারিংএর 
কুচন1 হয়, ভূগোলের জ্ঞান প্রসারিত হইতে থাকে । গ্রীসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
প্রভৃত উন্নতি ঘটে । হয়ত ভারতে .আযুর্বেদের ততোধিক উন্নতিও ছিল। 
কিন্ত যে সহজ মানবীয় দৃষ্টিতে__মানব-জীবনের প্রতি মমতা ও' মানুষের 
মহত্ববোধের দ্বারা__গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞান উদ্বদ্ধ হয়, সেই মানবতা-বৌধ আর 
কোন্‌ চিকিংসক-সমাঁজের সহজ ধর্ম ছিল? সমস্ত গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে 
জীবন-ধর্মের ও মানবতাবার্দের, অধ্যাত্ম ভাবনার সঙ্গে বাস্তব জীবনের একটা 
সমন্বিত প্রকাশের, এবং স্্ষমাবোধ ও অপ্রমত মাত্রাজ্ঞানের যে পরিচয় 
রহিয়াছে তাহার তুলনা আর কোনে! সংস্কতিতে-_সমাজতস্ত্রের যুগে ন৷ 
পৌছিতে- এতদিনেও আর বিশেষ মিলে নাই। 

গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে যে আধুনিক মনোবৃত্তির আভাস পাই তাহার 
একটা কাঁরণ সম্ভবত এই-_তাহাদের ক্ষুদ্রতর পরিবেশে ও স্বল্পকালের মধ্যে 
গ্রীক-সমীজ সেই প্রাচীনকালে কতকাংশে আধুনিক সভ্য-সমাজের অনুরূপ 
বিবর্তনের মধ্য দিয় গিয়াছিল। গ্রীক বণিকর্দের বাণিজ্যতুত্রে, সমুদ্রযাত্রায়, 
কারবার কারখানার বিস্তারে গ্রীকদের মনের প্রপার ঘটিতেছিল। অন্যান 
অভিজাত সভ্যদেশে কৃষক লইয়। গঠিত সমাজ সাধারণত হইত স্থিতিশীল; 
এমন নানামুখী চেতনা সেরূপ সমাজে তাই দেখা যায় নাই। অন্যদিকে 
আধুনিক সমাজের মতই শ্রেণীভেদও গ্রীক সমাজে পরিস্ফুট। গ্রীক 
অভিজাতরা গবিত, গ্রীক সমাজে নারীর স্থান নিম্নে, আর দ্বাসেরা 
মানুষের মধোই গণ্য নয়, ইহাও লক্ষণীয়। এরিষ্টটলের মত যুক্তিবাদী 
মনম্বীরও মতে দাসপ্রথা! প্রকৃতির বিধান $ প্রেটোর মত অভিজাত আদর্শবাদী 
প্রায় ব্রাহ্মণ্যধ্মী শ্রেণী-বিভের্দ পাকা করিয়! সেকালের স্থায়ী “নেতৃরাষ্ট্ 
গঠন করিতে চাঁন, তাঁহার চক্ষে দৈহিক পরিশ্রম ও উৎপাদন একটা 
তুচ্ছ লজ্জাজনক কাজ। দাসপ্রথার প্রভাবেই এইরূপ ধারণ! গ্রীকমনে 
বদ্ধমূল হয়। দীসপ্রথারই ফলে বাস্তব কাজকর্মের মধ্য দিয়া জ্ঞানার্জনের 
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প্রয়োজন গ্রীকর্দের ছিল না; বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রয়োগেও 
তাহাদের তাগিদ নাই 7-_দরাসরূপ মনুযৃযন্ত্ই তো। কাজ করিতেছে । তাই 
গ্রীক বিজ্ঞানের পথ অনেক দিকে অবরুদ্ধ থাকে এবং দাঁসপ্রথা ক্রমে গ্রীক- 
সভ্যতার অধোঁগতি ঘটায় ( তুলনীয় ভারতীয় জাতিভেদ প্রথ। )। 
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রোমের ইতিহাসও দাসসমাজের ইতিহাঁস। গ্রীক দেশের মত সংস্কৃতিতে 
শিল্পে রৌমকের] অত পরাকাষ্ঠা দেখায় নাই । শিল্পকলায় তাহার! গ্রীক সংস্কৃতির 
দীন আত্মসাৎ করিয়া তাহ! লইয়াই প্রধানত কারবাঁর করিয়াছে । কারণ রোম- 
সমাজে বণিক ও স্বাধীন কারিগরের প্রতিষ্ঠা ছিল না; উহা! প্রধানত রোম 
অভিজাত ভূস্বামীদের সমাজ। কিন্তু সাআ্রাজ্যজয়ে, শাসন, আইন-কানুন 
বিধি-বিধানের ধারণায় ও ব্যবস্থায়, এবং পথ-নির্যাণ, পৌর ও সৌধ-স্থাপত্যে 
_রোমকর! বর্তমান পৃথিবীর গুরুস্থানীয়। তবু সে সভ্যতাও দাঁসপ্রথারই উপর 
৷ গঠিত, আর রোমেরও পতনের প্রধানতম কাঁরণ এই দীসপ্রথার ভাঁঙন, ইহার 
অচল অবস্থা । 
খ্ীঃ পুঃ ৮ম শতকে রোমের ইতিহাসের আরম্ত, আর খ্বীষ্টীয় ২৫০ 
অবের পুবেই দেখি রোমের এশ্বর্ ফুরাইতে চলিয়াছে। তাহার পরেকার দেড় 
শত বখসরে আসল রোম টিউটন জাতিদের ক্রমাগত আক্রমণে তাহাদের 
অধিকারে চলিয়! গেল। তারপরেও সাম্রাজ্যের পুর্বথণ্ডে বাইজান্টাইন্‌ সাম্রাজ্য 
দাস প্রথা ও এশিয়াটিক সামস্ততন্ত্র মিশাইয়। অনেক কাল টিকিয়৷ ছিল-_তুর্কদের 
। আক্রমণে একেবারে তাহ] ভাঙিয়া গেল (শ্বীঃ ১৪৫৪)। কিন্তু রোমক সভ্যতার 
ও সমাজের বৈশিষ্ট্য ্রীষ্ীয় ৩য়/৪র্থ শতকেই প্রায় ফুরাইয়। যাঁয়। এই সুদীর্ঘ 
দিনেব (প্রায় ১,২০০ বৎসরের ) রোমের ইতিহাসের বহু তথ্যই জানিবার মত। 
কিন্ত এখানে বুঝিবার মত যাঁহ1 তাহা সংক্ষেপে এই ঃ-_ আদিম সাম্যতন্ত্র ভাঙিয়। 
ও প্রথম দেখ। দেয় প্যান্্রিসিয়ান্‌ বা অভিজাত শ্রেণী ও প্লিবিয়ান্‌ বা 
আশ্রিত শ্রেণী। রাজা অবশ্ত প্রথমে সেখানে ছিল, কিন্তু উহাতে জমিজম। 
ন প্রভৃতির মালিক প্যাট্ট্রিসিয়ান্র। ; অন্য রোমকর1 কেহ বা গরীব চাষী, 
বা সাধারণ ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী; কিন্তু অধিকাংশেই প্যাট্ট্রিসিয়ানদের 
গ্রহজীবী, তাহাদের নিকটে খণে বাঁধা, তাহাদের লাঙল-বলদ্দ লইয়া চাষ- 
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বাস করে, মজুর খাঁটে, প্রতৃদের হইয়! কিছু কিছু ব্যবসাও করে। রোমেও 
রাজতন্ত্র নাচক করিয়া প্যার্ট ট্রসিয়ানর1 রাজ্যভাঁর নিজেদের হাতে গ্রহণ করে। 
তাঁহাদের রিপাঁরিকের পরিষর্দের নাম সেনেট, দুইজন অধ্যক্ষ, তাহাদের পদবী 
কন্পাল, এক বৎসরের মত সেনেটে তাহার! নির্বাচিত হইত । এই ছিল গোড়ার 
দিকের রোম। কিন্তু সেই গোড়ার দিকেও প্যার্উরসিয়যনে-প্রিবিয়ানে শ্রেণী- 
সংঘাত বাধিয়া যায়। একবার সেই বিবাদের শেষে অবস্থাপন্ন প্রিবিয়ান্রা 
আপোষ রফ। করিয়। বেশ কিছু ক্ষমতার ভাগ পাইয়া স্থির হা বসে, কিন্তু 
দরিদ্র প্রিবিয়ান্র তখনে। রহিয়। গেল যে তিমিরে সে তিমিরে |) এই দরিদ্রদের 
মধ্যে যাহাদের কোনো সম্পত্তি নাই, বা নিঃস্ব সর্বহারা, তাহাদের নাম হয় 
প্রোলিটেরিয়ান__পুত্রদীয়িক' । রোমের যুদ্ধে অন্ত নাগরিকের টাঁকা পয়সা, 
অন্থুচর প্রভৃতি দরিয়া নিজেরা সৈন্য না হইয়া! আইনের হাত হইতে রেহাই 
পাইত; বিত্তহীনদের সেই সামর্থ্য নাই, তাই যুদ্ধে দিতে হইত নিজ নিজ 
পুত্রদের। আজ “প্রোলিটেরিয়ান্, বলিতে অবশ্য বুঝায় “নিঃস্ব বা "নিবিত্ত” 
“সর্বহারা” শ্রমিক শ্রেণী। 

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাঁজ্যজয়ে রোম নামিল সম্ভবত সাধারণের অসস্তে!ষ চাঁপা 
দিবার জন্ত ; লুঃনের একটা অংশ রোমের ইতর সাঁধারণকেও দেওয়া হইত, আর 
অধিকাংশ যাইত অভিজাঁতদের গৃহে। কিন্তু লুনের স্বাদ পাইয়! রোমকরা 
আর থামিতে পাঁরিল না। অস্ত্রশস্ত্র বাঁড়িল, যুদ্ধবল বাড়িল, মধা ও দক্ষিণ 
ইতালি জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিল রোমের বাষ্রশাসন রীতি 
পদ্ধতি, আইন-কান্গনের বুদ্ধি, গৃহে আসিল ধনরত্ব, আর দাস-সম্পদ। 
রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই দাসপ্রথারও বহুল প্রচলন হইতে লাগিল। 

ইহার পরে রোমের দিথ্বিজয়ের পাল।-_কার্থেজ ধ্বংস, সিসিলি স্পেনে রাজ্য 
বিস্তার, গ্রীন বিজয়; তাহার পরে মিশর ও নিকট-প্রাচ্যের গ্রীক রাজ্যগুলি 
অধিকার । রোষের অভিজাতদদের অগাঁধ এশ্ব্, সাআাজ্য লুঠন, রাঁজন্ব আদায়, 
দাস-সংগ্রহ ও দাঁন-ব্যবসাঁয়,--এই সবের সহিত দেখি দামের পরিশ্রমে তো 
খনির কাজ চলেই, অস্ত্রশস্ত্রের ছোটখাটে৷ কারখাঁনাও চলে, কেরানির কার্গ 
চলে, এমন কি শ্রীক-শিক্ষারও কাঁজ চাঁলানে। হয় দাস-শিক্ষকের দ্বার | রোমের 
বৈশিষ্ট্য যাহা দেখি তাহা এই £-_ রোমের অভিজাঁতর! নানা উপাস্নে সাস্াজ্যের 
মধ্যে ঝড় বড় জমিদারী গড়িয়া তুলিয়াছে, দেই সব জমিদারীর নাম 
'লুটিফাতিয়া' | সময়ে সময়ে এইরূপ এক-একট! জযিদারী ষেন ছোটিখাট একটা 
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গ্রদ্শ। এই জমিদারীতেও চাষের কাজ করে দাসগণ, কর্মচারীর! লাঠি ও চাবুক 
লইয়! দাঁপ চাষীদ্দের তদারক করে ।-_-এই হুইল রোম সাম্রাজ্যের অর্থ নৈতিক 
গড়ন। এই সমাজের মধ্যে কষক রোমান ও শহরের দরিদ্র প্রোলিটেরিয়ানের 
অসস্তোষ বাঁড়িতেছে ; মাঝে মাঝে সাম্রাজ্যের উদ্ধত্ত শস্য বিলাইয়া তাহাদের 
শান্ত করিতে হইতেছে; সার্কাস ও মন্লযুদ্ধের "খেলার, ব্যবস্থা করিয়া 
তাহাদেয় তুলাইতে হয়। তথাপি বারে বারে দাস-বিত্রোহ ঘটিতেছে : 
( তাহার মধ্যে শ্বীঃ পুং ৭৩ অবে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে যে দ্াস-বিদ্রোহ হয়, 
তাহাই সর্বাপেক্ষা বড় )ঃ সেনেট ও নির্বাচন অফুরস্ত ঘুষের ব্যাপার হইয়া 
উঠিয়াছে ; প্রোলিটেরিয়ান-ভাঁড়াটে সৈনিক লইয়া অভিজাত নেতার 
পরম্পরে ক্ষমতার ছন্বে মাঁতিতেছে ; সীজারের সঙ্গে সঙ্গে এক-নায়কত্ব দেখ! 
দিয়াছে, সীজার বংশই প্রায় সম্রাট হইয়া বসিতেছে। প্রদেশে, গ্রামে, এদিকে 
অসহায় দাস ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের অধ্যাত্ম আশ্বাস শেষ ভরস। হইয়া 
উঠিতেছে; ওদিকে রোমের নাঁগরিকর্দের সাম্রাজ্যের ফসল দিয়! ও বৎসরের 
অর্ধেকদিন মল্পক্রীড়1 দেখাইয়। সন্তষ্ট রাখিতে হয়। রাজ্যজয়ের ফলে ক্রমে 
শিল্পী, কারিগর প্রভৃতি রোম ছাড়িয়া দূর দূর অঞ্চলে গিয়! অধ্যুষিত হইতেছে; 
সেখানে নতুন জীবন-কেন্ত্র গড়িতেছে ; মহানগরীর ব্যবসা-বাঁণিজ্যেও তাই ক্রমে 
মন্দা লাগিতেছে। অন্যদিকে বড় বড় জমিদারীগুলি আর শহরের কারিগরের দিকে 
না চাহিয়! থাকিস] গ্রামে নিজেদেরই “ভিলার' বা প্রাসাদের নিকটে তাতী, 
কামার, কুমার মিল্তী প্রভৃতি আনিয়া বসাইতেছে। ইহার উপর দেখা গেল 
সাম্রাজ্য হইতে দাস সংগ্রহও আর সুলভ নয়; শস্য রপ্তানীর অভাবে খাওয়া- 
পরা জোগাইয়! দীস দিয়া চাঁষে লাভ টিকে না। জমিদারীর চাঁষবাসের কাজে- 
তাই কৃষি-মজুর, ভাঁগ-চাষী, খাজনা-করা-প্রজা প্রভৃতির পত্তন বাড়িতে 
লাগিল :__-তাহ] হইলে সেই “এশিয়াটিক সমাজের” দিকেই কি পশ্চিমের রোম 
সমাজ চলিয়াছে? অনেকটা তাহাই। কারণ, পূর্বেকার দাসপ্রথার স্থলে 
ক্রমে জমিদারী ভূমিদীঁস ব৷ সাফ প্রথার প্রচলন আরম্ভ হইতেছে, ইয়ুরোপের 
মধাযুগের সামস্ততন্ত্রের উদ্ভবের আয়োজন এইরূপে চলিতেছে । শেষের শত 
দেড়েক বৎসরে (গ্রীঃ ২৫*_-৪০০ ) একবার সম্রাটরা! রোম সাআজ্যের এই ঠাট 
বজায় রাখিবার জন্ত সমন্ত শক্তি রাষ্ট্রে কেন্দ্রিত করিতে চাহিলেন, প্রজাসাধায়ণের 
সমস্ত অধিকার কাঁড়িয়। লইতে লাগিলেন ; খ্রৃরীয় ধর্মও তাহাদিগকে ষথানিয়মে 
'প্রভু ও দেবতা, আখ্যা দিল_রোম সাম্রাজ্য অনেকাংশে এক “টোটে- 
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লিটেরিয়ান ষ্টেট? বা! “সাঁবিক রাষ্ট্রে” পরিণত হইল। কিন্তু তাই বলিয়া রোম 
সমাজ ও সাআজ্য বাঁচিল না । অর্ধবর্বর জর্মান উপজাতিদের আক্রমণে সেই 
সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গেল; অবশ্ঠ ইয়ুরৌপের ইতিহাসেও তাহাতে কিছুকালের 
জন্য অন্ধকার নামিল। 


স্রিউজ্ঞাল্ন জা সাসজ্ঞ ুগ 


রোমের পতনের পরে পাশ্চাত্য জগতে অন্ধকার যখন চাপিয়! বমিয়াছে 
তখন একটু একটু করিয়া ইয়োরোপে গড়িয়া উঠে যে সমাজ তাহাকে “ফিউডাল 
সামন্ত সমাজ” বলে। জার্মীন জাতির বিজেতা অসভ্যর! ততদিনে আদিম সাম্যতন্ত্ 
ও শিকারী জীবনতো ছাঁড়িয়াছেই, খ্রীষ্টান হইয়। এবং রোমের শেষ দিককার 
রা্রনিয়ম-পদ্ধতি কতকাংশে গ্রহণ করিয়। এই জাতির! রীতিমত রাজা, প্রধান ও 
সাধারণ লোক লইয়! নিজেদের রাজ্য গড়িয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের ছোট ছোট 
রাজ্য লইয়! ক্রমে হইল সাম্রাজ্য | নিজেদের সাআাজ্যের তাহার “রোম সাম্রাজ্য" 
বলিয়া পরিচয় দিতেও উতস্ক। ফ্রাংকদের রাঁজ শালমেন সেইরূপ চেষ্টা 
করেন । পরে জার্ধান গোষ্ঠীর অটেণও এ পরিচয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ফিউডাল 
সমাঁজের মূল রূপটা কী? ছুইটি শ্রেণীতে ফিউডালি সমাঁজ বিভক্ত--উপরে 
জমিদার স্বরূপ সামন্তরা আর নিচে সাধারণ সাফ বা ভূমিদাস কষক। কিন্তু 
সাফের। ঠিক দাস নয়। তাহারা জমিতে বীঁধা, প্রভুর গ্রাম ও জমি ছাড়িয়া 
অন্তর যাইতে পারিবে না । তাই তাহাদের বাঙলায় নাম “ভূমিদাঁস'। ছোঁট 
এক-আধ খণ্ড জমি তাহাদের কখনো! কখনেো৷ নিজেদের থাঁকিত, তাহার 
উহা চাষ বাস করিত; প্রভুর প্রাপ্য ভাগও দিত, রাঁজার খাঁজনাঁও দিত, 
নানা আবওয়াবও মিটাইত, নজরান। দিত, নতুন জমির 'সেলামি দিত। 
কিন্ত বছরের প্রায় অর্ধেক দিন প্রভৃর নির্দেশ মত জমিদারের জমিতে 
সাফর্দের বেগাঁর খাঁটিতে হইত, মুনিব বাড়িতে কাজকর্ম করিতে হইত, 
ফরমায়েস মত অন্ত কাজও করিত। ইহা ছাড় অবশ্য চর্চ বা ধর্মমগুলী 
ও পুরোহিতের দাবীরও অস্ত ছিলনা । তাহাও মিটাইতে হইত। তদুপরি, 
জঙ্গলের কাঠ আহরণ, পশুপাঁখি শিকাঁর, খালে-নদীতে-পুকুরে মাছ ধরাঁরও 
খাজনা না দিলে চাষীদের অনেক সময়ে অধিকাঁর ছিল না। রাস্তার মোড়ে 
সীকোর মোড়েও কর দিতে হইত । উপরের জমিদারই ছিলেন সাঁফে র শাসক, 
-সপীজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূমিদাসের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কম, জমিদার কাছারিতে 
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তাহার বিচার হইত, জরিমানা হইত, কয়েদ হইত জমিদারের “ঠাণ্ডা গারদে।, 
জমিদার ছিলেন নিজের এলেকায় গ্রামের প্রভৃ। এই এলেকার নাম 'ম্যানর'। 
জমিদারের খাশ দখলে নিজের খাঁনিকট। জমি থাঁকিত, বাকিটায় সাফদের পত্তন 
হইত । ফিউডাল রাষ্ট্রও এইরূপ জমিদারদেরই সৃষ্টি । ছোট জমিদারের উপর বড় 
জমিদার, তাহার উপর আরও বড় জমিদার, সকলের উপরকার জমিদারই রাজ। 
__ফিউডাঁল সমাজে এইব্প শাসক-শ্রেণীর মধ্যে এই স্তরভেদ একটা বড় লক্ষণ। 
রাজা সামন্তদের সাহায্যে রাঁজকার্ধ চালাইবেন, তাহারাই সৈন্ত জোগাইবে । রাজা 
দুর্বল হইলে তাই সামস্তরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াইয়া! লইত, প্রবল সামস্ত নিজে 
রাজ! হইয়াঁও বসিতে চাহিত। তাহা না হইলেও সামস্তদের পরস্পরের মধ্যে 
ুদ্ধবিগ্রহের শেষ ছিল না-_ইহাঁও ফিউডাল সমাজের একটি বড় বৈশিষ্ট্য । আর 
এইসব ছন্দ লইয়াই সেই সমাজের চারণদের গাঁন, নাইটদের স্ভতিকথা। কিন্ত 
ফিউডাঁল সমাঁজের আরেক প্রধান বৈশিষ্ট্য গির্জার প্রভাব । রোমের প্রধান 
পুরোহিত, “পোপ” বা ধর্মাধিপতি, যেন পুরাঁনো! রোম সাঘ্াজ্যের সম্রাট, তীহাঁর 
নিচে বিশপ বা, তাহাদের নিচে নাঁন। পর্যায়ের পান্রী পুরোহিত প্রভৃতি । এই 
চর্চ ছিল সবচেয়ে বড় জমিদার--ভারতবর্ষের মোহান্তদের মত। তাহাদের 
ক্ষমতার অন্ত ছিল না। দেশের রাজার সঙ্গে দেশস্থ চর্চেরও বিবাদ বাধিত, 
পোপের সঙ্গে বিবাদ বাধিত সম্রাট্দের__ইরোরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস অনেকটা 
এই বিবাঁর্দের কথা | আবার, এই চর্চই ছিল সে দিনের সংস্কৃতির কেন্দ্র। 

শ্বীঃ ১০ম হইতে ১৪শ শতকের মধ্যে ফিউডাল সমাজের এই বিশেষরূপ 
পশ্চিম ইয়োরোঁপ ফুটিয়া উঠে) তারপর তাহা সেখানে বিলুপ্ত হইতে থাকে-_ 
তবে পুর্ব ইয়োরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলে উহা আরও অনেকদিন টিকিয়! ছিল। 

ফিউডাল সমাজ তাই প্রধানত গ্রাম্য সমাজ, চাষী ও কারিগরের সমাঁজ । 
ইহ! এশিয়াটিক সামন্ত সমাজের বা গ্রীক ও রোমান সমাঁজের সেই পৌরসভ্যতা' 
ময়। ছোট খাটো শহর অবশ্য ছিল,_তীর্থক্ষেত্র, রাজার রাজধানী, ব্যবসায়ের 
কেন্দ্র থাকিবেই | কিন্তু ক্রমে হাট বাজার মেল! অবলম্বন করিয়1 নতুন শহর বা 
বুর্গ' বসিতে লাগিল। পুরানো শহরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ব্যবসাপত্র এসব 
স্থানে বাড়িতে থাকে, কারিগরদের তাহীতে পশার বাড়ে। পুর্বে এইসব 
কারিগর শিল্পীদের কাঁজের উপর প্রধান, দাবী ছিল তাহাদের জমিদারদের । 
নিজ নিজ জমিদারের এলাকাতেই উহাদের কেনা-বেচাও হুইত, উহাতে 
জমিদারর1 ভাগ বসাইত- শহরের উপরও এইরূপ জমিদার-প্রতুর শোষণ ছিল। 
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কিন্তু ব্যবসাপত্র বাড়িতেই এই কারিগর ব্যবসায়ার্দের মধ্যে জমিদারের গণ্তী ও 
শোষণের সীমা ছাড়াইবার তাগিদ আসিল। তাহারা “গিল্ডে” সংঘবদ্ধ 
হইবার চেষ্টা করিত। কোনে কোনে! ক্ষেত্রে নিজেদের শহরে কতকটা৷ 
ব্যবসাবাঁণিজ্যের স্বাধীনত। অর্জনও করিয়া বসিল। জার্মান 'হান্পিয়াটিক 
লীগের নাম এইজন্ত প্রসিদ্ধ। ক্রুসেড প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া ইতালিতে 
ভেনিস্‌ প্রভৃতি শহরে বেণে-রাঁজারাঁও জাকিয়া বসিল ;__ কিন্তু তখন সামস্ত- 
তন্ত্রের শেষ দিন আমিতেছে। এই শহুরে কারিগর কারবায়ীরা, শছরে ও 
ব্যবসায়ী,__ইহাঁর! “বুর্গের আসল অধিবাসী বলিয়াই ইহাদের নাম বুর্জোয়া”, 
উহাঁর অর্থ 'ব্যবসায়ী”। বলা বাহুল্য, কালক্রমে ব্যবসায়ী বণিকেরাই কারিগর 
রাখিয়া কারখানা গড়িবে, পুঁজিপতি হিসাবে তাহারাই হইবে শিল্পপতি এবং 
পত্তন করিবে পুঁজিতন্ত্রের যুগ ব! বুর্জোয়া যুগ। কিন্তু মধ্যযুগে শহরে বণিক কারিগর 
দের আত্মরক্ষার বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল নিজ গিল্ড ব1“সংঘ'__তন্তবায়, কর্মকার, 
স্বর্ণকার, শক্যকার প্রভৃতি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গিল্ড বা “সংঘ' ছিল-_অনেকটা 
আমাদের বৃত্তিজীবীর পঞ্চায়েতের মত । ভারতবর্ষে মধ্যযুগে এইরূপ গিল্ডেরই 
নাম ছিল “শ্রেণী । এই গিল্ডগুলি প্রভৃদের শোষণের বিরুদ্ধে কারিগরদের 
শক্তিকেন্ত্র। ইহার] নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা কমাইয়। দাম বাঁধিয় দিত, 
লাভের পরিমাণ ঠিক রাখিত। সাধারণতঃ ওস্তাদ কারিগর গিল্ড চালাইত, 
সাকরেদদের শিক্ষানবীশীর ব্যবস্থা করিত। কিন্তু ক্রমে এই ওস্তাদরাই গিল্ডের 
জোটের জোরে সাকরেদর্দেরও শোষক হইয়া উঠিল--তাহাঁও দেখা গেল। তৰু 
গিল্ড মধ্যযুগের কারিগরদের পক্ষে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বড় শক্তিকেন্দ্র-_ 
এ-কালে মজুরদের ট্রেড ইউনিয়নের মত,_-ইহ। উল্লেখযোগ্য । 

আমাদের দেশে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য প্রচুর । তাই এই সামস্ত স্তরের গে 
কীতি যাহা, এদেশে আমর। প্রধানত তাহাই পাইয়াছি ভারতীয় সংস্কৃতিরপে। 
আর এই দাক্ষি্যের জন্য এ-ম্তরও এই দেশে স্থায়ী হইয়াছে দীর্ঘদিন । উৎপাদন- 
শক্তি এখানে বাধা না পাইয়৷ স্থির রহিয়াছে--একেবারে পাশ্চাত্য বণিক 
আপিয়া ও বিদেশী পণ্য আসিয়! উহার ওলট-পালট না করিয়া! দেওয়। পর্যস্ত। 
কিন্তু ইয়োরোপের কঠিন বহিঃগ্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া সেইখানকার 
লোকদের নৃতন উৎগাদনশক্তির স্থষ্টি অহরহ করিতে হয়। তাই এক-একটা 
প্রথাও তাহারা তাড়াতাড়ি সেইখানে ছাড়াইয়া যায়। সামস্ত যুগও সেই উৎপাদন 
সেই মহাদেশে শেষ হইতে লাগিল চতুর্দশ শতকেই। আসিল বণিকের যুগ। 
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রণিকভভ্ 


আমেরিকা আবিষ্কারের পর পেরুর লুঠ-কর] সোনায় ইয়োরোপের বৈশ্যদের 
ঘর বোঝাই হইল, বাজার ফাপিয়৷ উঠিল। তখন নৃতন নৃতন শিল্প দেখা 
দিতেছে । সেই বৈশ্য-স্বভাঁব বণিক ও শহুরে মধ্যস্বত্ভোগীর দল তখন আর 
সামস্তপ্রতুদের মানিতে চাঁয় না; বণিকেরাই ছিল এতদিন সামস্ত ভৌমিকদের 
তুলনায় অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত শ্রেণী। একটু অবস্থা ফিরিতেই তাহারা চাঁহিল 
রাষ্ট্রে স্বাধিকার ও সমাজে মুক্তি। নৃতন ব্যবসাঁপত্র ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য 
সমাজ হইতে সামস্ততন্ত্রের উচ্ছেদ দরকার হইয়া পড়িল; নৃতন উৎপাদদন-শক্তি, 
অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য, পুরাতন উৎপাদন-সম্পর্কেকে অর্থাৎ সাঁমস্ত ও গোলামের 
সম্পর্ককে, ভাঙিয়া দিতে লাগিল। ইহাঁরই ফলে ইংলগে হয় ক্রমোয়েলের সময় 
হইতে চল্লিশ বংসরের বিপ্লব (১৬৮৮) উহার পুর্ণ একশত বৎসর পরে ফ্রান্সে 
ফরাসী রাষ্ট্-বিপ্রব হইল (১৭৮৯ )। সামস্তযুগের অবসান করিয়া আমিল এই 
বগিক-তন্ত্র ও বণিক-পুঁজিদারের যুগ। তাহারই পরিণতি হইল বুর্জোয়া 
ধনিকদের যুগ-_শিল্পপতির পু জিতন্ত্র বা ইণ্ডাটয়াল ক্যাঁপিটালিজম-এর প্রসার। 
কিন্তু শিল্পপতিরাঁও পরশ্রমভোগী, শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্য সস্তায় লইয়। মুনাফা করে, 
গমিককে তাহার শ্রমমূল্য আসলে ফাঁকি দেয়। বুঝ! দরকার, মুনাফা! জিনিসটা 
শ্রমিকরই উদ্ধত্ত শ্রম_ শ্রমিকের যে পরিশ্রমের জন্য শ্রমিক মজুরী পায় না, 
তাহারই নাম মুনাফা । এই মূল কথাটা এই সম্পর্কে বারবার মনে রাখ! দরকার । 
মুনাফার উপরই বুর্জোয়ার এস্বর্য গড়া, বাণিজ্য গড়া, তাহার পু'জি গড়া-__আর 
গড়া এই বুর্জোয়া সভ্যতা । এই মুনাফার লোভই হুইল তাহার সমস্ত প্রয়াসের 
মূলকথা। তাহার দান-খয়রাতি, আইনকাগন হইতে ধর্মকর্ম, কালচার-_ 
মুনাঁফাঁর প্রসাদ; এবং প্রত্যক্ষে পরোক্ষে মুনাফার উদ্দেশ্টে। সেই মুনাফার 
লোভে সে বাণিজ্যের নামে সাম্রাজ্য আয়ত্ব করে; মুনাফার লোভে 
বিজিতদের শিল্প নষ্ট করিয়। নিজের মাল চালায়) একচ্ছত্র মুনীফা ভোগের 
আশায় সে সেখানে একচেটিয়া বাঁজার দখল করিয়া লয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ 
শামনের উত্তব ও বিস্তারের ইতিহাসও ইহাই, এই মুনাফার শিকার । 


৭৯ 


গুজিভজ্ঞেল সুগ্গ 

ব্রিটিশ বুর্জোয়া! বণিকের সেই লুঠ-কর এই্বর্যের দ্বারাই ব্রিটিশ শিল্প-বিপ্লবের 
গ্রয়োজনীয় পুজি সংগ্রহ হয়; তাহাতেই আবার পৃথিবীতে শিল্প যুগের গোড়া- 
পত্তন হইল। কারণ, বিজ্ঞানের ক্রম-প্রসারিত জ্ঞান তখন কতকগুলি নৃতন 
যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে। কলে জিনিস তৈরী করা যায় অনেক বেশি, অনেক 
তাড়াতাড়ি মানুষের অপেক্ষা কলে কম খরচে বেশি মাল উৎপাদন; হয়, এই কথা 
দাসপ্রথায় গ্রীস-রোম বাসমাজতনত্রী ভারতবর্ষ-চীনও বুঝে নাই,বুঝিল এই ইংরেজ 
বুর্জোয়া বণিকেরা!। তাই নৃতন কলকারখান1 বসিতে লাগিল। ব্রিটেনের এই 
কারখানা বিস্তারের পুঁজিটা আসিয়াছিল প্রধানত ভারতবর্ষের লুষ্টিত এব 
হইতে। বিদ্রেশী বণিকই রাজা; আমাদের দেশের পুরানো হাতের কাজ 
বিলাতের কলের সম্মুখ তখন আরও টি'কিতে পারিল না। দেশীয় শিল্পীরা 
প্রতিছন্বিতায় হারিয়] গিয়া! হয় চাঁধী হইতে চাহিল, নয় কলের মজুর হইতে 
লাগিল। যন্ত্রের মালিক কলওয়ালার কাছে মজুর খাঁটিতে গেলে মজুরদের 
নিজেদের উদরপুতির জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি বাঁধা দিতে হয়। ইহাই পুঁজিভ্ত্ 
বা! ধনিকতন্ত্র (০81109115) | এই প্রথায় যন্ত্র রহে মালিকের হাতে, তাহ। 
মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি; যন্ত্রজাত দ্রব্য তৈয়ারী হয় কারখানার মজুরের 
সমট্টিগত পরিশ্রমে (5001811590 19001:)1 উৎপন্ন প্রব্যের মোট মূল্য যাহা 
সর্বাংশেই তাহা মজুরের পরিশ্রমের সমতুল্য) কিন্ত মজুর পায় সেই মূল্য হইতে 
শুধু নিজের বাঁচিবার মতো অংশটুকু মজুরীন্ূপে, বাকীটা গ্রহণ করে কলের 
মালিক মুনাফারূপে ; এই মুনাফাটা! আসলে তাই উদ্বৃত্ত শ্রমমূল্য (58213 
৮810 )। তাই মুনাফার অর্থ হইল মজুরের মেহনতের সেই মজজুরী-ভাগ যাহা 
মজুরকে ন! দিয়। মালিক আত্মসাৎ করে । উহা। 'উদ্ধত্ত, কারণ মোট উৎপাদন- 
ব্যয়ের পরে উহাই থাকে উদ্ধত্ব। এদিকে ত কল বাড়ে, যত বেশি সংখ্যায় 
মজুর খাটে, যত বেশি সময় মজুর কাজ দেয়-_ ততই এই মুনাফা ফীপিয়। উঠে। 
তাহাতে কলওয়ালার পুঁজি আরও বাড়ে; আবার সেই পুঁজিতেই বসে নৃতন 
নূতন কল, নৃতন নৃতন কারখানা । এই কারণেই নৃতন যন্ত্র আবিষ্কারের 
তাগিদ পড়ে; কারণ ভালো যন্ত্র হইলে আরও বেশি পণ্য উৎপন্ন হইবে, আরও 
মুনাফ। বাঁড়িবে। যতক্ষণ ক্রেতার সামর্থ্য থাকে ততক্ষণ এইরূপ চলে। এই 
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নিয়মে ঘেড় শত বছরে আজ ইতিহাসে য্ত্যগের বিবর্তনে অতিকায় 
কারখানার পর্ব দেখ! দিয়াছে --যন্ত্ই যেখানে প্রধান, মজুরও সংখ্যায় সেখানে 
্প প্রয়োজন । যুগ হিসাবে আজ সভ্যতার ইতিহাসে দেখ দিয়াছে কষিযুগের 
শেষে এই শিল্পযুগ ৷ বুঝিতে হইবে--যন্ত্রবলের প্রসারে এখন আবার উৎপাদন- 
শক্তির প্রয়োজন হুইয়! পড়িয়াছে এই মুনীফাদারীর হাত হইতে মুক্কি__ 
দমাজতাম্ত্রিক ব্যবস্থা । সমাজ ও সভ্যত] রূপাস্তরিত হইতে চাহিতেছে, তাহা। 
লক্ষণীয় । 

কিন্ত তাহার পুর্বে লক্ষণীয় এই পুঁজিদারের যুগের বিশেষ লক্ষণগুলি কী 
কী? সভ্যতার ইতিহাসে কী ইহার প্রধান দান? 

(১) জাতীয়তাবাদ-_যাহা! এই যুগেই প্রকট হয়। এই জাতীয়তাবাদ ব। 
হ্যাশনালিজম্‌ আবার বাণিজ্য প্রসারের দায়ে পররাজ্যগ্রাসী হয় (2508$075), 
অধীন জাতির “জাতীয়ত। বোধে”ও বাঁধ! দেয় । যেমন, ওলন্দাজর] চাপ] দিতে 
চাহিয়াছে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তা বোধ, ইংরেজ চাহিয়াছে ভারতবর্ষের 
জাতীয়তাবাদকে চাপ। দিতে । 

(২) ব্যক্তিম্বাতন্ত্য-_-একটু একটু করিয়া সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা 
বুদ্দিকে আয়ত্ব হইয়াছে । কারণ প্রথম দিকে পুঁজিদীরের দরকার ছিল মজুরের । 
নবজাত বুর্জোয়া তখন বলিল, প্রত্যেকেই নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করিবার 
অধিকারী হউক--কেহ কাহারও ক্রীতদাস বা ভূমিদাস ব। গোলাম যেন ন। 
থাকে । কারণ মধ্যযুগে সামস্ত ভৌমিকের দ্বাস ছিল শিল্পী ও কৃষকের1) তাহারা 
চাকরান। ভোগ করে, তাই জমিদারের অনুমতি ন। পাইলে অন্তের কলে তাহার! 
কাজ করিতে পারিতনা। সামন্ত যুগের ভূমিদাসদের এইরূপ স্বাধীন" মজুরে 
পরিণত ন1 করিতে পারিলে পুজিদার তখন কলের মজুরই পাইত না। তাই 
ব্যক্কি-স্বাতস্ত্ের পক্ষপাতী হুইল পুঁজিদারেরা-_মাহ্ছষ যেখানে থুশী বাস 
করিতে যে ভাবে পারে জীবিক। অর্জন করিবে, এই স্বাধীনতা না৷ থাকিলে 
সে মান্য কিসে? এই কথা গ্রাহ হইলে এই নীতি অনুযায়ী নিজের 
সম্পত্তিতেও প্রত্যেকেই অখণ্ড অধিকারী বলিয়! (0115866202০ ) 
স্বীকৃত হইয়াছিল। পু'ঁজিদারের নিজেরও কাম্য ব্যক্তিগত মূনফা, কাজেই 
০৫৮৩ 9:০86এর পক্ষেও এইরপ ব্যক্তিম্বাতস্তরের নীতিই গ্রাহথ। 

€৩) ভিমোক্ত্যাসি বা গণতত্ত্র-“মান্ৃষের অধিকারের” ([২18129 ০ 
7189) দাবী লইয়া! নামস্তদের ও যাছকদের পুকুষাহুক্রমিক 215116898 বণিক-. 
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সান্কৃতির কপান্তর--« 


ধনিকের! উচ্ছেদ করেন, সেই বণিকর! ক্রমে রাষ্ট্রযন্্র চালনায় নিজের] গ্রাধান পদ 
গ্রহণ করেন। এই রাষ্টক্ষমতা তাহারা আয়ত করিতে পারেন জনগণের সাহাধ্য 
হুইয়া। তাই তাহারা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল রাষ্ট্র পত্তন করেন; 
ইহাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বুর্জোয়ার্দের এই গণতন্ত্রের অর্থ-_ রাষ্ট্রের চোখে সবাই 
সমাঁন। উহার অর্থকিন্ত ইহা নয় ষে, আখিক বৈষম্যেও বিদুরিত হইবে । 
বরং ব্যক্তিগত মুনাঁফ] সর্ব-স্বীকৃত হওয়ায় সম্পত্তি ব্যক্তিগত থাকি; তাহাতে 
মুনিবে মজুরে ধনের বৈষম্য কার্যত আরও পাঁক। হইয়া! পড়িল। [নিক শ্রেণীর 
ভাগ্যবানেরা জন্ম হইতে টাকাকড়ি, শ্রেণী ও পরিবেশের বলে যোস্বিধ! পায় 
তাহ। বিত্হীন শ্রেণীর লোকেরা শত চেষ্টায়ও পাইবে না। 'দরিজ্রশ্রেণী, 
বঞ্চিতশ্রেণী তাঁই এই বুর্জোয়া গণতন্ত্র সত্বেও ন। পায় খাইতে, না পাঁয় পরিতে, 
না পারে লেখাপড়া শিথিতে, না পায় রাজ্যচালনায় নিজেদের অধিকার আদায় 
করিতে । “রাজনীতিক গণতন্ত্র থাকিলেও "অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র নাই । ধনিকের 
চাঁলিত গণতন্ত্রের ভিতরের অবস্থা এইরূপ । যতক্ষণ ধনিকতন্ত্র আছে ততক্ষণ 
সত্যকার গণতন্ত্র তাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না । 

' তৰু এই পুঁজিদারের যুগ পুর্বযুগের তুলনায় অনেক উন্নত, তাহা তাহাদের 
এই সব দান হইতে প্রমাণিত হয়। এইসব নীতি অবশ্ঠ নিজের প্রয়োজনেই 
পুঁজিদার গ্রহণ করিয়াছে, পরোঁপকারের ইচ্ছায় নয়। তবু তাহাতে 
মানুষের অধিকার কিছুটা প্রসারিত হইয়াছে, সভ্যতা অনেকট। অগ্রসর 
হইয়াছে । কিন্তু শ্রেণীর স্বার্থে এই সব সংনীতিকে আজ আবার পুঁজিতন্ত্র খর্ব 
কন্সিতেও বাধ্য হইতেছে, এমনই ক্ষীয়মাণ পুজিতন্ত্রের নিয়ম | 


সাও্সআভ্কযবাত্েল্স সংকট 


কারণ পু'জিতন্ত্র তাহার শেষ পর্যায়ে আসিয়াছে সাস্রাজ্যবাদে। ইহার রূপ 
আমাদের পরিচিত ; মুনাফার লোভে পরের দেশ পু'জিতন্ত্র প্রথম জয় করিল। 
তারপর দেই দেশের শিল্প ধনিকেরা বিনষ্ট করিল নিজের্দের দেশের মাল 
চালাইভে। বিজিত দেশের শিল্পীরা তখন বৃত্তি হারাহিয়! হইল চাষী; বাড়াইল 
সেই হতভাগ্য দেশের চাষীর সংখ্যা। আবার সামাজ্যের শাঁসন ও শোঁষণের 
স্খিধার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী সেই অধীন দ্নেশ হইতে বাছিয়া বাছিয় তৈয়ারী 
করিল তাহার তন্লিদার এক খ্রেণী-_রাজা, জমিদার, তালুকদার, মৃত্সথদি, 
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বেনিয়ান, আর শেষে-কেরানি। অথচ বিজিত দেশে প্রথম দিকে বিজেত! 
ধনিকতন্ত্র কলকারখান। গড়িতেও দিল না--পাছে নিজের দেশের পণ্যজাতের 
সঙ্গে & সব অধীন দেশের কলের মাল প্রতিদ্বন্থিতা করে এই ভয়ে । সেখানকার 
তেল, কয়লা, পাট, তুল৷ প্রভৃতি মাল নিজে একচেটিয়া! করিয়া লইল। সেই সব 
দিয়া নিজের দেশের কারখানায় কাপড় বুনিয়া শাসক দেশের ধনিকের! সেই 
পরাজিত দেশেই চালায় একচেটিয়। ব্যবসায় । ইহাকেই বলে ওপনিবেশিক 
(০010191 ) ব্যবস্থা | ইহার সঙ্গে সঙ্গে বড় কারখাঁনারও দিন আসিল । তখন 
ক্রমে নিজের দেশের ব্যাংক, ইন্দিওরেন্স কোম্পানি প্রভৃতি হইয়া! পড়িল এই সব 
ব্যবসায়ের মালিক । এই অবস্থাটাতেই লগ্মী পুঁজি (ঢ10)91702 08151 ) হয় 
শিল্পের মালিক । শোষণের নেশ। বাঁড়িয়। গেল, অথচ শোধিতদের রক্তল্পত দেখা 
দিতেছে । পরাধীন দেশের নিজের হাতে শিল্প নাই, আছে শুধু চাঁধী।; লেই 
চাষের উপর সবাই নির্ভর করে--রাঁজা-রাঁজড়া, জমিদার ও তালুকদার, মহজন 
তে! আছেই, সরকারের সমস্ত পাওনাও আছে, বড় মাহিনার কর্মচারী আছে, 
বিলাতী পেনশেন, ভাতা প্রন্থৃতিও আছে,__ইহাঁদের সকলকার এই লুটের 
বোঝা পড়িল গিয়া দেশের উৎপাঁদকের উপরে । কে সেই উৎপাদক? মূলত 
চাষী, আর জনকয়েক খনির মজুর ও কলকারখানার মজুর. ইহার এই বোবা 
বহন করিতে করিতে শেষে মুখ থুবডাইয়া পড়ে,_-দেশের রাঁজন্ব ষোগাইতে 
আর পারে ন।, সাম্রাজ্যবাদীর চালানে। মালও কিনিতে পারে না, পাওনাদারের 
পাওনাও পারেন! মিটাইতে | 

এই যখন সাম্রাজ্যের দশা, অন্তদিকেও তখন পুঁজিতন্ত্র নানারূপেই অচল হয় 
পড়িতেছে। প্রথমত, আস্তর্জীতিক জগতে পু'জিদীর জাতের মধ্যে রেষারেবি 
বাড়ে, যুদ্ধ বাধে, কিংবা বাধে-বাধে । শিল্পপ্রধান প্রত্যেক জাতিই নিজের শিল্পকে 
বাচাইতে চায় অন্তের শিল্পের আক্রমণ হইতে । তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রই শ্ু্ষ-প্রাচীরে 
নিজ নিজ দেশ ঘিরিয়! লয় । ফলে নকলকা রই ক্রয়বাঁণিজ্য বাঁধ! পায়। তাহাই 
ক্রমে আস্তর্জাতিক শুষ্ক-ঘন্বরূপে দেখা! দেয়। দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্গত দ্বেশের ঘরের 
মধ্যেও পুঁজিদার মুনাফা জমাইয়া ক্রমেই স্ফীত হয়, অথচ বঞ্চিত মজুর দুর্দশাপন্ন 
খাকে। ইহাতে দেশের ভিতরেও দুই শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য বাঁড়ে, বিরোধ 
ঘনাইয়! উঠে, শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দেয়--সুলের চিরস্তন হ্ন্দ আবার প্রকট হয়। 
তৃতীয়ত, ক্রমেই নৃতন যন্ত্র আবিষ্কারে মজুরদের মধ্যে বেকারের লংখ্যা। বাড়ে ; 
আয় মন্ুরেরাই যখন দেশে-বিদ্বেশে সংখ্যায় বেশি তখন তাহার! 
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বেকার হইলে পণ্যক্রয়কাঁরীর সংখ্যাও আসলে কমে। ফলে, উন্নততর 
যষ্রে পণ্য বেশি উৎপন্ন হয়; কিন্ত পণ্য বিক্রয় হয় কম। বিক্রয় না 
হইলে মুনাফা নাই; তাই পুঁজিদারও তখন কল বন্ধ রাখে। এইভাবে 
বাড়ে মজুরের বেকারসংখ্যাঁ_আরও জমে ছন্দ ; দেখা! দেয় আখিক সংকট। 
এইজন্তই উৎপাদন-শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পাইলেও মুনাফাতন্ত্রের চক্রান্তে সেই 
উৎপাঁদনের সার্থকত! সমাজ আজ ভোগ করিতে পারিতেছে না । যদি ব্যক্কিগত 
মুনাফার? (2017%566 0:0% ) দিন শেষ হইত, তাহা! হইলে এই যুগের এই 
এশ্বর্য আয়ত্ব করিতে নাকি প্রত্যেক মানুষের সপ্তাহে মাত্র চার ঘটা পরিশ্রমই 
হইত যথেষ্ট ১-_অবস্ঠ ইহাও ছিল ১৯৩০-৩৫ এর আমলের হিসাৰ।" তাহার 
পরে যন্ত্রবিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছে । কিন্তু পু'জিতন্ত্রের জন্য এখন পর্যন্ত 
চলিয়াছে এই উৎপাদনে, বণ্টনে, বিনিময়ে একট। অরাজকতা ! তাই অর্থ-সংকট 
দেখ! দিতেছে, যুদ্ধ বাধিতেছে। অন্যদিকে জ্গাতীয় হ্বাধীনতার সংগ্রাম 
অপরাজেয় হইয়া উঠিতেছে,:আর সঙ্গে সঙ্গে ুপনিবেশিক বাবস্থারও 
সাম্রাজ্যবাদের আয়ু শেষ হইতেছে, পুঁজিতন্ত্রেরও দম ফুরাইয়া আসিতেছে । 
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সেই নৃতন সমাজতন্ত্রের যুগের বিশেষ রূপ কী হইবে তাঁহ] সম্পূর্ণরূপে এখনো 
বলা শক্ত- কিন্তু ১৯১৭ হইতে ১৯৬৩ এই ৪৬ বৎসরের সোভিয়েততন্ত্রের 
বিকাঁশ হইতে তাহার রূপ এখন অনেকাংশেই বুঝা যায়। উহা! আর এখন 
শুধু একটা অস্পষ্ট আশ্মানিক বিষয় নাই। বুঝিতে পারি_এখনকার 
সমষ্টিগত উৎপার্দনের মত সমষ্টিগত সম্পত্তিরও দিন আসিতেছে । অর্থাৎ 
কলকারখানা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিবে না, হইবে সাধারণের সম্পত্তি । 
জমি প্রথমটা হয়ত হইবে চাষীর, পরে হুইবে সাধারণের , চাষীরা তাহাতে 
সমবায় স্থত্রে সম্মিলিত হুইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করিবে শম্ত । 
অর্থাৎ চাষীর কিংব! ম্ুরের উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকারী হইবে তাহার! নিজেরা- 

১ ১৯৪*-৪৮ সালের লেখ] এই প্রস্তাবটি রাখ। হইলস্-কারণ, ১৫ বসর পরে ও মুলত তাহ! মিথ্যা 
বয়। কিন্তু ১৫ বংসর সমাজতস্থ সন্বন্ধে যে সংশদ্ন দেখ! দিরাছে ও সমাজতন্ত্রের গঠসে থে তুলজাস্তির 


হধ্য দিয়! অগ্রসর হইতেছে, তাহ! না জানিলে, না হুঝিলে এই সব অভিজ্ঞতার মুলা খাঁকিবে 
ধা । অতএব মেই সমাজতন্ত্র গঠনের চেষ্টার মূলবিচার কর! হইল পরবতী অধ্যায়ে | 
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কোন মালিক পক্ষ নয়। সেই উদ্বৃত্ত মূল্যের খানিকটা থাকিবে নৃতন যন্ত্র 
পাঁতি আয়ত্ত করার জগত , কিস্ত মুনাফা] ন1! থাকাতে কেহ শ্রমিককে ঠকাঁইতে 
পারিবে না। আর সমাজে মুনাফাদার না! থাকাতে একটা আথিক সাম্য ধীরে 
ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইবে ।, গণতন্ত্রের যাহা আসল লক্ষ্য রাষ্ট্রে ও জীবনে 
মান্থঘের লমান অধিকার লাভ,--তাহাঁই এইভাবে ক্রমশ আয়ত হইবে। 
এই যূগগ আসিয়াছে সোভিয়েত ভূমিতে, তাহার জীবনযাত্রায় ও 
মানস-সম্পদে সেই বূপ দেখা দিয়াছে । অবশ্ট সেখানেও এখনোও মাত্র উহার 
প্রথম ধাপ 'সমাঁজতন্ত্র চলিতেছে, উহার নীতি এই-ঘ্র0ো) 52০ 
075 8০00:0106 €০ 1013 20111, 6০ 6৪01) 00০ 9০০01011096 00 1015 
1০:1..-_অর্থাৎ কাজ অনুসারে বেতন । কাজেই মানুষে মাষে বেতনের 
পার্থক্য আছে এই “সমাজতন্ত্র বা সোস্তালিজমের স্তরে । কিন্তু এই স্তরেও 
উৎপাদন-যস্ত্রের মালিক সমাজ, উহ1 কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাই 
কেহ কাহাকেও শোষণ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত মুনাফার আয়ু শেষ 
হওয়াতে সে দ্বেশে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগও পরিত্যক্ত হইয়াছে । অন্ত প্রধান 
প্রধান দেশেও এইরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটিলে তবেই সোভিয়েত 
দেশ নিষ্ষণ্টকে “সমাজতন্ত্র হইতে “সাম্যবাদী সমাজের' দিকে অগ্রসর হইতে 
পাঁরিবে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে (১৯৪২) পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র বিস্তৃত হওয়ায় এসব 
দিকে পদক্ষেপ আরম হইবে বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক শক্তিদের 
উচ্ছেদ ঘটিলে মানুষও বিজ্ঞানের পূর্ণ গ্রয়োগ করিতে পারিবে, আপনার স্থুস্থির 
পরিকল্পনা বা! প্ল্যানিংএর সহায়ে কঠিন পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্তি পাইবে। 
বিজ্ঞান এখনই সেই আশীর্বাদ কতকটা সম্ভব করিতে পারে, সাম্যবাদে তাহা 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহা হইলে--”1৪0 11] ৪0 01302 
1999 £000 006 162100) 0£ 060885165 170 006 158] ০01 
£:90000.” তাহাতে মানুষ ক্রমশ বাধ্যবাধকতার, শাসক ও শাসিতের 
সম্পর্ক ও বন্ধন হইতে যুক্ত হওয়াতে নিজের ব্যক্তি-ন্বরূপকে সত্যরূপে 
চিনিতে পারিবে। সেই ব্যক্তিসতা সামাজিক দায়িত্ব ও করৃত্ব মানিয়! 
সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে-_এখনকার মত খণ্ডিত হইয়া! যাইবে না। সমাজতন্ত্র 
ব্যবস্থায়ও এইকূপে মানবপ্রকৃতির নৃতন বিকাঁশ এক-আধ দিনে সম্ভব হয় না 
সমাজতন্ত্র বছদেশে বিস্তৃত ও পৃথিবীতে বিপদমুক্ত না হইতে উচ্চ ব্যক্িত্বের 
বিকাশ সেখানেও বাধামূক্ত হয় না। সেখানেও কিছু স্বার্থবু্ধি, ছুর্ণাতি থাকে। 
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তবে, যখন শোষক ও শোধিতই থাকিবে না, তখন যে ব্যক্তিগত 
্বর্থসিদ্ধির সুযোগ ও তাগিদ কমিয়া যাইবে, তাহা! মহজবোধ্য। 
সেই পথেই অবশেষে, ধীরে ধীরে আসিবে সেই দিন যেই দ্দিন এই নীতি 
গ্রাহ--ঢ0ো0 6201) 0196 900010106 10 1015 80111, 00 ৫8০ 006 
80০010106 10 1015 1086” -_ উহাঁই কমিউনিজমের স্তর | 

কিন্তু কথা হইল, মানুষের এই ভাবী যুগ আসিবে কি করিয়!? সামস্ত 
যুগ ভাঙিয়া নৃতন যুগ আনিয়াছে ( সামাস্তদের ) নিয়েকার বুর্জোয়ারা।। বুর্জোয়া 
ুগ্গগ তেমনি শেষ হইবে এই যুগে যাহার! উৎপাদন 
পারে তাহাঁদের হীতে-__তাহাঁরা মজুর ও তাহাদের মহযোগী কিসান। আর 
হয় এই গণশক্তির পিছনে থাকিবে সেই নিম্নমধ্যবিত্ব বুদ্ধিজীবী দল, 
যাহার! যুক্তি দিয়া বুঝিতেছে কেন বর্তমান অবস্থা অচল, আর কী 
হইবে ভবিষ্তৎ। এই ষে রূপান্তরের পথ তাহ! যতই স্থগম হইবে ততই 
সমাজের মানুষ বুঝিতে পারিবে ইহার আবশ্টকতা ও ইহার অনিবার্ধভ|। 
এই জ্ঞানট। সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়! দেওয়াই তাই প্রত শাস্তিকামীরও 
কাজ। এই চেতনা (০০8$০10850655) জনসাধারণের মধ্যে, মজুরের মধ্যে 
কিনানের মধ্যে প্রাণের দায়েই আঁদিতেছে; বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের বেকার 
দশায় তাহা বুঝিতে পারিতেছে। তৰুও সচেতন হইতে হইবে 
ুদ্ধিজীবীদ্দেরই বেশি, চেতনা-সঞ্চারের দায়িত্ব তাহাদেরই হাতে, তাহাদেরই 
হাতে এখন পর্যস্ত সংস্কৃতির দায়ভাগ। 


ইভিহাসেন্র চন্দ 

মানের ইতিহাসের এই এক নিশ্বাসে দেওয়া অল্পষ্ট আভাম, এই বিশ্ববীক্ষা 
( ড/615/0800801)8 ), আমাদের সন্মুথে রাখা দরকার,-জগৎ ও জীবনের 
দুরগ্রবাহী শ্রোতের মধ্যে আমরা কোথায় দীড়াইয়াছি দরকার তাহা! আমাদের 
বুঝ! । বল! কি আবার প্রয়োজন, কোনে! দেশের ইতিহাসই অন্ত কোনে! দেশের 
ইতিহাসের শুধুমাত্র পুনরুক্তি হয় না? ইতিহাস পয়ার ছন্দে লেখা পাঁচালী 
নয়, ইতিহাস অমি্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহাঁকাব্য। তাহার ছন্দের মিল পংস্কির 
অভ্রন্করে ; ্থক্ঘতর নিবিড়তর সেই ষিল। মানব-ইতিহাসের সেই বিরাট 
ছন্দের রঙ স্বদেশের ইতিহাসের ছন্দটিও মিলাইয়া পড়িতে ছয়। ইতিহাসের 
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এই পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাটিকেও যাঁচাই করিতে হইবে 
এইরূপ বাস্তবদৃষ্টিতে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব দেশে ও বিদেশে 
ইতিহাসের কোন্‌ নৃতন রূপ প্রকাশিত হুইতেছে- সংস্কৃতির রূপাস্তর কেমন 
করিয়া স্থম্পষ্ট হইয়! উঠিতেছে-__আমাদেরও সংস্কৃতি সকল জাতির সংস্কৃতির 
মতো। কি করিয়! এক বিশ্বসংস্কৃতিতে রূপাস্তরিত হইতেছে । 


গ্রান্হঞ্পওভী 


ইতিহীসের ধার- অমিত মেন 
মানব সমাজ-্্রাহুল সাংকৃত্যায়ন 
পরিবার, সম্পত্তি ও রা্র--এঙেল্স্‌ 


17000971911 19011), 
(0) 79118100160), 
ভযা)৪৮ 7:50005060 10 8188০0-- 00:00 00119 (7911090). 
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ছিহজ্জীল্স ভ্ভাঞ্জ 
ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশধার। 


চতুর্থ অধ্যায় 
ভাল্পতীল্স সংস্ক্কভিল্প শ্রাল্া 8 আছিব্দপ 


ভারতবর্ষের ষে সংস্কৃতি নানা ভাঁঙা-গড়ার মধ্যদিয়া আমাদের হাতে 
আপিয়া পৌছিয়াছে তাঁহা প্রধানত কৃষিজীবী সমাঁজের সংস্কৃতি। প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় হইতেই অবশ্ঠ ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প-উদ্োগের স্থচন! হইতে 
থাকে। তথাপি :দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুর্ব পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের জীবনে 
বা মনে শিল্পযুগের রঙ সুম্পষ্ট হইয়া উঠিতে গাঁরে নাই । তখনো! ভারতীয় 
সমাজ প্রধানত কৃষি-নির্তরই ছিল। কৃষি-সমাঁজ একাস্তভাবেই প্ররুতির 
নিয়মে চলে, খতুর সঙ্গে তাহার ভাগ্য বিজড়িত। কৃষি-সমাঁজের সংস্কৃতিতে, 
তাহার জীবন-যাত্রা ও মানস-স্থপ্টিতেও তাই এই বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব প্রবল। 
কুষিযুগে তাই বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট মানবপ্রকৃতির বশ্ততার, অসহাঁয়তার ও 
আত্মমমর্পণের চিহ্ন বেশি লক্ষিত হয়। 

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের মান্ুষেরাঁও তাই প্রর্ধানতঃ আত্ম-নির্ভরশীল নহে। 
স্বভাবতই উপরের দেবতার দিকে চাহিয়া! থাকে, অর্থাৎ অদৃষ্টবাদী ও রহস্যবাদী। 
তাহাদের সাহিত্যে, দর্শনেও তাই মানুষের বিজয়ের স্তব অল্প। আত্মপ্রত্যয় 
তাহাতে নাই, আছে অদৃষ্টবাদ, ভাববাদ ও সহজ আত্মসমর্পণ। ইহা 
কষি-সংস্কতিরই সাধারণ লক্ষণ। এই কারণেই প্রাচীন কুষিসমাজে অদৃষ্টবাদ 
ও অধ্যাত্ববাদ ম্বাভাবিক। তাহার উপর নানা বার পরাজয়ে ভাববাদ 
ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বড় লক্ষণ হুইয়! রহিয়াছে। 

ভারতবর্ষের এই সংস্কৃতি অবশ্ঠ আজ ভাঁঙিতে বদিয়াছে ; ইহারই রূপাস্তর 
আমরা চোখের সম্মুখে দেখিতেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ১৯৪৭-এর রাষ্রীয় 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই প্রকাণ্ড মত্য আংশিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, 
অবস্থা সমাঁজ ও রাষ্ট্রের সেই গ্রয়োজনীয় রূপাস্তর এখনো বহুদিকে অসামাপ্ত। 
তথাপি এই ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সামান্য পরিচয় আমরা গ্রহণ করিতে 
গারি-_বুবিয়া দেখিতে পারি তাহার খাঁটি বৈশিষ্ট্য, ও আঁসল বৈচিত্র্য । 
ভারতীয় সংস্কৃতি মূলত কৃষিগত, ইহাতে ভুল নাই। কিন্তু এখানে শিক্পযুগ 
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আসিয়াছে ;--আগামী দিনে ভারতে শিক্প-উৎপাদনের শক্তিও ক্রমশ 
প্রনারিত হইতে বাধ্য, তাহাঁও ভোলা সম্ভব নয়। তখন শিল্প-গ্রধান 
সভ্যতার লক্ষণ ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকাশ পাইবে । কিন্তু কষি-সভ্যতার 
ঘে প্রধান দুই-একটি লক্ষণ ব1 বিষেশস্ব এই ভূখণ্ডে এতদিন স্পষ্ট দেখা গিয়াছে 
ভাহাঁর পরিচয় লওয়! সমীচীন । 


ভ্ঞাল্রত্ভীজ সংস্কভিল্র উবম্পিষ্য 


ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান লক্ষণ মনে হয় ইহার ধারাবাছিকত1। 
এখানে কৃষি-সভ্যতা৷ খুব দীর্ঘদিন টি'কিতে পারিয়াছে। ইহা আরম্ভ হইয়াছে 
অনেক দিন-_অন্তত হাঁজার পাঁচ বৎসর পুর্বে, আর চলিতেছে এখনো । 
কৃষিকার্ধ এ দেশে ব্রিটেনের মত একেবারে নগণ্য জীবিকাপ্রণালীতে বোধহয় 
কখনে! পরিণত হইবে না । মাঁকিণ যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ভূমির মত এই দেশেও 
শিল্প-চালিত কৃষির প্রভাব যথেষ্ট থাকিতে পারে ! কিন্তু এতদিন পর্যস্ত কষি- 
সভ্যতার এই দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রসার সম্ভব হইয়াছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে ; 
সিন্ধু, গজা, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদী ১৪ বিস্তৃত সমতলভূমি কৃষি- 
সমাজের বিকাশের পক্ষে ছিল পরম অন্ুকুল। আর “দেবতাত্মা হিমালয়' 
ভারতীয় সমাজকে অনেকাংশে বহিঃশেক্র হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্ত 
এই কৃষি-সভ্যতাও ছন্ববিরোধ বজিত নয়, ইহাতেও নাঁন। বিপর্ধয় ঘটিয়াছে। 
এই দীর্ঘ-জীবনের সম্পদ তবু ভারতবাসী মোটের উপর সঞ্চয় করিয়া 
আনিয়াছে; নীল-নর্দের উপকুলম্থ সভ্যতার মত, তাই্রিস-ইউফ্রেতিসের 
মধ্যবর্তী অঞ্চলের সভ্যতার মত উহা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এখানেও মাঝে 
মাঝে বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, “অন্ধকার যুগ' আসিয়াছে, 
বহুকাল অনেক অঞ্চলের রাস্ট্রীর সংবানদও বিশেষ পাওয়া যায় না)-_-এই 
সব কথা সত্য। তথাপি তখনো সংস্কৃতির ধারা একেবারে মিলাইয়া 
যায় নাই, তাহ। বুঝ! যায়। ধ্বংসের মধ্য দিয়াও ইহার ধারাবাহিকতা 
অনেক জিনিস জীয়াইয়! রাখিয়াছে,__কোথাও নৃতনকে একেবারে আত্মসাৎ 
করিয়া! লইয়াছে, কোথাও উহাকে রাখিয়াছে টাঁনিয়া-বুনিয়া৷ আঁপনার সন্ধে 
শুধু যুক্ত করিয়া। এইরূপ নমনীয়তা-সহুনশীলতাও ভারতীয় সংস্কৃতির 
ছিল, আর উহাই তাহার দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহাকে কোন ফোন 
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দার্শনিক বলিয়াছেন--ভারতবর্ষের সমন্বয়-শক্কি ; কেহ বলিয়াছেন- বহুকে এক 
করিবার সাধনা; আর কেহ ব1 বলিয়াছেন--সবল গ্রহণশীলতা ; আর অন্ত 
কেহ-_অক্ষম নমনীয়তা । ঘাহাই তাহা হউক, আমাদের বর্তমান কালের 
সংস্কৃতির মধ্যেও এই ছুই কারণে বহু বহু দিনের পুরাতন বীজকণপ! জম হইয়া 
আছে, অতীতেরও নান] পর্যায়ের উন্তাবনা মিলাইয়া আছে, ইহা সর্বদাই 
মনে রাখা প্রয়োজন । আর তাহার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রধান লক্ষণও 
আমাদের সহজেই চোখে পড়ে__ইহার বৈচিত্র্য । পুরাতন কিছুকে আমরা 
একেবারে বিলুপ্ত হইতে দিই নাই; আদিম জীবন-যাত্রীর ছাপ নানাখানে 
দেখা যায়। আবার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ বহু জাতির দেশ, 
দ্বেশও প্রকাণ্ড, প্রায় একটি মহাদেশ । কাজেই বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন 
কালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারনা উদ্ভৃত ও বিকশিত ( ৪৮০]৪৫) 
হইয়াছে, আমরা তাহাও নানাভাবে কালধর্ম, লোক-আচার, বা বিশেষ বর্ণের 
বা বিশেষ অঞ্চলের আচারধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। ইহ! ছাড়! 
বারেবারে বিদেশী শাসক আসিয়াছে; বিদেশী-উদ্ভাবিত জীবিকা-ধার। ও 
উহার ধ্যান-ধারণা ভারতবর্ষেও প্রসারিত (10560 ) হইয়াছে-__-যখনি 
ভারতবর্ষে তছুপধোগী প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ তাহা লাভ করিয়াছে । 
সেই সব “দান” আসিয়া ভারতের নিজন্ব “অবদানকে আরও নৃতন করিয়া 
দিয়াছে । তাই সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির একটা মোটামুটি--অত্যস্ত অস্পষ্ট 
হইলেও"-'এক্যবদ্ধ' রূপ যেমন আছে, তেমনি আছে এই ভারতীয় সংস্কৃতির 
অফুরস্ত,বৈচিত্র্য | “বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য” ইহাও ভারতীয় সংস্কৃতির একটা 
বড় লক্ষণ ও সাধনা । 


ইন্বম্পিভ্যেল্ল জর্থ 
ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লইয়া! ধাহার] গর্ব করেন তাহার বলিতে চাঁন 
-ভারতীয় সংস্কৃতি অনার্দি-অতীত, অপরিবর্তনীয় ; তাহা এক শাশ্বত সম্পদ । 
কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেই প্রমাণ যে, (১) ভারতীয় সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় 
নয়, তাহার রূপান্তর হুইয়াছে বারে বারে। (২) ভারতের একত্ব সাংস্কৃতিক 
হিনাবে সত্য এই কারণে যে, ভারতীয় সংস্কৃতি বৈচিত্রের সমাহার । (৩) এই 
সংস্কৃতি প্রাচীন হইলেও পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা নয়। জীবিত সভ্যতার 
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মধ্যে চীন। সভ্যতাও এমনি দীর্ঘায়ূর গর্ব করিতে পারে। (৪) মোটামুটি এই 
সংস্কৃতি সর্বাংশেই কষিযুগের মধ্যেই নিবন্ধ । 

সঙ্গে সঙ্গে ম্মরণীয় £ প্রথমত, কৃষি-সভ্যতার পূর্বেও মানুষ জীবিকা- 
সংগ্রামে ও প্রকৃতি-জয়ে অনেকট] অগ্রসর হইয়াছে--ভারতবর্ষেও সেই 
প্রাগৈতিহাসিক মাহুষের সংস্কৃতির চিহ্ন রহিয়াছে । দ্বিতীয়ত, কৃষি-সভ্যতাঁও 
আবার নানা স্তরের মধ্য দিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইয়। গিয়াছে--কোনো। একটি 
বিশেষ স্তরে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, থাকিলে তাহারও মৃত্যু ছিল অনিবার্ধ। 
মোটামুটি ভারতীয় সংস্কৃতিতেও কৃষি-সভ্যতার দেই স্তরগুলি ধদখিতে পাই। 
আর ন্মরণীয় এই ষে, কি প্রাগৈতিহাসিক কালে, কি এঁতিহাসিক কালে-__এই 
রুষি-সভ্যতার কাঠামোর মধ্যেও সর্বস্তরে ও সর্বদেশেই যেমন, তেমনি 
ভারতবর্ষেও দেখিতে পাই,__জীবনযাত্রার নৃতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মানুষ 
পরস্পরের সম্পর্কের হতন পরিবর্তন সাধিত করিয়াছে ; আর সেই সামাজিক 
ব্যবস্থা ও আচাঁর-বিচারকে অবলম্বন করিয়! আবার তাহার মানস-লোক নূতন 
স্থষ্টিতে (০:2211078) মঞ্জরিত হইয়াছে । ভারতীয় সংস্কৃতিরও স্বরূপ ৰুঝিতে 
হইলে উহার বিভিন্ন যুগের পরিচয় এইরূপ ভাবেই গ্রহণ সম্ভব। সমাজের 
প্রত্যেক ঘুগের উপকরণগত, সমাজগত এবং মানসগত বূপ-_-এই তিন অঙ্গ, 
তিন অবয়ব, উহার্দের পরম্পর সম্পর্ক ও সক্রিয় পরিণতি--এই সব প্রত্যেক 
স্তরেই বুঝিয়। দেখা প্রয়োজন ॥--তবেই এই পরিচয় বাস্তব ও সত্য হয়। 

কিন্তু দেখিয়াছি, আমর] সচরাচর ভারতীয় সংস্কৃতির হিসাব লই অন্ত বূপে। 
হয়ত ধর্ম দ্বারা) যেমন, হিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি বা ভারতীয় মুসলমান 
সংস্কৃতি। কিংবা ভৌগোলিক ভাগের-দ্বারা ; যেমন, বাংলার কাল্চার, “ভাগীরথ 
কাল্চাঁর।” কিংবা ভাষাগত জাঁতি হিসাবে ; যেমন, তাঁমিল সংস্কৃতি, অন্ধ 
সংস্কৃতি, বাঙালী সংস্কৃতি, ইত্যাদি। বলিয়াছি, এই সব হিসাব যে একেবারে 
মিথ্যা তাহা নয়। ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতিতে তফাৎ 
নিশ্চয়ই আছে। “ভাগীরথ কালচারের" সঙ্গে নিশ্চয় পল্মাপারের জীবন-পন্থারও 
পার্থক্য আছে। বাঙালীর ও হিন্ৃন্থানীর কাল্চারেও তফাৎ আছে। কিন্ত 
এই সবই গৌণ তফাৎ। বরং এই বিভিম্ব ধরণের বাহ্‌ লক্ষণই 
ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের অন্যতম কাঁরণ। বারেবারেই মনে রাখা 
দরকার, মংস্কৃতির বিচারক্ষেত্রে মৃলহৃত্র ধর্ম নয়, দেশ নয়, জাতি নয়। সেই 
স্তর জীবনযাত্রার বাস্তব উপকরণ, সামাজিক ব্যবস্থা, এবং তাহারই অহায়তায় 
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হুষ্ট মানসিক সম্পদ । তাই, এই দিক হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমপরি- 
বতিত ধারাঁও বিচার করিতে হয়। 


শ্রসাপ-সওভী 


কিন্তু কথ। এই, জীবনযাত্রীর বন্ত-উপকরণ ক্রমশই পরিবন্তিত হয়, তাই 
সমাজও পরিবতিত হয়, মানসিক রূপেরও পরিবর্তন ঘটে; তাহ! হইলে 
ভারতবর্ষের প্রথম দ্রিককাঁর অধিবাসীদের প্রাথমিক জীবনযাত্রার রূপ আমরা 
জানিতে পারি কোথা হইতে? ইহার উত্তর অবশ্ঠ আঁজ স্থবিদিত। যেসব 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে মান্য প্রাচীন মিশর, স্থমের, ব/াবিলন প্রভৃতি দেশের 
ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছে, সেই সব বৈজ্ঞানিক উপায়েই প্রাচীন ভারতবর্ষের 
ইতিহাসও আমর! জানিতে পাঁরি। এখানে সেই সব উপাঁয়ের কথা আলোচন। 
করা নিপ্রয়োজন। মোটামুটি এই বিদ্ভারই নাম পুরাতত্ব বাঁ প্রত্ববিদ্যা | ভূতত্ব, 
্রত্রজীববিষ্যা ও নৃতত্ব লইয়া ইহা৷ শুরু হয়। প্রথমত, ভূতত্ব বলিয়া! দেয় কোন্‌ 
ভূ-কালে, কোন্‌ ভূখণ্ডে যাুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল কিন্ূপ। সেই নান! 
ভূম্তরে লুপ্ত জীবের হাঁড়গোঁড়, খুলি লইয়! আবার গবেষণ1 করে প্রত্ুজীববিষ্া। 
তারপর নৃতত্বের বিবিধ শাখা! বলিয়া দেয় কোন্‌ দিকে মানুষ দেহ-মন-জীবিকায় 
কোন্‌ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পুরাতত্ব প্রাচীনকালের মান্ুষের ধ্বংসত্ুপের, 
ভূগর্ভের ও গুহা-গহ্বরের লুপ্ত ও লুক্কায়িত সাক্ষ্য খুঁজিয়! বাহির করে। এদিকে 
জাতিতত্ব একদিকে বর্তমানের মানব-দেহের মাথা, চোখ, নাক, চুল, চোয়াল, 
নান! অবয্ববের মাপ-জেশীক লইয়। তাহার মৌলিক বিবিধ গঠন বিশ্লেষণ করিয়া 
দেয়) আবার সেই দেহ-পরিমাণ-বিদ্যার দিক হইতেই তারপর পুরাতত্বের 
প্রমাণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে প্রাচীন মানুষের অনুরূপ দেহাবশেষের 
প্রমাণগুলি। ' সমাজ-তত্বও আধুনিক অনগ্রসর ও অগ্রসর মানব-গোর্ঠীর 
রীতিনীতি আচারবিচারকে খু'টিয়া খুঁটিয়া বিশ্লেষণ করিয়! তাহার আদিম 
মূলকে বাহির করে। এমন কি, এইভাবে ভাষাতত্ব পর্যস্ত মানুষের প্রাচীন 
সংস্কৃতির উপর এক-একবার এইক্ধপ অভিনব আলোকপাত করিতে পারে ষে 
তাছা। সাধারণত আমর! ভাবিভেই পারি না । এইসব বিবিধ বিজ্ঞানই সংস্কৃতির 
পথে আমাদের ছিগ দর্শনের পক্ষে নির্ভরযোগ্য ষন্ত্র। মাঁনব-সংন্কৃতির বৈজ্ঞানিক 
পরিচয়ে ইহাদের সাক্ষ্যই গ্রাহ--কল্পনাকুশল ভাবুফদলের ও ধর্যপনায়ণ 
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শান্্জনের তাহাতে যতই আপত্তি থাকুক। অবশ্ত এই বিবিধ শাখার 
গ্রমাণসমূহ সবক্ষেত্রে পরম্পরের পরিপোষক নয়। তথাপি ইহাদের সকল 
সাক্ষ্য মিলাইয়1 পাঠ করিলে প্রাীনের একটা যুক্তিসহ ও বোধগম্য চিত্র লাভ 
কর] যাঁয়।-_-এইভাবেই পুরাতনের প্রমাণ-পঞ্জী সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়। 


ভ্াল্পভবর্মে অত্ভল-স্ুগ্গেল্র সভ্যন্ডা 


প্রন্তর-যুগের নিদর্শনগুলির কাল নিরূপণ ভূতাত্বিকর্দের সহাঁয়তাঁতেই করিতে 
হয়_এইরপ প্রস্তর নিদর্শন ভারতবর্ষেও মিলে! বৈজ্ঞানিক কিন্ত ভারতবর্ষের 
প্রথম দিকৃকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার কথা, এমন কি, তাহাদের বাস্তব 
অবলম্বনের কথাও বেশি বলিতে পারেন না। ভূমিপৃষ্ঠের নানা স্বরে উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের (পাকিস্তানে, শিবালিক অঞ্চলে ও হিমালয়ে ), মধ্য ভারতের 
ও দক্ষিণ ভারতের শুষ্ক নদীতলে ব৷ পর্বতকন্দরে অবশ্থ প্রন্তরোপকরণ প্রচুর 
পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পুর্ব ভারতেও এইরূপ যুগের তিনটি অঞ্চল স্বীকৃত 
হইয়াছে £ আসামের নাগ! পার্বতা অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন €) চট্টগ্রাম (পাকিস্তান) 
অঞ্চলে; ছিতীয়ত দাঁজিলিং ও হিমালয় অঞ্চলেও কিছুটাঃ আর পশ্চিমরাঁঢ় হইতে 
সাগততাল পরগনার আদ্দিবাসী-অঞ্চলে উহার তৃতীয় ক্ষেত্র। ২৪ পরগনার 
বেড়াচাপার "কাল, বর্ধমানের রাজার টিবির সম্বন্ধে স্থির করিয়া এখনে বলা 
যায় না--উহা৷ তাতঅ-প্রস্তর যুগের কিনা । তাহা হওয়া অসম্ভব নয়। . 

প্রান ও নবীন, ছুই প্রস্তর যুগের উপকরণই ভারতবর্ষে আছে--তাহার 
নান! ত্তরের প্রমাণও রহিয়াছে । ইহার মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন নিদর্শন সম্ভবত 
উধ্ব-শিবালিক শৈলস্তরের মহুষ্য নিহিত প্রাচীন প্রস্তর হাতিয়ারসমূহ--ইহাকে 
'প্রাক্‌-সোয়ান্‌ প্রস্তরশিল্প'ও বলা হয়। ইহার পরে মোটামুটি দুইটি বিশিষ্ট ধারা 
দেখ! যায়--উত্তরে সিন্ধু ও সোয়ান নদীর উপত্যকায়, দক্ষিণে নর্মদা ও দাক্ষি- 
ণাত্যের শৈলম্তরে। ইহার একটি “সোয়ান উপকরণ” নামে, অন্যটি 'কারজাস 
উপকরণ' নামে অভিহিত হইতে পারে । উভয়ই “প্রাচীন গ্রস্তর-যুগে'র প্রমাণ। 
দক্ষিণাপথে এইকপ প্রাচীন প্রস্তর-যুগের নিধর্শন চিঙ্গলিপুটের, এবং “নব্য গ্রস্তর- 
যুগের নিদর্শন দক্ষিণে বেরিলি জিলার ও ইউ-পি বা উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের 
প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্ধারমালায় দেখা ঘায়। এইরূপ এক একটি স্তরের মধ্যে 
কত হৃদীর্ঘ বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভূতাত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা, মনে 


নীতি 


রাখা প্রয়োজন । পৃথিবীর অন্যান্ত প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্রের মত এই সব কোনো 
কোনো নিদর্শনও (যেমন, মিজাম রাজ্যের মস্কিতে ) স্বর্ণখনির সন্নিকটেই 
লাভ কর] যাঁয়। খনির অভ্যন্তরে যে সে যুগের মানুষ নামিয়া সোন। 
কুড়াইয়াছে, তাহাতে তাই সন্দেহ নাই। অর্থাৎ “অসভ্য” জাতিরাও বর্ণের, 
সমাদর জানিত। এই স্বর্ণব্যবহার অবশ নৃতন প্রস্তর যুগেরও কালন্ৃচন। করে ॥ 
কারণ, ইহাতে বুঝা যায়, তখন ধাতুর মধাদ মানুষ বুঝিয়া উঠিতেছে। ইহা 
ছাড়া “বৃহতৎ্-প্রস্তরঁ আচ্ছাদন (0381108০) হইতে তাহাদের জালায়-নিহিত 
শব-সৎকার-পদ্ধতিও দেখিতে পাই। মৃতের সেই প্রকোষ্ঠে দেখি তাহাদের 
জীবন ষাত্রার ভ্রব্যার্দি আছে,-্ৃত্যুর পরেও মৃত মানুষের ধেন এ সব ব্যবহার্য 
চাই ! আর সঙ্গে সঙ্গে জীনিতে পারি-_মৃত্যু সম্বদ্ধে ইহাদের ধারণা কিরূপ। 
প্রাচীন প্রস্তরযুগের প্রথম দিক হইতে নৃতন প্রস্তরযুগের শেষ দিক পর্যস্ত 
“হত্ত-কুঠার সভ্যতার, (475100-4১হ50016016১ ) নিদর্শন কাশ্মীরে, উত্তর 
মধ্য ও পশ্চিম ভারতেও যথেষ্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে । বৈজ্ঞানিকগণ ইহার একটা! 
স্তরবিভাগও করিতে পারিয়াছেন। তাহা হইতেও সে যুগের মানুষের জীবিকা 
ও জীবনের একটা অস্পষ্ট আভা আমর] পাঁই। কিন্তু উহার বেশি তাহার 
সামাজিক রূপ জানিতে পারি না। আর তাহার মানসিক রূপেরও চিত্র পাই 
মাত্র ততটুকু বতটুকু আছে তাহার এ উপকরণ সমূহে । ইহার পরবত্ত্বকালের 
নিদর্শন পটোয়ার বা রাওলপিপ্তির নিকটস্থ সোয়ান নদী উপত্যকার তথাকথিত 
“সোয়ান-সভ্যতা* (45981) 09100: )_-পাথরের ছিল্কে (42515 
120550:5” ) তাহাতে অপর্যাপ্ত । কিন্তু এই যুগের কোনে! কোনো ভূ-পর্বের, 
যেমন সোলুটি যান ও ম্যাগ ডালেনিয়াঁন্‌ পর্বের, নিদর্শন ভারতবর্ষে এখনে] পাওয়! 
যায় নাই। এবং শেষ দিককার পাঞ্ীব, মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারতের '্ষুতর 
প্রস্তর, নিদর্শনের (মাইক্রোলিথিক) সঙ্গে আফ্রিকা ও সিরিয়ার অনুরূপ মধ্যপ্রস্তর 
পর্বের ( মেসোলিথিক্‌ ) নিদর্শনের মিল আছে। নৃতন প্রস্তরযুগের আদিক্ষণ 
(0:9£০-16০11071০) ও তাহার শেষ শুর ([.865 1০০11051০) পর্ষস্ত সেই সব 
উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সকল ক্ষেত্রেই এই মাইক্রোলিখিক্‌ 
পরন্তর-যুগ নব্য প্রস্তরযুগে মিশিয়া গিয়াছে । ইহ] ছাড়া শ্রীনগরের সম্নিকটস্থ 
বুর্জাছোম নামক স্থানের “বৃহত-প্রস্তর*-নিদর্শন-স্থলীতে পাওয়া গিয়াছে ইহারও 
পরেকার কালে! রাঁনিশ করা পোড়ামাটির জিনিস (০618910 ৮/81০)--ঠিক 
যেমনটি মোহেন-জো-দড়োতে আসিয়। পুরাতাত্বিকের মিলিয়াছে। কিন্ত 


৯৭ 
সংস্কৃতির কবপান্তর--৭ 


ঝঁ 


ততক্ষণে গ্রস্তর-যুগের মধ্যেই আমর! কৃষিযুগে আসিয়া পৌছিয়া গিয়াছি। নৃতন 
্রস্তর-যুগের সভ্যতা৷ ভারতবর্ষে ষে তাত্রপ্রস্তর (০%৪10110/0) যুগে উত্তীর্ণ 
হইতেছে, ইহা কাশ্মীর ও সিষ্ধু উপত্যকার সেই নিদর্শন-সমূহ হইতে বুঝিতে 
পারি। তেমনি এ নিদর্শনগুলি হইতেই বুঝিতে পারি যে, নব্যপ্রস্তর যুগেরও 
মানবগণ প্রথম উত্তর-পশ্চিম ও দিন্ু-উপত্যক। এবং ক্রমে তাছারও দক্ষিণস্থ নর্মদা 
উপত্যকার ও দৃক্ষিণাপথের উপর দিয়! ভারতবর্ষে ছড়াইয়! পড়িয়াছিলেন 
( ভষ্টব্য 27 0%61576 0 2320£21701701049) £% 17079) 8.. 9. 018) 
[২০5৪] 4১51865 3০০1565 0£ 753881, 1997,এবং “5486 4446 2 
118059) (01517795581005) 277086776 17252, 0. 3 & ও, 16) গঙ্গার 
উত্তরে ও পূর্বে ও প্রস্তরধুগের নিদর্শনের মভাব এখন নাই ১ 


১ 'ভীরতবর্ষে প্রস্তর যুগ' বিষয়ক আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্বের একটি প্রামাণিক বিবরণ সংক্ষেপে দান 
করিয়াছিলেন সরকারী পুরাতন্ব বিভাগের বুলেটিন '&001906 [08%র প্রথমে ৩য় সংখ্যায় (পৃঃ 
১১-৫৭ ) এবং সম্প্রতি (১৯৬২) ১৬শ সংখ্যায় শ্রী ভি, ডি, কৃষ্কন্বামী। সাধারণ পাঠকের নিকট 
সহজপাঠা না হইলেও প্রবন্ধটি তাহাদের কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে পারে 1 সোয়ান-প্রস্তর-শিল্প' 
ও মাদ্রাজ প্রস্তর শিল্পের। এবং ১৬শ সংখ্যায় মধ্যভারত ও দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতেব তিন পৃথক ভাগের 
বিবরণ চিত্রাবলী ও «প্রস্তর যুগের নিদর্শন স্থচক ভারতবর্ষের মানচিত্র", প্রবন্ধের চিত্রসমূহ ও পরিভাষার 
নির্ঘস্ট নান! তথা বুঝিবার পক্ষে অনেকট| নহীয়ত। করে। উপরেও এখানে তাহার সারাংশ এই গ্রন্থ 

ংঘোজিত হইয়াছে । ভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রথম দিককার নিদর্শন মিলে উত্তর- 
পশ্চিঘ ভারতে ( অর্থাৎ পাকিস্তানের ) প্রাবৃ-সোয়ান পাথরের ফ্রেক নিদর্শনে (শিবালিক পর্বতের 
উচ্চন্তরে উহ দেখা যায় )। ইহার পরে অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে মোটামুটি ছুইটি শিল্পধারা 
দেখ। দেয় --একটিকে “মোয়ান-শিল্পধারা' ( ফ্লেকৃধার! ) বলা হইয়াছে। প্রধানত উহার স্থান উত্তরে 
সিশ্ধু ও সোয়ান নদীর উপত্যকায়। অন্থটিকে 'মাদ্রাজ শিল্পধারা' (“হস্ত কুঠার” ধারা) বল। হইত; 
প্রধানত দাক্ষিণাত্য ইহার কেন্ত্র, ইউরোপ-আফ্রিকার অনুরূপ ধারা ইহার সষ্ঠিত তুলনীয়। ভারত- 
রাষ্ট্রের অ্ততুক্তি প্রস্তর যুগের অঞ্চলগুলিকে ( এ ১৬শ সংখ্যায়) তিন ভাগে বিভক্ত কর! হইরাছে--(১) 
মধ্যাধধীল,-মধাভারত মহারাই গুজরাত ও দ্াক্ষিণাত্য, (২) দক্ষিণ কমড় ও সম্গিকটস্থ অঞ্চল । 
(৩) পূর্বাঞ্চল ; আসামের নাগ। দেশ এরং বাংলায় চট্টগ্রাম (ইহার নহিত মালয় মুনাদের সম্পর্ক) 
এবং দাজ্িলিং ও পশ্চিমরাঢ়। কক্ুত্ প্রস্তর' নিদর্শনগুলি পৃথিবীর অন্তান্য অঞ্চলের 'মেসোলিখিক' 
সদ্ধিত্তরের সমতুলা-_প্রাচীন হইতে নব্য প্রস্তর যুগের সন্ধিকালের স্থষ্টি বলিয়া! অনুমিত হয়-_ পাঞ্জাব, 
মধ্যভারত, গুজরাত, দক্ষিণ ভারতে এই কুত্রপ্রস্তর নিদর্শনকেন্্র যথেষ্ট | কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগের বীজক্ষেত 
( “প্রোটোলিখিক” ) উত্তর ও পশ্চিম ভারতেই সীমাবন্ধ--সেখান হইতেই তাহা নব্য প্রস্তর যুগে 
দক্ষিণে প্রসারিত হয়, ইহ! অনুমান করা চলে। বল! বাহুলা, ভারতে আবিদ্ধুত এই সব বিবিধ 
স্তরের ও ধিবিধ ধারার নিদর্শনের মহিত আফ্রিকার ও ইউরোপের, ও পশ্চিম এশিয়ার (নিকট 
প্রাচোর) অনুরূপ স্তরের ধারাগুলি নিঃসম্পকিত নয় । কিন্তু জাভার “হস্ত-কুঠার” প্রস্তর শিল্পের কোনো 
ধারা ব্রন্ধে মালয়ে পাওয়া যায় নাই। আবার জাভ1 ও ব্রন্গের ( এশিয়ায় চীনের প্রান্ত পর্যস্ত) 
অনুরূপ নিদর্শনের সহিত নোয়ান উপত্যকার এ জাতীয় নিদর্শনের পার্থক্য যথেষ্ট। গল্লারও পূর্ব 
দিকে ভারতবর্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিদর্শন পাওয় গ্িয়াছে। তাই পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার সহিত 
ভারতের সম্পর্ক আর অনুমান সীধা নয়, অনেকট। প্রমাণিত। জাতিতত্বও সে সন্ধান দেয়। 


৪৮ 


ভাল্পভেল্স আচ্িল্রাসী 


এই প্রকাণ্ড অঞ্চলের প্রাচীনতম আধিবাসীদের কথা আরও কিছু পরিমাণে 
বলিতে পারে জাতিতত্ব। জাঁতিতত্ব ভারতীয়দের দেহের গঠন বিশ্লেষণ করিয়া 
বলিতে চাহে__বর্তমান ভারতবাসীরও মধ্যে মোটামুটি এই কয়টি জাতির 
চিহ্ন এখনো! লাভ কর যায় (441 01276 0 1320821 7671501069 £% 17022 
)ঃ (১) নিগ্রোবটু মাহুষ £__আন্দামানে, মাদ্রাজ প্রদেশের আন্নাই- 
মালাই পর্বতের কাদির ও পুলয়ন, আসামের আঙ্গামী নাঁগা, আঁর রাঁজমহলের 
বাদাগার্দের মধ্যে নাকি এই জাতির অন্তিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে । এই তত্বের 
বিরূদ্ধে অবশ্ঠ কেহ কেহ গভীর সন্দেহ প্রকাঁশ করিয়া থাকেন, তাহাঁও ম্মরণীয়। 
কিন্তু একথা স্বীকার করিলে মনে হয়, দক্ষিণ ভারতের প্রাগৈতিহাসিক 'বুহুৎ- 
্রস্তর-নিদর্শনগুলির সঙ্গে এই নিগ্রোবটু জাতীয় লোকদের সংযোগ থাকিবার 
কথা। “শিকাঁরলব্ধ মাংস ও বন্য কন্দ মূল ইহাদের আহার ছিল, কৃষিকার্য ইহারা 
জানিত না এবং ইহাদের সভ্যতার কোনো বাঁলাই ছিল না।” এক সময়ে 
আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষেও ভারত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে এই জাতির বসবাঁস ও 
গতায়াত ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত প্রস্তরযুগ জুড়িয়! ইহারাই ছিল 
ভারতের অধিবানী। (২) আদি-অস্ট্রলয়েড, বা অস্ত্রিক, অর্থাৎ “আদি পুরবীয়া? 
মান্য £_ ছোটনাগপুর ও মধ্য ভারতের মুণ্ডা কোল, ভীল, কেরিয়, 
খরবার ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি আঁজিকাঁর “আদিবাসী” (অবশ্য তাহাদেরও 
আদিতে নিগ্রোবটুরা! হয়ত এই দেশে বাস করিত। তাহা সত্য হইলেও সেই 
নিগ্রোবটুদের সহিত অস্রিকাদেরও রক্তের সংমিশ্রণ নিশ্চয় ঘটিয়াছে ), আর 
দাক্ষিণাত্যের চেঞ্চ, কুড়ম্, মালয়ন, গেডুব প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে সেই “আদি 
পুরবীয়া" বংশধরদেরই এখনে! পাওয়া যায় । দক্ষিণেই নাঁকি ইহাদের সঙ্গে 
নিগ্রোবটু সংমিশ্রণের চিহ্ন স্প্টতর। আমাদের ন্থপরিচিত খাসিয়া জাতি 
এই আদি-অস্ট্রলয়েড বা অস্ট্রিক জাতির খাঁটি নিদর্শন__ভাঁষা হিসাবেও 
বটে জাতি হিসাবেও বটে। দাক্ষিণাত্যের টিনেভেলি জিলার বৃহত্প্রন্তরের' 
(মেগালিথিক) নিদর্শনগুলির মধ্যে মান্ুযের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে; 
তাহাতে এই অগ্ত্রিক জাতীয় লোকেরই চিহ্ন দেখিতে পাঁই। ম্বৃতের উপযোগী 
জীবনযাত্রার ভ্রব্যাঁদি সেখানে রহিয়াছে ও মাটির জালায় ইহাদের 


৪৪ 


দেহাবশেষ রক্ষিত হুইয়াছে ; সেই শব ও উপকরণ দণ্ডায়মান স্থুবৃহৎ ্রত্তরের 
দ্বারা চিহ্িত। ইহাতে বুঝিতে পারি মৃতকে ইহারাও একেবারে নিপ্পা' 
মনে করিত না। পণ্ডিতের! অনুমান করেন, তাহার্দের বিস্তারের পথ 
ছিল এইরূপ £ “মনে হয়, ইন্দোচীনের কোথাও হয়ত এই জাতির প্র 
উত্তব; তাহারপর দেশ-দেশাস্তরে বিস্তৃত হইয়। ইহার্দেরই কোনে] শাখা 
মালয় জাতিতে, পরে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়৷ পলেনিসীয় ও 
মেলেনসীয় জাতিতে, দক্ষিণ বর্মা ও শ্তামে মোন্‌ ও খমের প্রভৃতি জাতিকে 
পরিণত্ত হইয়াছে। ইহাদের বিভিন্ন শাখা আসামের উপত্যকা-ভূমি দিয় 
ভারতে আগমন করিতে থাকে ।:*...+উত্তর ভারতে ও বাঞলাদেশে বিশু 
নিগ্রোবটু আর রহিল ন11” (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" প্রীহনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৫ বঙ্গাৰ এবং 410827 1172/2--10855007-08156] 
(7270/519 89610 )। অবশ্য, ঠিক ইহার উল্টা পথও কেহ কেহ অনুমান 
করিয়াছেন £-_ভূমধ্যপাগরের তীর হইতে বিস্তুত হইয়া ভারতবর্ষের উপর দিয়া 
দৃক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও উহার ছীপপুঞ্জে এই জাতি ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। 


স্পুন্ব-ভ্ডান্রভেল্র ক্রম্বি-সভ্যুভাল্র শ্রাল্রস্ড 


এই অস্ট্রিক বা আদি-অস্ট্রলয়েড্দের সভ্যতার প্রমাণ অবশ্ঠ ভাষাতত্ব ও 
জাতিতত্বের মারফংই আমরা পাই (কিন্তু ডাক্তার তৃপেন্্রনাথ দত্ত 
জাতিতত্বের দিক হইতে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাঁও এই প্রসঙ্গে 
অন্গধাবন করা কর্তব্য )। ভাষাতত্বের দিক হইতে আমাদের ভাষায় ষেই- 
সব মূল শব্ধ সম্ভবত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর দান, মনে করিতে পারি সেই সব প্রব্যের 
সঙ্গে অস্ট্রিকদেরই পরিচয় হয় সর্বাগ্রে । এই সব গ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 
ভাঁষা-বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহাদের সত্যতার যে 
আভাস দিয়াছেন তাহ! উল্লেখষোগ্য । তাহার মতে লে সভ্যতার বস্ত-উপকরণ 
ছিল এইরূপ £ “অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই ভারতে (পুর্ব ও মধ্য ভারতে? 
প্রথম কৃষিকার্ধ ও তর্দবলম্বনে সংঘবদ্ধ স্থসভ্য জীবনের পত্তন করে। উহারা 
ধান, পান, কল! ও নারিকেলের চাষ করিত (ত্রষ্টব্য এই যে, বাংলাদেশে 
সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে এইসব কোনো-কোনো! দ্রব্য না হইলে আজও চলে 
মা।-_বর্তমান লেখক ); পাহাড়ের গ। কাটিয়া ধানের ক্ষেত প্রত্তত করিত 
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প্রথমটা উহাদের চাষ ছিল চট্রগ্রাম অঞ্চলের জুমিয়াদের মত; লাঙ্গলের জন্ত 
তীক্ষমুখ কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার করিত (ধাতুর ব্যবহার তখনে। জানা ছিল ন! 
লিয়)। ধনুর্বাণ ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। একখণ্ড গুড়িকাঠে তৈয়ারী 
'ডাঙ্গায় ( ত্রষ্টব্য, আজও পুর্ব বাংলার কোনো! কোনে! অঞ্চলে তেমনি “কোন্দা, 
বা খোদা নৌকা খাঁলে-বিলে প্রধান বাহন ।__বর্তমান লেখক ) এবং কতকগুলি 
গ্ঁড়িকাঠ বাঁধিয়া তৈয়ারী ভেলার আকারের বড় বড় নৌকাঁয় করিয়া উহাঁরা 
বড় বড় নদী, এমন কি সাগরও পীর হইত ।” মোটামুটি এই জীবন চিত্র হয়ত 
গ্রহণযোগ্য । আমলে ইহা নব্য প্রস্তরযুগের “বর্ধর-জীবনে*র চিত্র, তাহা আমরা 
পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি,--ভারতবর্ষের সেই সময়কার মানুষদের 'অস্ট্রিক* 
বা যে জাতীয় বা যে গোষ্ঠীর বলিয়াই এখন আমরা নাম দিই। কৃষি-যুগের 
প্রথম সামাজিক রূপ ও গঠন এই সব ভ্রব্যকে অবলম্বন করিয়াই এই দেশে গড়িয়। 
উঠে-ধাঁন, পান, কলা, নারিকেল ইত্যাদ্ি। ইহাদের সভ্য ও আদিবাসী 
ছুই স্তরের বংশধরদের মধ্যে আজও অনেকাংশে তাহারই মূল রূপ হয়ত রক্ষিত 
হইতেছে । 

কিন্তু “বর্বর-যুগের” মানসিক ভাবন। ছিল কিরূপ? শব-সৎকার ও অন্ান্ত 
গদ্ধতি হইতে তাহার যে আভাস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত পরবর্তী, এমন কি বর্তমান ভারতীয় অন্ুবূপ 
প্রথা ও ধারণার তুলনা চলে। এইরূপ তুলনায় দেখি যে, েমন সেই আদি 
অস্ট্রলয়েডে.দের ব1 এরূপ প্রাচীন মানুষের উপকরণ ও আচার-ধারা এখনো 
আমরা অজ্ঞাতসাঁরে কিছু কিছু বহন করিতেছি, তেমনি তাহাদের প্রাথমিক 
চীতি, বিশ্ময় ও পুজা ও ধর্মকর্মও নানা সুত্রে আমাদের “অধ্যাত্ম-সম্পদের' মধ্যে 
মামার্দের অজ্ঞাতে সপ্তীবিত রহিয়াছে । “ইহার মাম্থষের একাধিক আত্মায় 
বিশ্বাস“করিত-_মান্ষের মৃত্যুর পরে তাহার আত্ম! গাছে, পাহাড়ে, অথবা অন্তু 
সীবজন্তর ভিতরে গ্রবেশ করিত, এইরূপই ধারণাই ইহাদের ছিল। এই ধারণাই 
গরবতীকালে ইহাদের লইয়৷ হিন্দুজাত সৃষ্টি হইবার পরে, হিন্দুদের মধ্যে উদ্ভূত 
পুনর্জন্মবাদে পরিণত হয় । শ্রাছ্ধের অনুরূপ রীতি--মৃতকে মধ্যে মধ্যে আহার্য দান 
ইহাদের মধ্যেও ছিল বলিয়! মনে হয় । মৃতকে ইহারা হয় বৃক্ষ-সমাধি দিত, 
অর্থাৎ কাপড়ে বা বন্ধলে জড়াইয়! বৃক্ষস্বন্ধে মৃতদেহ রাখিয়া! দিত 7; অথবা 
তুগর্ভে প্রোথিত করিয়া সমাধির উপরে দীর্ঘাকার প্রস্তরথণ্ড খাড়া করিয়। 
পৃ'তিয় দিত ।..*উত্তর ভারতে গল্গাতীরে প্রথমত এই অদ্ত্িক জাতির লোকেরাই 
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বাস করে) সেখানে ইহারা কৃষিমূলক একট সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে। গঞ্জ! 
এই নামটি অস্রিক ভাষার শব্দ বলিয়। অনুমিত হয়। ইহাদের কৃষিমূলক 
সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি ।” 

যে কথাটি এইখানে প্রাণিধানষোগ্য তাহা এই £--ভারতীয় সংস্কৃতি 
তখন হইতেই কৃষিগত ) তাহার সেই রুষিরূপ নান। পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও 
সর্বাংশে পরিবতিত হয় নাই। তাই সেই আদিম ভিত্তি বা কৃষি যুগের 
প্রাথমিক দানের এত বিশেষভাবে পরিচয় আমরা গ্রহণ করিতে চাই__ 
বৈজ্ঞানিকদ্ের আবিষ্কারে সেই জাতির বা গোষ্ঠীর নাম যাহা স্থির হউক, 
তাহাতে মূলতঃ আসে যায় না। এইটুকু পরিচয় না লইলে ভারতীয় সভ্যতার 
এই দ্রিককাঁর রূপ আমাদের নিকট অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে, শ্তরের পরে স্তরে 
ইহার ষে পরিবর্তনও ঘটিয়াছে তাহারও মূল্য অপরিজ্ঞাত রহিবে,_বিশেষত 
ষখন পুর্ব ও মধ্য ভারতের প্রাগৈতিহাসিক তথ্য এখনে] বহু পরিমাঁণে অজ্ঞাত ও 
অনাবিক্কৃত। শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অস্ত্িক জাতির মানসিক 
প্রবণতার থে চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, তাহাঁও এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইতে 
পারে। কিন্ত কোনো বাস্তব প্রাচীন প্রমাণের উপর তাহা৷ গঠিত, না, আধুনিক 
অদ্্রক বংশীয়দের মতিগতি ও অবস্থা হইতে তিনি এই দিদ্ধাত্ত করিয়াছেন, 
তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাঁই। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন :--“অশ্রিক 
জাতির নৈতিক প্রকৃতি এইবপ ছিল বলিয়া মনে হয়-_-ইহাঁর| সরল, নিরীহ, 
শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, কবিত্বগুণযুক্ত, প্রফুল্লচিতত, দায়িত্বহীন, 
কিছু পরিমীণে অলস ও উৎসাহহীন, দৃঢ়তাবিহীন এবং সংহতিশক্তিতে হীন 
ছিল; কিন্ত লাঘব স্বীকার করার মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি নান 
পরিবর্তনের মধ্যেও মৃত হয় নাই ।-.*ইহ! বেশ দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত বল! যাইতে 
পারে যে, ভারতের ধর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে--ধান, পান, 
হলুদ, সিন্দুর, কলা স্থপারি গরভৃতির স্থান অস্তিক প্রভাবের ফল। অস্ত্রিকেরা 
গো-পালন করিত না, কিন্তু বোধহয় তুলার কাপড় ইহারাই প্রথম প্রত্বত 
করিয়াছিল।” এক একটা মানবয,থের মধ্যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে 
মনের এক-একট| বিশেষ বিশেষ ঝৌক ব৷ প্রবণতা! দেখা যায় বটে। কিন্ত 
তাই বলিয়! তাহা “রক্তের গু” নয়; দ্বিতীয়ত, তাহাও আবার অপরিবর্তনী! 
নয়। আর তৃতীয়ত, বর্তমানকালে কোন জাতিরই রক্ত অমিশ্রিত বা বিশু 


১৩৭ 


নাই-_সম্ভবত পূর্বেও বিশেষ ছিল না) এই সব মনে রাখিয়া উপরকার উক্তিটি 
যথাভাবে গ্রহণ কর! দরকার । উহা একটা অন্গমান মাত্রই বলা চলে-_সাঁধারণ 
যুক্তির অনুমান, বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুমান নয় ।১ 

মোটামুটি ভারতীয় সংস্কৃতির খানিকট! প্রারস্ত প্রায় আমর] এই সব 
বিবরণ হইতে বুঝিতে পারি। বিশেষত পুর্বভারতের জীবনযাত্রার বাস্তব 
উপকরণ, ইহার কৃষিমূলক সামাজিক রীতিমীতি ও ব্যবস্থা, এবং ইহার 
মানসিক ধারণা,_এই তিনেরই একটি আভান পাই । 

বহুশত বংসর ধরিয়া এই যে কৃষি-সভ্যত৷ ভারতের নাঁন। খণ্ডে এইকূপে 
ইতিহাসের অজ্ঞাতে কোনো স্থায়ী কীতি না রাখিয়া বহিয়া চলিয়াছিল, তাহা 
একই ভাবে ন্যন্ধ হইয়া দীড়াইয়া! থাকে নাই। তাহাও দ্রিনের পর দিন 
বিকশিত হইয় চলিয়াছে,__-জীবিকার নূতন উপকরণ সন্ধান করিয়াছে, 
নৃতন সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে । কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই 
যে, দেশে সর্বত্র প্রন্তর-যুগ ছাড়াইয়া তাশ্রযুগে তাহা পৌছাইল কিনা, ব্রোণ্ 
ও লৌহ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার আয়ত্ত করিল কিনা, তাহার কোনো 
স্থুনিশ্চিতনিদর্শন পাওয়। যায় নাই। বাঁঙলাঁদেশেও সম্প্রতি কয়েকটি প্রাচীন 
গ্রাক-এতিহাসিক নিদর্শনের কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহা এখনে! 
পরীক্ষাধীন। প্রাচীন গ্রন্থার্দিতে উল্লেখিত “নিষাঁদ", “ভিল্ল-কোল্ল” প্রভৃতি 
আদিবাপী কোনে! কোনে শাখা হয়ত আধুনিক কোল জাতির পুর্বপুরুষরূপে 
অরণ্য-পর্বতে শিকার করিয়াই বেড়াইত। “নিষাদর1” আমাদের বিবেচনায়, 
সভ্যতার আদিম ম্তরে নিবদ্ধ ছিল। “কোল-ভীল, কিন্তু সে তুলনায় এক 
ধাপ উন্নত কৃষি-মমাজের জীবনযাত্র। বা! চিস্তা-ভাবন] প্রথমে নিষাদদের মধ্যে 
উদ্ভূত হয় নাঁইঅন্ত সমাজ হইতে পরোক্ষে তাহাদের উপরে প্রভাব 
বিস্তার করিয়া থাকিতে পারে । তবে অনুমান করা যায়-এই অঞ্চলে কৃষি 
সেই অহ্থিকদের সময় হইতেই প্রচলিত ছিল। 


১ অমুক 'জাতির' (2৪০০) মানসিক ধর্ষ এইরূপ- এই মর্মের কথ। বলার অর্থ__ 
মামুধের চিন্তায় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উৎপাদন-প্রথার প্রাধান্থকে পরোক্ষে অস্বীকার করা। 
স্বভীবতই শাসক-গোষ্টীর, বিশেষত সাস্্রাজ্যবাদী মনোভাবযুক্ত দেশের বৈজ্ঞানিকের১ এইরূপ 
জাতির ধর্মের উপর জোর দেন ;- সাম্রাজাবাদীরা প্রভুজাতি' (আর্য?) আর 
শোষিতরা পাদজাতি', সাস্্রাজাবাদী পণ্ডিতদের ইহা নানাভাবে প্রমাণ করা একট নিয়ম। 
হিটলারী 'রক্তের মাহাস্াবাদ' ব। ব্লাড থিওরি টউহ্থারই চরম রূপ মাত্র-আর এই কথাটা যে 
কত অবৈজ্ঞানিক তাহাও এখন 'অন্তত স্পষ্ট ৷ (ভ্রষ্টবা ডাক্তার ভূপেন্রনাথ দণ্ের প্রবন্ধাবলী। ) 
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ভ্াক্সভবর্ষে শ্বাভব সুগেল্র শ্রান্রস্ 


উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে, হয়ত পূর্বাঞ্চলে অগ্রিকর্দেরে এই 'বর্ধরঃ 
জীবন যখন চলিতেছে, তখনি আর এক উন্নততর কৃষি-সভ্যতা আবিভূতি 
হইতেছিল। অন্ততঃ সেখানেই ভারতের ধাতব যুগের সভ্যতার বিকাশ 
লক্ষ্য করা ষায়। কৃষি চলে ক্ষেত্রে, কৃষক সাধারণত গঠন করে গ্রাম, 
বাস করে গ্রামে। কৃষি-সভ্যতা তাই পল্লী-প্রধান। তবু এট সভ্যতা 
বাড়িয়া উঠিলে উৎপাদকের নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যখন খাগ্চাদি 
উৎপন্ন হয়, তখন বৃত্তিজীবী কারিগরেরাঁও উদ্ভূত হয়, শ্রমবিভাঁগ দেখ! দেয়, 
এবং খাগ্ভ ও এই সব পণ্যের আদান-প্রদানের (53:০%817£ ) প্রয়োজনে 
এক একটি পৌরকেন্দ্র বা নগর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এই সব কেন্দ্রের 
খাদ্য জোগায় চতুর্দিকের কৃষি-অঞ্চল ; তাই রুষি-সমাজের জীবন-যাত্রা! কতকট] 
অগ্রসর হইলেই এইরূপ নগর পত্তন সম্ভব । স্মের, মিশরে যেমন, ভারতবর্ষে 
তেমনি এইবূপে দেখি এক পৌর সভ্যতাও গড়িয়া! উঠিয়াছে। পূর্বতন 
কৃষিজীবীরা ছিল একাস্ত ভাবে পল্লীবাসী। কিন্তু এই নৃতন ক্ধিজীবীদের মধ্যে 
ক্রমে তখন নগরের ও পত্তন হইতে শুরু করে। জাতি হিসাবে তাহারা কোনো 
বিশেষ জাতির অন্ততৃক্তি নয়; খুব সম্ভব তাহারা আসলে সেই স্থমের- 
আক্কাদদেরও আত্মীয়। এমন কি হয়ত বা বর্তমান ভ্রাবিড়-ভাষী জাতিদেরও 
সগোত্রের,_-ভূমধ্য জাতিদের বংশধর বাজ্ঞাতি। ইহাদের বংশধারা লইয়া 
বৈজ্ঞানিক মহলে যে তর্ক আছে তাহা শেষ হয় নাই । কিন্তু সাধারণভাঁবে বলিতে 
পারি__প্রাচীন এশিয়াটিক সভ্যতার শাখারূপে উহার কৃষ্টিধার! তাহার! হয়ত 
বহিয়া আনিয়াছিল বা গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভাঁরতে 
এই সভ্যতার অনেক কেন্দ্র বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । এখন আর উহাকে 
“মিন্ধু সভ্যতা” বলাও ঠিক নয়। পাকিস্তানের বালুচিন্তান, সিন্ধু, পশ্চিমপাঞ্াব 
হইতে, ভারতবর্ষের গুজরাত, মধ্যভারত ও উত্তর প্রদেশের কোথাও কোথাও 
উহার কেন্ত্র ছিল। সর্বত্র উহা! সম-বিকাশিত নয়। হরপ্া মোহন-জো দড়োর 
মতো এত প্রচুর প্রমাণ আর কোথাও এখনো! নাই। সাঁধারণ ভাবে “রগ্া- 
সভ্যতা” বা “সিশ্কু-সভ্যতা” বলিয়াই এখনে! এই সর্বভারতীয় সভ্যতার পরিচয়। 
দেখা যায়, উহাতে প্রস্তরযুগের জীবন শেষ হইয়া! অধিবাসীর! তখন ধাতুর ব্যবহার 
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আয়ত্ত করিয়াছে, তাত্রের উপকরণ লইয়া! যাত্রা শ্ররু করিয়াছে, লৌহ-যুগে 
গীছিতেছে,__কিন্তু মধ্যবর্তী ব্রোঞ্জযুগের কোনে! নিদর্শন সেখানেও নাই। 
তথাপি তখন মান্থষের সভ্যতায় এবং ভারতের কৃষি-সভ্যতায় দ্বিতীয় স্তরের 
নুচনা হইতেছে । ইহাই তাত্র-প্রন্তর (০1081011010) যুগ। অদ্রিকদের 
সভ্যতার সন্ধান দেয় আমাদের জাতি-বিজ্ঞান১ ও ভাঁষা-বিজ্ঞান; আর এই 
ভারতীয় প্রাচীনতম পৌর-সংস্কৃতি আবিষ্কার করিয়াছে ভাবতীয় পুরাঁতত্ব। 


১ প্রসঙ্গত্রমে বলা প্রয়োজন জাতি-বিজ্ঞানের নৃতত্বের চক্ষে বর্তমান ভারতবাসী কয়েকটি 
ভাগে বিভক্ত । সংস্কৃতির এক-একটি যুগ হয়ত তাহাদের কাহারও কাহারও অতীতের 
সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত-+যেমন নিগ্রোবটুদের সহিত প্রস্তর যুগ এবং আদি-অষ্রলয়েডদের 
সহিত প্রস্তরের শেষ যুগ ও ধাতব যুগের প্রারস্তকাল সংযুক্ত- ইত্যাদি । কিন্ত 
জীতিবিজ্ঞানের চক্ষে সেই সব যন্ত্র ও উপকরণ বড় কথ! নয়; বড় কথা মানুষের দেহের 
মাপজেখক। সেই হিসাবে ডাক্তার বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের মতে (পূর্বোক্ত গ্রস্ 
রষ্টবা ) বর্তমান ভারতবর্ষের এই সব জাতীয় লোক বসবাস করে, যথা! :_€১) নিগ্রো বটু। 
পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে, (২) আদি-অষ্লয়েড ; ইহাদের পরিচয়ও আমরা লইয়াছি; 
4৩) “মূল লম্বা"মাথীওয়াল। জাতি"; দক্ষিণ ভারতের ও উত্তর ভারতের নিম্শ্রেণীর মধ্যে ইহাদের 
পাওয়া যায়, (৪) “বৃহৎ মস্তিক্ধ তাত্রযুগীয়' এবং তাহাদেরই একটু ছুর্বল রূপ, সিদ্ধ সৈতকের জাতি £ 
হরক্সা, মইেন-জো-দড়ো। হইতে আধুনিক পাঞ্লীবীদের মধ্যে পর্বস্ত ইহাদের নিদর্শন মিলে-যদিও 
একথাও ম্মরণীয় যে হরপ্পা মোহেন-জো-দড়োর দেহাবশেষ পরীক্ষ। করিয়া দেখ! গিয়াছে, সেখানে 
একজাতির নয়, নানাজাতির মানুষই ছিল। ইহারাই ডাক্তার গুহের মতে "মূল ভারতীয় জাতি'। 
ইহার উপর আরও চাঁপিয়াছে-(৫) “গোল মাথাওয়াল৷ আল্লো-দিনারিক জাতি' ; গুজরাত, 
কন্নড ও বাংলায় যাহাদের পাওয়া যায়, (৬) 'লম্বা মাথাওয়ালা আদি-নডিকঃ উত্তর-পশ্চিমে 
সীমান্তের কাফির উপজাতির মধ্যে এবং ভারতের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইহাদের নিদর্শন এখনো পাঁওয়। 
বায়; (৭) *পূরবীয় (00190518)'; পাঠান পাগ্রাবী ও সংযুক্ত প্রদেশে ষে দীর্ঘাকৃতি মানুষদের 
দেখা যায়; (৮) 'ভোটগন্তির জাতি'£ হিমালয়ের পাদদেশে, আসামে এবং বঙ্গত্রক্ম সীমান্তে 
ইহারা হৃপরিচিত; (৯) 'লম্ব। মাধাওয়াল। মঙ্গোলী') আনামের নাগা প্রভৃতি জাতের মধ্যে 
ইহাদের প্রমাণ মিলে, (১৭) *গোল-মাথাওয়াল! মঙ্গোলী' ? টিপরাই “চাকমা প্রভৃতি, বাঙলাদেশে 
যাহাদের “মগ' বল! হয় (১১) এসামুদ্রিক (09০98০1০)' ; ইহার! সমুদ্র-যোগে আগত; তামিলনাড় 
ও মালাবারে মঙ্গোল ধাজের এইরূপ লোক দেখা যায়। জাতিতন্ব বিষয়ে নানা মত আছে, তাহ! 
অবস্ত ম্মরণীয়। 

ভাষাবিজ্ঞানের কখ| মিলাইয়। পড়! যাউক। কারণ মানদগত সংস্কৃতির পক্ষে বরং অগ্ভতম প্রধান 
বাহন ভাষ।। কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানের চক্ষে ভারতের বিভাগ মগ্যরূপ, তাহা জাতি-বিজ্ঞানের মত নয়। 
কারণ কোনে। কোনে। জাতির ভা! হয়ত আজ লুপ্ত হইয়! গিয়াছে, ঘেমন নিগ্রোবটুদের ভাষ|। 
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হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্ষারে ভারতবর্ষের স্থপ্রাচীন কালের 
লুপ্ত অধ্যায় আমাদের সম্মুখে খুলিয়া! যায় )__ইহার প্রথম কৃতিত্ব প্রাপ্য 
শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহানির ও পরলোকগত এঁতিহাঁসিক রাঁখালদ্রাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পুরাতত্বের এই আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা 
করেন পরে মাশ্যাল, ম্যাককে, এবং মার্টিমার-উইলিয়ম প্রভৃতি বিদেশীয় 
পণ্ডিত ও অধ্যক্ষগণ। তাহাদের সেই কাহিনী আজ সকলকাঁরই সাধারণভাবে 
রিজ্ঞাত। 


ভ্াাল্লভীল্ল সৎক্কভিল্র প্রাঙস্মুহর্ভ 


ভারতব্ধের ইতিহাসের প্রাক-ক্ষণের তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাই 
উত্তর ও পশ্চিম ভারতে আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্র হইতে। 
প্রধানত এই ক্ষেত্রসমূহ যে অঞ্চলের মধো অবস্থিত মোটামুটি ভাবে সেই 
সমুদ্রায় অঞ্চলটি এখন পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের পশ্চিম ও মধ্যবর্ত 


এই স্যত্রে ম্মবণীয় এই যে, এই রাস্ত্ীয় ভাগ-বিভাগ দিয়া সেকালের 
সভ্যতার ভাগ-বিভাগ বা গোষ্ঠী নির্ণয় করার প্রশ্নই উঠে না । এমন কি, 
যখনকার সভ্যতার আমরা সন্ধান করিতেছি, “পাকিস্তান, “হিন্দস্থান' 
ডোমিনিয়ন তো! দূরের কথা, তখনে। ভারতবর্ষ বলিয়া আমাদের এই 
স্থপরিচিত বিশিষ্ট দেশও চিহ্নিত হয় নাই, তাহার নামকরণও হয় নাই। 


তাহার এক আধটি শব্দও থু'জি:ল আর পাঁওয়1 যায় নাঁ। তাই ভারতে নিগ্রোবটু ভাষা নাই। 
ভাষা-বিজ্ঞানের হিসাবও তাই স্বতন্ত্র রাখ! হয়। মোটামুটি তাহ। এইরূপ £--(১) অস্ট্রীক গোষ্ঠির 
ভাষা £ খাসিয়া, শবর, কোল প্রভৃতি : €২) দ্রাবিড় গোষ্ঠির তামিল, তেলুগু, মালায়ালাম, 
কানাড়ী, প্রভৃতি ; ও মধা ও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উপজাতির ভাষ! (৩) আর্য গোষ্ঠির ঃ বৈদিক, 
পরবর্তী প্রাকৃত ( সংস্কত) ও বর্তমান কালীন বাংলা, হিন্দস্থানী, মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি, 
ভোট চীন! গোষ্ঠির ঃ ভুটানী, আসামী, নাগা! প্রস্তুতি ভাষাসমূহ । 

বিশেষ ম্মরণীয় এই বে, '্রাবিড়' বা “আর্য এইগুলি বৈজ্ঞানিকদের মতে জাতি পরিচায়ক কথ 
নয়, মুলত ভাঁষা-গোষ্টির পরিচয় হৃচক নাম। সাধারণ কথাবার্তীয় এইগুলি দিয়। আমর! মানব- 
গ্োঠি বুধাই; তাহা একটা মারাম্মক ভুল। তাহাতেই এই দেশীয় «আর্ধামির' ও *প্রাবিড়ামি'র জগ 
ও প্রশ্রয়লাভ ঘটিয়াছে; অন্ত দেশেও হিটলারী “আর্যাষি'র প্রসারও সহজে সম্ভব হইয়াছে 
বল! বাহুল্য, সাধারণের ভুলে বর্ধর়ে বর্বরতার ছুযোগ পাইয়াছে। 
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তখনো পর্যস্ত অবিভক্ত ভাঁরতবধের এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সহিত--এমন 
কি, সিন্ধু ও পাঁপ্তাব অঞ্চলের সহিতও-_বালুচিস্তানের মারফৎ প্রাগৈতিহাসিক 
ঈরাঁণ ও ইরাকের সম্পর্ক ছিল নিকটতর; এবং যে মানব-গোরষ্ঠী ও মানব- 
সভ্যতা এই অঞ্চলে বর্তমান ছিল তাহারাঁও ছিল মোটামুটি পরস্পরের 
নিকট জ্ঞাতি-গোষঠী। ভূগোলের ও ইতিহাসের এই আর্দি সত্যকে পরবর্তী 
কালের “দেশ” “জাতি” 'বাষ্ট প্রভৃতি সামাজিক বিকাশের স্থত্র ধরিয়। 
ভাগ করা, খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচ্ছিন্ন রূপে দেখা, এখন প্রায় আমাদের 
একটা সংস্কার হইয়1 উঠিয়াছে ; এবং সভ্যতার ইতিহাঁসের অনুসন্ধানে, উহার 
স্বরূপ বুঝিতে, এই সংস্কার তাই বাঁধাও হইয়া উঠিতে পাঁরে। যেমন, এই 
বাঙলা দেশ হইতে আমর1 যদি বলিয়া বসি ভারতবাসী হিসাবে আমর! 
মোহেন-জো-দভোর উত্তরাধিকারী, তাহ! হইলে স্মরণে রাখ। প্রয়ৌোজন-__ 
দেশ হিসাবে এইরূপ দাবী আরও বেশি করিতে পারে বালুচিস্তানের, 
ঈরানের, ইরাকের মেসোঁপটোমিয়ার অধিবাসীরা । কারণ, সেই প্রাচীন 
ও অভি-প্রীচীনকালে সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল পরস্পরের 
আত্মীয়__গঙ্গার উত্তর-পুর্বে তাহাদের সমসাময়িক যোগস্ত্র এখনো স্বল্প- 
আবিষ্কৃত। কিন্তু বাঁঙলাদেশে সম্প্রতি আবিষ্কৃত “বেড়! চাঁপা “রাজার টিবি' 
প্রভৃতি অঞ্চলকে কোন সভ্যতার অংশীদার করা হইবে তাহা! এখনো 
বিবেচনাধীন । আবার ঠিক এই ধরণের হাশ্তকর ও অবৈজ্ঞনিক হিসাবে 
পাকিস্তানীরা বলিয়া বসিতে পারে, তাহারাই সেই মোহেন-জো-দড়োর 
সভ্যতার উত্তরাধিকারী ( নুপপগ্ডিত মার্টিমার উইলিয়াম যেমন তাহার গ্রন্থের 
নাঁম দিয়াছেন 5,000 ০৪5 0£ 708.150210 1) হয়তো! কেহ তাহার বলিবে 
তাহার শুধু মোহেন-জো-দড়ো-হরগ্লার উত্তরাধিকারী নয়, তাহার! চিরদিনই 
সুমের-আকাদের জ্ঞাতি, ভারতের এই “হিন্দস্থানী”দের হইতে স্বতন্ত। 

প্রশ্ন হইবে--কী হিসাবে তাহা হইলে আমরা ভাঁরতবাসীরা এই 
প্রাগেতিহাসিক ও ইতিহাসের আদিপর্বকে ভারতীয় সং ও 
, ইতিহাসেরই প্রথম পর্ব বা প্রীকৃক্ষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি? ইহার 
উত্তর এই যে, প্রথমত, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এই সব 
কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয়ত,__আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে এই সব 
অঞ্চজের সেই সব প্রাগৈতিহাসিক বাঁ ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বের মানুষদের 
দান পৌছিয়াছে, অর্থাৎ সত্যই আমর] ভাহাদ্দের সংস্কৃতির কিছু-না-কিছু 
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উত্তরাধিকারী । ইহাই আসল কারণ। কতটা আঁমরা তাহাদের দান 
গ্রহণ করিয়াছি, কতটা বা করি নাই, তাহা সম্পূর্ণ জানিবাঁর উপায় 
নাই। কিন্তু পুরাতাত্বিকের আবিষ্কৃত সেই বিলুপ্ত জীবন-চিহ্ন হইতে আমর! 
আমার্দের উত্তরাধিকারেরও সন্ধান লাভ করি ; এবং বৈজ্ঞানিক এঁতিহাঁসিকের 
প্রদদশিত পথে ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বিস্ৃত আদ্িরপেরও কতকটা ধারণ! 
লাভ করিতে পারি । 

ভারতীয় সংস্কৃতিপ সেই এঁতিহাসিক আদিযুগকে উত্তর-পশ্চিম ! ভারতে 
আবিষ্কার করিতেছেন পুরাতাত্বিকেরা। এই দিকে পুরাঁতাত্বিকদের দৃষ্টি 
মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্লার আবিষ্কারের পর হইতে বিশেষ করিয়া আকুষ্ট 
হয়। স্তর অরেল ষ্রাইন্‌ উত্তর-পশ্চিম ভারত, বালুচিস্তান ও গোদ্রেসিয়ায় 
(১৯২৯-৩৪) এই উদ্দেশ্যে বারে বারে পর্যটন করেন। ম্যাককে ও বগগয় 
ননীগোপাল মজুমদারও এই অঞ্চলে নৃতন কেন্দ্র ও নৃতন তথ্যের সন্ধান দেন । 
গডন চাইল্ড এই সব আবিষ্কারের অর্থ, এশিয়।র প্রাচীনতম ইতিহাসে 
উহার স্থান, পুর্ব-ঈরানের আবিষ্কারমালার সহিত তাহার সম্পর্ক প্রভৃতি 
প্রামাণিকতাঁর সহিত বিচার ও বিশ্লেষণ করেন (১৯৩৩-৩৪)। তাহা হইতে 
বুঝিতে পারি-_ভারতের এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাঁও সেই “এশিয়াটিক 
সমাজের, (পুর্ব অধ্যায়ে বণিত ) প্রাচীনতম একটি শাখাই। গর্ডন চাইল্ভ.- 
এর আলোচনা অবলম্বন করিয়! ম্যাকৃকোয়ান্‌ ও ইুয়ার্ট পিগোট প্রভৃতি 
প্রত্ততাত্বিকেরা প্রাচীনতম ইরাক (উবাইদ্‌, উরুক, জেম্দেত নস্র্‌, 
আদি বংশ, আক্কাদ, উর-এর তৃতীয় বংশ, লর্স! ইসিন্‌ ক্রমিক ধারার ) 
ও ইরাঁন-এর স্থসা, সিয়াল্ক, গিয়ান্‌, হিস্সার ও আনাউ প্রভৃতি বিভিন্ন 
কেন্দ্রের সভ্যতা-ধারার সহিত ভারতের এই উত্তর-পশ্চিম সভ্যতা -কেন্দ্রের 
একটা কালাহ্ুক্রমিক কাঠামোও গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন। ( ষ্টব্য 
42701977172 01. [১2716 00015010985 ০£ 71615156910 0:01 
৬৬০5০ [78019 105 900216 0215£966, 1946 3) 2787:5560/50 17082, 
5008: 6108066 7511080) 1950) বলা বাহুল্য, এইবপ ক্ষেত্রে কালের 
হিসাব খুবই মোটামুটি ভাবে কর! সম্ভব, আর তাহাঁতেও ভূল ঘট! অসম্ভব নয়। 
কিন্ত ইরাক, ঈরান, ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রাচীনতম 
কথ্টির এই মোটামুটি সম্বন্ধ ও যোগাযোগ বিচার, এবং তাহার পারম্পর্য নির্ণনন 
গ্রহণযোগ্য । অবশ্ঠ, এই কালাহুক্রমিক পারম্পর্ষের মতই আমাদের নিকট' 
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বেশি কৌতুহলোদ্দীপক সভ্যতার এই বিশ্বত ক্ষেত্রের বিবরণ ও বিশেষ রূপটি । 
সংক্ষেপে তাহাই আমর] এখানে স্মরণ করিতেছি । ্‌ 

এক' হিসাবে এই সব কেন্দ্র ও উহার নিদর্শন চোখে দেখিলেই এ 
সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছন্ন হয়_-অস্তত চিত্রাদি হইতে উহা খাঁনিকট। 
সংগ্রহ করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ভূতাত্িকের হিসাবে না হউক, ভূগোলের 
হিসাবে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের এই “হরপ্লা সভ্যতার? অঞ্চলটি কয়েকটি প্রধান 
ভাগে বিভক্ত । এক ভাগ বালুচিন্তানের উর পার্বত্য প্রর্দেশ, দ্বিতীয় ভাগ 
সিন্ধুনদ-পরিপুষ্ট পাঞাব-সিদ্ধুর সমতল ভূমি । পুর্ব-পাঞ্জাবেও তাহার বিস্তৃতি 
এখন অনুমিত হইতেছে । হুরগ্পা-মোহেন্জো-দড়োর আবিষ্কারের (১৯২১-২২) 
পরে ভারতবর্ষের সেই ধারার নিদর্শন গত বিশ বৎসরে (১৯৪*-এর পরে ) 
আরও যে-যে অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার একটি অঞ্চল গুজরাত 
( সবরমতী নদীর তীরস্থ রংপুর, লোখাল, এবং উহার বিস্তার নর্মদাীর উপকুলস্থ 
প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্র পর্যস্ত ), দ্বিতীয়টি পূর্ব-পাঞ্জাব ( সিন্ধুনদী তীরস্থ রূপার ); 
তৃতীয়টি রাজস্থান (লুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরস্থ কালবেঙ্গা প্রভৃতি পৌরকেন্ত্র )) 
চতুর্থটি মীরাট (হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র )। এই সবকটিই হরপ্লার সহিত 
সম্পৃক্ত বা উহারই ক্রমবিস্তার বলিয়া মনে কর] হয়। স্বভাবতই বালুচিস্তানের 
কেন্দ্রগুলি অনেকাংশে পর্বত-বেষ্টিত, দূরে দুরে বিচ্ছিন্ন; দরিদ্র কৃষিজীবীর 
গল্লীসংস্কৃতি রূপেই তাহা! গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে নদীমাতৃক 
উর্বর সমতল ক্ষেত্রের কেন্দ্রগুলি পরস্পর সম্পকিত অধিকতর সম্পদশালী । শেষ 
পর্যস্ত “সিন্ধু সভ্যতা” একটি বিরাট পৌর-সভ্যতায় বিকশিত হইয়াছিল-_হরপ্না 
ও মোহেন-জো-দড়োর ছাড়াও পশ্চিম উপকূলে ও রাজস্থানে উত্তরপ্রদেশ 
পর্যস্ত এখন আমরা তাহার সন্ধান পাই। ভূতাত্বিকের হিসাব পুর্ববত্ত 
প্রস্তর যুগের আলোচনাকালে আমাদের যতটা সহায়ক হয়, এ ক্ষেত্রে আর 
ততটা সহায়ত করিতে পারে না৷ । পুরাতান্বিকের এখানে পৌর বাঁড়িঘরের 
পরেই মুখ্য অবলম্বন আবিষ্কৃত শিল্পবস্ত (8:08069) ,_এক্ষেত্রে বলিতে গেলে, 
মৃৎপাত্র ও মাটির ছোট ছেটি মুতি, আর জীবিকার উপকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি । 
ইহার মধ্যে মৃৎপাত্রঈ প্রধান-উহার গঠন-পদ্ধতি, অলঙ্করণ-রীতি প্রভৃতি ; 
এইসব জিনিসও আবিষ্কৃত অন্য উপকরণ দিয়াই এই সব “কৃষ্টি” গোষ্ঠীবিচার ও 
কোষ্ঠীবিচার চলে; অবশ্ত ভূতাত্বিকের বিষ্া ও অন্যান্ত প্রাচীনতম পুরাতাত্বিক 
তথ্য ও তত্ব দিয়া আবার তাহা যাচাই করিয়া! লওয়! হয়। পুরাতাত্বিক 
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বিচারের একটা স্ুুসম্বন্ধ বিবরণ__বিশেষত প্রাগৈতিহাসিক ভারতের মোঁহেন- 
জো-দড়োর সভ্যতার বিবরণ-_ুঁয়ার্ট পিগটের পপ্রিহিষ্টোরিক ইতিয়ায়' লাভ 
করা! যায় (১৯৫০-এ প্রথম প্রকাশিত )। বল! বাহুল্য, এই বিচারও ক্রমশই 
নবাবিষারে সংশোধিত হইয়া শ্বদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইয়। উঠিতেছে। 


আ্বালগভিভ্ডানসিক ভ্ডান্সরভেভ্র ক্ররিক্কে্ক্র ৰ 


গো্ঠী-বিচারের দিক হইতে একট] বড় ভাঁগ অবশ্ঠ পল্লী সংস্কৃতির ও পৌর 
সংস্কৃতির । মৃত্পাত্রের লাক্ষ্যান্থায়ী তেমনি আর একটা ভাগ ফাই দক্ষিণ 
বালুচিন্তান, মোটামুটি “পীতাভ সামগ্রীর” ক্ষেত্র উহার যৌগ নিকটস্থ দক্ষিণ 
ঈরাঁনের কেন্দ্র সমূহের সঙ্গে ; দ্বিতীয় ভাগ উত্তর বালুচিস্তান, “রক্তাভ সামগ্রীর” 
কেন্দ্র-উহার যোগ উত্তর ঈরানের কেন্ত্রগুলির সঙ্গে। এই দুই রকমের 
সামগ্রীর কেন্ত্রগুলিকে বৈশিষ্ট্যান্যায়ী কয়েকটি বিশেষ স্তরে আবার ভাগ 
কর! চলে (70290 18926, ০ 1) ১00৪1৮21580 এর মতানুষায়ী ) 
সেই ভাগ ও তাহার ম্মরণীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ £ 

“রক্তাভ সামগ্রীর” ক্ষেত্র £ প্রধানত তিনটি । য্থা__ 

(১) “ঝোব, কৃষ্টি” £ উত্তর বালুচিন্তানের ঝোব, উপত্যকায় স্থুর 
জংগল (ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন ), রাণা ঘুগ্ডাই, মোগল ঘুগ্ডাই, পেরিয়ানে! 
ঘৃণ্ডাই (মধ্যবতাঁ কালের নিদর্শন) প্রভৃতি গ্রামে ছিল ইহার কেন্দ্র। 
এই সব স্থানে মৃৎ্পাত্রের গায়ে কালোর সঙ্গে লাল রেখাঙ্কন দেখা যায়। 
মাটির তৈয়ারী ছোট ছোট স্ত্রীমুত্তি, গোরু ও লিঙ্গ-প্রতীক, মাটির ইটের 
বাঁড়িঘর, প্রস্তরের তীরের ফলা পাওয়া! গিয়াছে । দেহভন্ম সমাধি দেওয়া 
হইত। তারের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সব এক একটি 
গ্রাম এক একটি ছোট কৃষিজীবীর বসতিমাত্র। কাল হিসাবে ইহারা 
হরগ্লার অপেক্ষা বহু প্রাচীন-_-ইরাকের উরুকের সময় হইতে উহার “আদি 
বংশের” মধ্যে । 

(২) “হরগ্সা কৃ” £ মণন্টোগোমারি জেলার হরপ্প। ও সিন্ধু প্রদেশের 
মোহেন জো-দড়ে! ছিল ইহার ছুই প্রধান পৌর-কেন্দ্র, তাহা ছাড়াও 
চান্হ্‌-দড়ে। প্রভৃতি আরও ক্ষু্র নগর ছিল ; আর দক্ষিণ-সিন্ধু প্রদেশে অনেক 
পল্নীকেন্ত্রও ছিল। পাত্রের রক্তাভ অঙ্কনরেখায় ছাড়া ইহার সহিত 
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ঝোব, কৃষির আর কোনো মিল নাই। সাধারণ ব্যবহার্ধ পাত্রা্দি, নানা 
অলঙ্কত পাল্র, সীল, মুতি, পোড়া ইটের বাড়িঘর, কুপ, ন্নানাগার, পয়ঃ- 
প্রণালী ইত্যার্দি এই কষ্টিকেন্ত্রের বিপুল উপাদানের কথা পরে পৃথক ভাবে 
আমাদের বুঝিয়া দেখিতে হইবে । এখানে শুধু উল্লেখযোগ্য যে, “হরপ্লার 
কৃষ্টি ক্ষেত্রে” তাত্র ও ত্রোঞ্জের নিমিত হাঁতিয়ারের অভাব নাই। শ্রী: পুঃ 
৩*০ হইতে শ্বীঃ পুঃ ১৫০০ এর মধ্যে এ সভ্যতার কাল অনুমিত হইয়াছে । 

(৩) হরপ্লার “এচ” সমাধিশালার উক্তরূপ রক্তাভ সামগ্রী। ইহাতে 
হরগ্লার শেষ দিককার অবস্থার নিদর্শনই পাওয়া যাঁয়। 

“শীতাঁভ সামগ্রীর” ক্ষেত্র, ইহার সবই কৃষিজীবীর্দের বাসভূমি, ইহাই 
প্রথম ম্মরণীয়। বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্ষেত্র ছিল এই সাতটি__ 

(৪) “কোয়েটা সামগ্রী” £ কোয়েটার সন্গিহিত গ্রামের আবিষ্কৃত 
এরূপ পাত্রালঙ্করণ-_-রক্তীভ রেখা এইসবে নাই। ইহা হরগ্লারও পূর্বকাঁর 
বলিয়! মনে হয়; ইহা যথেষ্ট প্রাচীন-_হয়ত বা ইরাকের উরুকের 
সমকালীন । 

(৫) '“আম্রী কষ্টি'ঃ সিম্কুর এই দক্ষিণ অঞ্চলের কেন্ত্রে। তাত্্র 
গুটির ব্যবহার ছিল দেখা যায়। ইহা! কোয়েটার পরবর্তী, হয়ত ইরাকের 
“আদ্দিবংশের” সমসাময়িক, কিন্ত হরগারও পূর্বেকার 

(৬) “নাল কৃষ্টি” ঃ দক্ষিণ বালুচিন্তানে ও সিন্ধুদেশে ইহার নিদর্শন 
মিলে। তাশ্রনিয়িত কুঠারের ছবির প্রচলন দেখি। সম্ভবত ইহা আমরীর 
পরবত্তশ ইরাকের আকাদের সমসাময়িক | | 

(৭) “কুল্লি কৃষ্টি”: দক্ষিণ বালুচিন্তানে প্রস্তরের, মাটির ইটের বাড়িঘর, 
সীল, ক্ষুদ্র মৃতি প্রভৃতি ছাড় উল্লেখযোগ্য তাঁতের পিন্‌, আরশী, প্রভৃতি । 
এখাঁনে সম্ভবত দেহভঙ্ম সমাধি দেওয়া! হইত । হয়ত নাল ও আমরীর মধ্যকালে 
ইহার প্রতিষ্ঠাকাঁল-__মোহেন-জো-দড়োর নবস্তরের প্রথম দিক তখন চলিতেছে । 

(৮) “শাহী-টুম্প কৃষ্টি” : ইহাঁও দক্ষিণ বালুচিন্তানে অবস্থিত; শবসমাধি, 
ও তাঘ্রের কুঠার, বল্লম, শীলমোহর ইহার বৈশিষ্ট্য । কাল গণনায় উহ! 
কুল্লির পরবর্তী, হয়ত হরপ্পা মোহেন-জো-দড়োর শেষ পাদদের সম-সাময়িক। 

(৯) “ঝুকর কৃষ্টি” ঃ মোহেন-জো-দড়োর নিকট উত্তরে অবস্থিত। 
নদীর পশ্চিম তীরে শুধু সিন্ধু প্রদেশে ইহার নিদর্শন মিলে, তাঘ্রের কুঠার, পিন্‌, 
ও ইটের বাড়িঘর পাওয়া যায়। 
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(১) “ঝংগর কষ্টি* £ ইহাও সিন্ধু গ্রদেশেই অবস্থিত। উত্তরে ঝুকর 'ও 
দক্ষিণে বংগর, ছুইটি কৃষ্টিয় আবির্ভাব দেখা যায় চন্হ-দড়োর চতুর্থ ও পঞ্চম 
স্তরে, ( উহার প্রথম তিন স্তর হরপ্পার অন্তর্গত ও সধকালীন )__অর্থাৎহরপ্পীর 
যুগ তখন শেষ হইতেছে । 

এই পুরাবস্ত ও কৃষ্টি-পীঠিক। হইতে প্রথম যাহা! বুঝা গিয়াছিল তাহা এই 
যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই অতি-প্রাচীন কৃষ্টি আসলে ঈরান-ইরাকের এই 
ধরনের প্রাচীন কৃষ্টির মতই ছিল প্রাথমিক কঁষিজীবী সয়াজের কটি । 
তাহাদের গ্রামগুলি ছিল একর ছুয়েকের ক্ষুত্র গ্রাম। জীবন যৌটামুটি ছিল 
দ্ধ-বিগ্রহ-শৃন্ত শাস্তির জীবন (1) কারণ, গ্রাম রক্ষা করিবাঁর্‌ মত ব্যবস্থা 
প্রথম পাওয়া যায় নাই। বৃষ এই কৃষিজীবীদের স্থপরিচিত; পার্বত্য ছাগ 
ও হরিণ শিকারও চলিত। বিচ্ছিন্ন গ্রামে স্বয়ংসচ্ছল পলীসমাজ ধীরে সুস্ে 
চলিত; গতায়াত, বিনিময়, ব্যবস! বড় নাই । বাঁড়িঘর কখনে। মাটির ইটের 
গাথুনির, কখনো পাথরের ইটের । ধাতুর মধ্যে তাগ্ের প্রচলন আর্ত 
হইতেছে ( ঝোব. কৃষ্টিতে অবশ্ঠ তাহার প্রমাণ পাঁওরা যায় নাই); পল্লীর 
কারুবৃত্তিও কিছু কিছু দেখা দিয়াছে । নানা কেন্দ্রের মৃৎপাত্রের অস্কনরীতি 
বিচার করিলে এখানে অন্তত গুটি ছয়েক বিশিষ্ট অস্কনরীতির ('ম্থুলস 
অব. পেন্টিং ) পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়”_-সবলতা ও উত্ভীবন-কুশলত1 সহজেই 
চক্ষে পড়ে । রেখার ও রঙের সবল স্থনিশ্চিত প্রয়োগ ও ভারসাস্্য, প্রকল্পনীয় 
("ডিজাইন')। এসব হইতেই বুঝিতে পারি-_এই বর্ধর-জীবনেও 
সৌন্দর্বোধের বিকাশ ঘটিয়াছে। (২) এই কৃষ্টি মূলত প্রাচীন 
ঈরানের কৃষ্টিকেন্দ্রে শাঁখা_- ইরাকের কেন্দ্রের মহিতও ম্বভাবতই সমুদ্র 
পথে সম্পকিত। মুল বা কাণ্ডের কোনো৷ একটি বিশেষ রীতি বা গন্ধতি 
শাখায় পৌছিতে বিলগ্ব হয়, ভাই সমপর্যায়ের সামগ্রীও কালাহুলারে 
ভারতীয় শাখায় আৰিভূত হয় ( ইরাকী-ঈরানী ) মূলের অপেক্ষা অনেক 
পরে, এইবপ অঙ্কমান করা চলে। (৩) কামানুক্রমে ইহার কাল খ্রীঃ পুঃ 
৩,২৭* হইতে শ্রীঃ পুঃ ১৫০ এর মধ্যে বলিতে পারা যাঁয়। ““হরপ্লার 
কৃষি ধারার” (খ্রীঃ পুঃ ২,৩০*?-"ইরাকের আঁদিবংশ” হইতে গ্রীঃ পুঃ 
১,৫০০,-ইরাকের “উরের তৃতীয় বংশ”, কিংবা তৎপরৰত্তঁ 'ইসিন্‌ 
লর্সা'র সমকাল, পর্ধস্ত ) তুলনায় কোয়েটার সামগ্রী ও আম্রীর কৃষ্টি 
প্রাচীনতর (শ্রীঃ পুঃ ৪,০০__৩১৫০০ ); কুল্লির কৃষ্টি হয়ত আংশিক ভাঁবে 
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হরগ্পার সমপামমিক? নালের কৃষ্টি কতকটা সমসাময়িক কতকট৷ পরবর্তাঁ, 
ঝুকর, শাহীটুম্প, ঝংগর প্রভৃতি হরগ্লার পরবর্তী, উহার “এচ+-সমাধি- 
শালার সমকালীন (১,৫০০--১৯০০ খ্রীঃ পুঃ)। হয়ত কুল্লি কির মধ্য দিয়া 
আমরা হরপ্লার কৃষ্টিধারার ও স্থচনার অভাস পাই-_যদ্দিও হরপ্াঁর সুনিশ্চিত 
উদ্ভবক্ষেত্র এখনো অজ্ঞাত । 


হল্লঞ্াস্ল সভ্ভ্যভ্া-০ক্ষভ্ত 


মোহেন-জো।-দড়ো ও হরপ্লার নামই আমাদের নিকট স্থপরিচিত। 
“সিদ্ধু উপত্যকার সভ্যতা” বলিলে আমর! বুঝি প্রথমত মোহন-জো-দড়োর 
আবিষ্কারাঁবলীকে, দ্বিতীয়ত হরগ্পার লুপ্তাবশেষকে । কিন্তু তাহার পরেকাঁর বিশ 
বৎসরে ( ১৯৪৬-এর মধ্যে ) আরব সমুদ্রের তীর হইতে প্রায় সিমলা শৈলের 
পাদদেশ পর্বস্ত বিস্তৃত প্রদেশে- পুর্বে যাহার কাঠিয়াবাড় রাজপুতানাঁর মরুভূমি, 
পশ্চিমে ওয়াঁজিরস্তান-বালুচিন্তানের সীমানা, উত্তরে হিমালয়-__ইহার মধ্যে এই 
এক হাজার মাইল দীর্ঘ ভূ-ভাগে__স্থমের সভ্যতার তুলনায় এই সভ্যতার ক্ষেত্র 
উহার অপেক্ষাও তিনগুণ বড়-_সিন্ধু ও পাঞ্জাবের (ও বাহীয়ালপুর ), এই 
সমতল ক্ষেত্রে সেই “সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার” ৩৭টি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
সম্ভবত উহার ১টি ছাড়। [ কোট্রল৷ নিহান্‌ খা? ] বাকী সবগুলিই ১৯৪৭-এর 
পরে পশ্চিম পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্গত । ইহার মধ্যে অবশ্ঠ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
হরপ্া ও মোহেন-জো-দড়ো, এই ছুই নগর, এবং পরে আবিষ্ত সিদ্ধুগ্রদেশের 
চান্হ্‌-দড়ো। ও লোহুম-জে।-দড়ো। ; অন্যগুলি শহর নয়, গ্রাম মাত্রের ধ্বংসাবশেষ 
পুরাতাত্বিকের খাতায় ইতিমধ্যে সমগ্র “সিন্কু-উপত্যকার সভ্যতার” নামকরণ 
হইয়াছে “হুরপ্ল1 সভ্যতা? বলিয়া! ;__কারণ, আবিষ্কারাবলীর দিক হইতে হরগ্াই 
নাকি এই সমগ্র সভ্যতার প্রতিনিধি স্থানীয়, ষথার্থ পরিচায়ক । 

১৯৪৭ হুইতে ভাঁরতরাষ্ট্রের মধ্যেও এই হরপ্লার ধারার কেন্দ্র পশ্চিম- 
উপকূলের সবরমতী ও নর্মদীর তীরে, রাজপুতনায়, পুর্বপাঞ্জাবে, উত্তর প্রদেশের 
মীরাট জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । অর্থাৎ 
“সিদ্ধু সভ্যতা; বা 'হরপ্লা! সভ্যতা” বলিতে এখন এইসব ভারতীয় কেন্দ্রমূহকে 
বুঝায়। পশ্চিম ও মধ্যভারত এই সভ্যতা-ক্ষেত্র। তথাপি কোনে। নাম স্থির 
না হওয়া পর্স্ত ইহাকে “হরগা। সভ্যতা? বল। চলিতেছে । 
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“হ্রগ্পা"র প্রধান কেন্দ্রগ্ুলির সম্বন্ধে ছুই একটি তথ্য না| জানিলে চলে ন1। 
পশ্চিম পাঁধাবের মণ্টেগোমারি জেলায় হরগ্জা অবস্থিত। সেখান হইতে 
'মন্টেগোমারি শহর ষোল মাইল; গ্রামটির দক্ষিণ পশ্চিমে ভগন্তপ। ছুইটি 
“মেটি প্রায় সাড়ে তিন মাইল চক্ররেখাঁর মধ্যে এই ধ্বংসক্ষেত্র। উত্তরে মাইল 
ছয় দূরে রাবি নদী) এক কালে উহার দুইটি শাখার সঙ্গমস্থল নগরের পারে 
ছিল-_হয়ত সেই বন্তার ভয়েই নগরের বাঁধ বা প্রাকারও বর্তমানের প্রধান 
ধবংসম্তুপের (এ, বি ) চারিদিকে প্রথম নিখ্রিত হইয়াছিল--পরে তাঁহার উপর 
রচিত হয় পুরপ্রীচীর। উনবিংশ শতকের পুরাতাত্বিকের (ক্যানিংহাঁম) এইরূপ 
প্রাচীরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু হরগ্নার ধ্বংসাুপ তখন 
এতই ধ্বংস হইয়। গিয়াছে, আর তাহা হইতে নিকটের পরী গ্রামের অধিবাসীরা 
নিজেদের ব্যবহারের জন্য বহুকাল ধরিয়। এত ইট বহিয়া লইয়! গিয়াছে, এমনকি, 
“নিকটস্থ লাহোর-মুলতানের একশত মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণের কালেও এখান 
হুইতে পাঁথরের টুকরা এত বেশি পরিমাণে গৃহীত হয়) যে, হরপ্লার এই প্রাচীর- 
প্রাকার (এ, বি চিহ্িত ) ব। মূল নগরের রূপ চিনিবাঁর উপায় আর সহজ রহে 
নাই। সেতুলনায় মোহেন-জো-দড়ো রক্ষা পাইয়াছে বেশি-_যদিও সিন্কুর 
বন্ায় পুরাকালেও ছুই নগরই বাঁরেবাঁরে বিনষ্ট হইত। পুরাতাঁত্বিকেরা হাত 
দিতেই ( ১৯২২-৪৪ ) মৌহন-জো-দড়োর অভাবনীয় রূপ প্রত্যক্ষ হইয়। উঠিল। 
হরগায় দয়ারাম সাহনির ( ১৯২১-এর জান্ুয়ারীতে খনন আরম্ভ করেন) পরে 
হরগ্লার বিশদ পরিচয় প্রথম উদঘাটন করেন ( ১৯২৬-৩৪ ) এম্-এস্‌-ভাট ) আর 
উহা] এখন আরও পরিষ্কার হইয়! উঠিতেছে মার্টিমার ছইলাঁর (21089 
77982) ০. 3. 475815092. 1946) 05 হি. ঢু. টা. ৬/10০০16:) প্রভৃতির 
*সেই স্তুপ খননে (10874 4১১9) ও সমাধিক্ষত্র (0০006627২37) খননে। 
মোহেন্-জো-দড়ো (“মৃতের টিবি' ) হরপ্লা হইতে প্রায় ৪০০ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে সিন্ধু প্রদেশের লাড়কানা জেলায় অবস্থিত 
( রেল ষ্টেশন ডোক্রি, ৮ মাইল দূরে )। অনেককাল হইতে এই ধ্বংসাঁবলী 
পড়িয়া আছে-_এখনো! তাহা প্রায় এক বর্গ মাইল বিস্তুত। বিস্তৃত ধ্বংসক্ষেত্ে 
'আবিষত হয় এক অদ্ভুত নগর, সেই মূল ধ্বংসমালার পশ্চিমে এখানেও 
শৎ |৮০ ফিট একটি বিচ্ছিন্ন টিবি দেখ! যায় (নাম 50815 1000309+ )। 
তাহাতে কুশান আমলের একটি ইটের বৌদ্ধ গুপ আছে, উহার আভাস দেখিয়াই 
পলাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২*-২১এ) প্রথম আকুষ্ট হন।- _এক্ষেত্রেই খননের 
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পরে ন্ুপ্রসিদ্ধ ক্নানাগার, বিষ্তালয়, স্তসগৃহ প্রভৃতি শক্তিশালী শাঁসন-পদ্ধতির 
অনেক উপাদান প্রথম মিলে-_হরপ্লার পশ্চিম ভপের উত্তর দিকেই যেমন পরে 
মিলে (শ্রীযুক্ত ভাটের খননে ) মজছুর-বস্তি, শস্তাগার প্রভৃতি । অবশ্ত সেই বৌদ্ধ- 
স্ুপের তলায় এখানে প্রাচীনতর বস্ত কী আছে তাহা না খুঁড়িতে মোছেন-জো- 
দুড়োর পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। এতদিন পর্যস্ত বলা হইত-_মোহেন-জৌ- 
দড়োতে এমন অপুর্ব পৌর-জীবন-যাত্রার সমস্ত উপকরণ পাওয়া গেলেও কোনে 
একটা ঝড় প্রাসাদ, বড় মন্দির, অর্থাৎ সমসাময়িক স্থুমের-আক্াঁদ বা মিশরের মত 
কোনে এক প্রবল ক্ষাত্রশক্তির ব] ব্রাঙ্গণ্যশক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া ধায় 
নাই ; অত্ত্রশস্ত্রও বিশেষ পাঁওয়া যায় নাই। প্রমাণ পাঁওয়া গিয়াছে বরং বণিক- 
ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতিতে বিভক্ত একট] অধিকতর অগ্রসর পৌর 
সভ্যতার । অর্থাৎ এই সভ্যতা যেন এক শান্ত নিরুপত্রব পুরাতন বণিকতন্ত্রের 
( “বুর্জোয়া ইকোনোমির') প্রমাণ, পুরাকাঁলীন পুরাধিপতিদদের শাসনের ('০10906] 
141, এর ) প্রমাঁণ নয়! কিন্তু মোহেন-জো-দড়োর এই স্ত,পস্থলের মতই 
হরপ্লারও পশ্চিম দিককার সেই টিবি (এ, বি )। মর্টিমার হুইলার তাহা খনন 
করিয়! (১৯৪৪-৪৬) প্রাকার-প্রাচীর-বেষ্টিত এক স্থুরক্ষিত পুরেরই প্রমাণ 
পাইয়াছেন। আর তাই তাহার বিশ্বাস মোহেন-জো-দড়োর এই স্তুপতলও 
অনুসন্ধান করা প্রয়োজন-__“টিবি' দুইটির মিল নিতান্ত তুচ্ছ নয়। মোহেন-জো- 
দড়োর মতই স্ত;পের ঠিক পার্ষেই তেমনি ভাগ-কর1 মজছুর ব্যারাক রহিয়াছে, 
তেমনি শশ্তাগার ও ধাঁন-ভাঁঙার উচ্চ চাতাঁল পাঁওয়! গিয়াছে ;_ এই সবে 
এক স্থশৃংখল কেন্দ্রীয় পৌরাধিপত্যের ( ০1650517016 ) ইঙ্গিত এখনো! যথেষ্টই 
মিলে ( তুল. পূঃ ১১২)। 

ইহার পর আবার ১৯৪৭-এর পরে ভারতেও এই সভ্যতার ধারার কেন্ত্রসমূহ 
আবিষ্কৃত হইতেছে । এপ আবিষ্কার শেষ হয় নাই। 

সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার ধারণাই এইভাবে এখন পরিবতিত 
হইতে চলিয়াছে। এই সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করেন প্রধানত পুরাতাত্বিক গর্ডন 
চাইলভ.। তাহার মতে হুমের-আক্কাদের “এশিয়াটিক সামস্ত সমাজ ও 
সভ্যতার'ই সগোত্র এই পৌর-সভ্যতা | সম্ভবত তিনিই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে 
ইহাদের জীবন-যাত্রার সম্বন্ধ প্রকাশ করেন। তখনে। ইহার রাষ্ট্রশক্তির স্বরূপ 
জানা যায় নাই, মর্টিমার ছুইলারের আবিষ্কারের ফলেও কোনরূপ পুরাধিষ্ঠিত 
পরাক্রান্ত শীদকশক্তির নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 
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হল্রগাল্র ক্রটি-পল্রলিক্স 


হরগ্। সমন্ত মিন্ধু সভ্যতার পরিচয় বহন করে বলিয়। এখন গ্রাহ হইয়াছে। 
মোহেন-জো-দড়োর কথা পূর্বেও বহুল প্রচারিত হইয়াছে; তাহার দান গুরুত্বে 
ও পরিমাণে অত্তুলনীয়। হরপ্লার আবিষ্ষারমালার যথাষথ বিবরণ পুরাতত্ব 
বিভাগের কৃপায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে পরে, তাহার মূল্য এখনে! সুম্পষ্ট 
হয় নাই (502/2610%5 0 721272796--11. ৩, ৬৪0) 41005601081 
০8] ৪৫৮ 0৫ 1[0018) 1940, 2 ৬০15.)। কিন্তু সেই দান যে কত গুরুতর 
তাহা পূর্বে শ্রীযৃুত ভাটের আবিষ্ত এই কয়টি তথ্য হইতেই অন্থমিত 
হইয়াছিল। প্রথমত, মোহেন-জো-দড়োরও পুর্বে হরগ্লার জন্ম__এখন হইতে 
প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্বে,_তাহার জীবনও হইয়াছিল দীর্ঘতর । অলংকৃত 
মুৎপাত্র, পোড়া মাটির, পাথরের, পঙ্সিলেন জাতীয় সীল বা! মুদ্রাই হুরপ্লার 
প্রাচীনতম যুগের চিহ্ন ; আর উহার সমাধিক্ষেত্রে (02006661 [7) আছে 
উহাঁর সর্বশেষ যুগের নিদর্শন । দ্বিতীয়ত, হরগ্নার মুদ্রাগুলির আকার বন্থবিধ, 
কিন্তু একমাত্র ঘড়িয়াল ছাড়া অন্ত প্রাণীর চিত্র সেই মুদ্রাসমূহে নাই। অন্ত 
দিকে সমাধিক্ষেত্রের (0206615 [ন) পাত্রচয়ে হরিণ, ছাগ, বৃষ, ময়ূর, 
চিল, মাছ ছাঁড়াও গাছ, পাতা, এমন কি নক্ষত্র পর্যন্ত হুদক্ষতার সহিত অঙ্কিত 
হইয়াছে । অথচ হরগ্নার গার্হস্থ্য জীবনের পাত্রার্দিতে শুধুই সরল জ্যামিতিক 
রেখার অন্কনমাল! দেখা যাঁয়। শব-রক্ষার পাত্রের চিত্রগুলি তাই তাহাদের 
শব-সৎকারের আচার ও ধর্ম-বিষয়ক ধারণার প্রমাণ । তৃতীয়ত, শবাবশেষ 
পরীক্ষা করিয়৷ জাতি-বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতেছেন-_-ভীরতবর্ষের বর্তমান প্রধান 
প্রধান জাতিদের সকলেরই পুর্বজর্দের দেহাবশেষ এখানে রহিয়াছে ; কোনো 
একটি বিশেষ জাতি, অবিমিশ্র খাঁটি জাতি, এখানে বাস করিত, তাহা বল চলে 
না। চতুর্থ কথা, সমাধিভবনের উপরিতলে পাওয়৷ যায় জালায় নিহিত শব, আর 
নীচেকার তলায় তাহার ব্যবহারা্থ তৈজসপত্র। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, এই রুষি 
সভ্যতার পৌর-পর্বের পক্ষে যাহা উল্লেখধোগ্য--নগরের উত্তরে অবস্থিত 
প্রকাণ্ড ধর্মগোল! ; উহা প্রকোষ্ঠে ও বারান্দায় বিভক্ত, স্থবিষ্তস্ত, স্থৃবিশাল। 
উহার দক্ষিণে রহিয়াছে শশ্য ভাঁঙার উচ্চ চাতাল-_কাশ্বীরে, বাঙলায় এখনে 
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যাহার অন্রূপ ব্যবস্থা দেখ! যায় । যষ্ঠ, অধিকতর বিম্ময়োৎপাদক £ এই পৌর- 
কৃষি-সংস্কৃতি তাহার কারুশালার পরিচয় রাখিয়। গিয়াছে, মুল ত্ুপের উত্তর- 
পশ্চিমে শস্তের চাতালের দক্ষিণে, স্ুবিন্তত্ত মজছুর বস্তি ( আ০1100)61),8 
00816675 )-কধিত ১৪টি ক্ষুদ্র স্থপরিকল্লিত গৃহে । সপ্তম,_ইহাঁর তাত্ররথ 
এবং তাম্্র জালায় আবিষ্কৃত ৭০টি অস্ত্র ও উপকরণও হুরগ্লার এই স্তরের 
জীবনযাত্রার এক মূল ভিত্বির সন্ধান দেয়। অষ্টমও তাহাই-_মাঁটি ও তামা 
গালাইবার উপযোগী ১৬টি চু্লী। ইহা ছাঁড়াও হুরপ্লায় শ্রীযুক্ত ভাট আবিষ্কার 
করেন ইহার লামীজিক-মানসিক অগ্রগতির পরিচায়ক স্থদক্ষ কারুকর্ম নগ্ন মৃতি, 
এবং সোনা, ব্ূপা, নান। পাথর ও কড়ির নান] অলঙ্কার, বলয়, মাল প্রভৃতি । 
হরগ্লার সেই আবিষ্কারমালা হইতে আমরা বেশ দেখতে পাই, 
অন্তান্ত পৌর-সভ্যতার মত এই সভ্যতাও অনেকটা অগ্রসর হইয়। গিয়াছে, 
কৃষি-সভ্যতার মধ্যে কারুশিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছে। সামান্য উন্নতিও নয়, 
শ্রমবিভাগ, শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী-বৈষম্য বেশ স্থস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। 
শব-সৎকার-প্রথ| হইতে মনে হয়, হয়ত পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব যথেষ্ট 
ছিল এবং প্রোতলোক ও পরলোকে বিশ্বাস বেশ প্রবল ও গুচলিত ছিল। 
নান! বিলাসোপকরণ হইতে যেমন হরগ্ীর অধিবাসীদের রুচির সন্ধান পাই, 
তেমনি নগ্নমূতি, শিল্প ও শবাধারের চিত্র হইতে তাহাদের ধর্মবিষয়ক ধারণা ও 
শিল্প-প্রয়াসেরও একট। পরিচয় লাভ করি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কথা 
ষে, অস্ত্রশত্ত্র পাওয়াতে মনে হয়_যুন্ধ, আক্রমণ, আত্মরক্ষার কথাও ইহাদের 
বিশেষভাবে চিস্তা করিতে হইয়াছে, হয়ত আক্রমণেই এই নগর বিধ্বস্তও 
হইয়াছে। স্থমের-আক্কাদ প্রভৃতি এশিয়াটিক পৌর-সভ্যতার মত মোহেন-জৌ- 
নড়ে! ব৷ হরপ্লার কোনো সামরিক শক্তির চিহ্ু উদ্ধত রাজপ্রপাদ বা! বিরাট মন্দির 
তৎপুর্বে খু'জিয়! না পাইয়। ইহা'দিগকে শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র বলিয়! কল্পন। কর! 
হইত (ততঃ পৃঃ ১১২)। সম্ভবত তত শাস্তিপুর্ণ রাজ্য তাহা। বরাবর ছিল না । 


০সাহেন-জ্কা-লুত়ান্র ভ্ঞভা -সম্প 


মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্বার-মাল! অপ্রতুল। কিন্তু তাহার খু'টিনাটির 
বিশেষ পরিচয় আর না লইয়া এখানে শুধু এই কয়টি জিনিস উল্লেখ 
করিলেই চলে £ (71076-10-200 9%9 076 18985 02/052201 
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91. , 118:8152]1) ৩7776 1285 0751952609১ 018০85) ভ্রষ্টব্য ) 
-মোহেন-জো-দড়োতে আমরা পাইয়াছি নগর-বিম্তাসের সুষ্ঠু চিহ্ন! 
সেখানকার পৌর-জীবনধাত্রার তাহা এক স্মরণীয় মাপকাঠি। যথা-- 
নগরের সুপরিকল্পিত ও স্থুবিত্তন্ত রূপ, উহার পোড়া ইট ও কাদার গীথুনির 
বহুতল বাড়ি, উত্তর-দৃক্ষিণে সরলগামী রাজপথ, নগরের জলনিক্কাশনের 
প্রণালী ; গৃহস্থের ও সাধারণের ন্নানাগার-_যাহার চিহ্ন ভারতে পরবর্তী 
কালে আর পাওয়া যায় না। বাস্তশিল্প ছাড়া অন্য শিল্পে দেখিতে পাই 
কার্পাস বয়ন, মেই পোঁড়ীমাটির পাত্রাদ্দি, পাথরের, সৌনা, রূপ ও অন্যান্য 
ধাতব টতৈজসপত্র, ভ্রব্যার্দি। ব্যবসায় যানবাহন নৌকা, আস্ত কাঠের 
গো-শকটের চক্র ( এখনো সিষ্ধু দেশে চলিতেছে ), প্রভৃতি আছে৷ ভাহা 
ছাড়া আছে আবার লিপি ও লেখা--আজও উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। 
কিন্ত এই সভ্যতারও মূল বনিয়াদ-_ প্রধানত ধান্য নয়, গম ও যব,_তাহ। 
মনে রাখা প্রয়োজন । তবে এই পৌরসভ্যতা! সেই ক্কষিসংস্কৃতিরই এতদঞ্চলে 
এক অদ্ভুত উন্নতির নিদর্শন। কৃষিগত উপকরণের মধ্যে মোহেন-জো- 
দুড়োতে উল্লেখষোগ্য সেখানে প্রাপ্ত গম ও যব, আর সেখানকার মুদ্রায় আকা! 
সম্পষ্ট ভারতীয় বুষ। (এই বৃষই পরে শিবের নন্দীতে পরিণত হুইবে )। 
ইহা ছাড়া সেখানকার আরশি, চিরুণী, পুঁতির মালা! ও অন্তান্ত অলঙ্কার 
আরও উন্নত জীবনধারার চিহ্ন বহন করিতেছে । আর মোহেন-জো- 
দড়োর মুদ্রায় ও পাত্রে খোদাই অসংখ্য উল্লেখষোগ্য প্রাণীচিত্র হরপ্লার 
(সমাধিশালার পাত্র ছাড়া ) সাধারণ পাত্রের জ্যামিতিক শিল্পধার] হইতে উহার 
স্বাতন্ত্য ঘোষণ1 করিতেছে এবং জানাইতেছে, মোহেন-জো-দড়ে(র অধিবাসীদের 
শিল্পে প্ররুতি-পরিচয়, প্ররুতি-অন্রাগ ও প্রর্কতি-অনুকৃতি। এইরূপ 
চিত্রাবলীর মধ্যেও আবার বিশেষ লক্ষণীয় বৃক্ষ ( অশ্বখের ? )-চিত্র, যোগী-মৃতি 
( যোগের প্রক্রিয়া তখনি কি চলিতেছে? ), আদি দেবীমুতি (11849 
11905. ), লিঙ্গমৃতি, ইত্যাদি ।_-অধিবাসীদের মানসরূপের আভাস এই সবে 
আমর! লাঁভকরি। এইসব অনেক নিদর্শনই আমর] উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
অন্থান্য গ্রাগৈতিহামিক কেন্দ্রে পাই । তাই এই সব সামগ্রী মেসোঁপটোমিয়ার 
প্রাচীন স্থমের সভ্যতা, এমন কি ভূমধ্যসাগর ও এশিয়ানিক (2818710) 
সভ্যতার সহিত এই সিম্ধুসভ্যতার যোগাযোগ শ্ুচিত হরে। অথচ কুঠার, 
চুরি, করাৎ। বর্শীর ফলা হইতে ইহাও হুম্পষ্ট--নুমের বা উরের সভ্যত। হইতে 
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ইহা! ম্বতঙ্ও (21019 17256) 21855077-081561) 0205] &. 
5612) ভ্রষ্টব্য )। 


হল্লঞাল্র জপ-ভ্রিজভাগ্গ 


ইহার পরে হরপ্লার এই জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাঁদের নতুন তথ্য জোঁগাইলেন 
ভারতীয় পুরাতন্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মর্টিমার হইলারি সাহেব। ১৯৪৬-এ তিনি 
হরপার সেই পশ্চিমস্থ “টিবি” (মাউও্ড এ-বি ) খনন করিয়া যাহ] দেখিলেন তাহা! 
সংক্ষেপে এই (ত্রষ্টব্য 27022117222) ০ 3, পৃঃ ৬৪ ) :- আবিষ্কৃত 
সর্বপ্রাচীন ম্বৎপাত্রাদি ঠিক হরপ্লার পরিচিত রীতির নয়। তখনকার দিনে 
পুনঃ পুনঃ বন্তার প্রকোৌপও দেখা যাঁয়। হরগ্পার নিজন্ব কৃষ্টি যখন পরিণত 
হইতেছে, বুঝ| যায়, তখন এই স্থলটিও বাঁধ ও প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত কর 
হয়। সেই রক্ষা-প্রাচীর মোটামুটি চতুক্ষোণ__দীর্ঘে প্রায় ৪** গজ, পরিধি ২০৮ 
গজ। প্রাচীরের পশ্চিমে একটি প্রবেশদ্বার _ উহার প্রবেশপথ ঘুরানো, সম্ভবত 
আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনেই উহার ভিতরের দিকে বেদী থাক্‌-করা, 
( €605055 )। উত্তরের দ্বার কিন্তু তাহা নয়। সম্ভবত উহাই প্রধান, 
প্রবেশদ্বার । এই প্রাচীর নিমিত হইয়াছিল মাঁটির ও মাঁটির ইটের এক ১০।২০ 
ফিট উচ্চ বাধ বা প্রাকারের উপর । বন্যার জন্যই বাধ, তাহা বুঝা যায়। আর, 
কাজেই উহাতে মেপোঁপটোমিয়ার প্রাচীন উর নগরের অনুরূপ বীধের কথা মনে 
পড়িবে । বাঁধের উপরকার প্রাচীর নিমিত হইয়াছিল মাটির ইট দিয়। চতুফ্ষোণ 
বুজ বা প্রহরীপ্রকোষ্ঠ প্রাচীরের বহির্গাত্রে ছিল। অভ্যন্তরের দিকে দেখা; 
যায়-এই প্রাচীর নির্মাণের সময়ে মূল ছুর্গা্দির ভিত্তিতল হিসাবে প্রায় ৩৩ ফিট 
উচ্চ করিয়। মাটি ও মাটির ইটের মঞ্চ বাধানো হয়। সমগ্র রক্ষাব্যবস্থায় অস্তত 
তিনটি প্রধান যুগের আভাস রহিয়াছে-_যেমন, উত্তর-পশ্চিম কোণ দেখিয়া! মনে। 
হয় প্রথম যুগের অনেককাল পরে যখন প্রাচীরের সংস্কার করা হইল তখন 
প্রাচীরের বেধ আরও চওড়া কর] হয় আর প্রাচীর শক্ত কর। হয় পুর্বের মত 
ইটের টুকুর! দিয়া নয়, আস্ত ইট দিয়া। এই মধ্য যুগই “হরগ্! সভ্যতার” 
এর্র্ষের যুগ । ইহার পরে দেখি__-সেই উত্তর পশ্চিম দিকে আর একটি প্রহরী, 
কোণ নিমিত হুইয়াছে, কিন্তু পশ্চিমের প্রবেশদ্বার প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়া. 
ইইতেছে। বুঝি হরপ্না আত্মরক্ষার চেষ্টাকল্পে উৎকনঠিত। ইহার পরে হয়ত 


১১৪ 


ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে__-পশ্চিমের বেদীর উপরে ঘষে ( চতুর্থ যুগের ) নিকুষ্ট ধরণের 
বাসগৃহের ধ্ংসাদি পাওয়া যায় উহ পরবতী যুগের, সমাধিশাল! এচ এর 
স্বৎপাত্তাদিতে যাহার সন্ধান পাওয়া যায়। 

হরপগ্লার প্রাচীন ও অর্বাচীন এই আবিষ্কৃত বস্ত মোহেন-জো-দড়োর 
আবিষ্কত তথ্যের .সহিত মিলাইয়া মিঃ মার্টিমার হুইলার নিঃসংশয় হন 
যে, স্থমের ও আকার্দের সমসাময়িক সভ্যতার মত হুরগ্লাও বণিকতন্ত্রের 
নয়, ক্ষাত্র শক্তিরই কেন্দ্র ছিল; বল চালনায় ইহার রা; অভ্যন্ত, 
সবল হত্যেই তাহার! শাসন করিতেন। তবে এখনে এই কেন্দ্রে উর প্রভৃতির 
মত কোনো মন্দির আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কেন্দ্রে পুরোহিত রাজের শান 
ছিল, এই কথা তাই বল] চলে না। হরগ্লার নান প্রমাণ মিলাইয়। তিমি হরগ্লা 
সভ্যতার শ্রীন্বদ্ধি কালকে মনে করেন-__মোটামুটি খ্রীঃ পুঃ ২৫০০ হইতে স্রীঃ পুঃ 
১৫০ কালপর্যস্ত। আর হরপ্পার ছয়টি বিভিন্ন নির্মাণপর্বের ( মোহেন-জো- 
দ্ড়োতে পাওয়1 যায় দশটি পর্ব ) বিকাশ-ধারা লক্ষ্য করিয়া মনে করেন-- 
মোটামুটি সিন্ধু-সভ্যতার গতিবেগ তীব্র তো! নহেই, বরং ধীর ভাবে পরিণতি 
লাভ করে, স্থৃস্থির ভাবে চলে । আর, এই প্রমাঁণাঁবলীর আদি-অস্ত লক্ষ্য করিয়। 
তিনি মনে করেন-_-এই সভাতাশষ্টাদের পূর্বে যাহারা এই কেন্দ্রে বাস করিত 
তাহারা পলী ব! ক্ষুদ্রনগরবাঁসী ছিল। তাহাদের পাত্রার্দি হইতে এই পরিণত 
হরপ্লা সভ্যতার তুলনায় তাহাদিগকে ভিন্ন জাতির বা ভিন্ন গোত্রের বলিয়। মনে 
হুয়। আর, হরপ্লার 'এচ" সমাধিস্লী ও 'আঁর-৩৭" সমাধিস্থলীতে প্রাপ্ত পাত্াদি 
ও পশ্চিমস্থ পুরবেদীর উপরকার নিকৃষ্ট ধরণের গৃহাদি হইতে বুঝ যায়__ 
ইহাঁও সেই হরপ্লার পরিণত সভ্যতার অধিকারীদের নহে-__কোনো৷ আগন্তক 
'গোষ্ঠীর । এই আগন্তকর1 "আর্য আক্রমণকারীও হইতে পারে”__গর্ভন চাইল্ড 
১৯৩৪ সালেই এই অনুমান করিয়াছিলেন ।--মোহেন-জো-দড়োর 'ধ্বংসন্তুপ 
€ বিশেষত মৃতদেহের অবস্থা ) হইতেও সেইরূপ আকস্মিক আক্রমণ ও বিপর্যয়ের 
'আভান পাওয়। যায়। 

গত ২০ বৎসরে ( ১৯২৭-এর পরে ) গুজরাতে রাজপুতনায়ও এই ধারার 
খপ্রাগৈতিহাসিক পৌরকেন্দ্র আরও আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই কথা বলা তথাপি 
সঃসাধ্য__এই সকল শহর কি একটি বিরাট সাআাজ্যের অন্তর্গত ছিল, না, প্রতি 
বৃহৎ কেন্দ্রে ছিল এক একটি শক্তিশালী হুর্গাধিষ্ঠিত রাষ্ট্র । ইহার মধ্যেও 
মোহেন-জো-দড়োই ধ্বংসলীলায় কম ক্ষতিগ্রস্ত । 
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আন্মুমান্িক সমাজ-জ্শ 

নৃতত্বের বিবেচনায় হরপ্লার সভ্যতা কোনে একটি বিশেষ “জাতির? সৃষ্টি 
বলিয়। স্থির হয় নাই। নানা জাতির সংমিশ্রণ পুর্বেই ঘটিয়। থাকিবে ; আঁর 
সেই মিশ্রিত জাঁতিরই এই সভ্যত। | সমাধিশালার মৃতদেহের পরীক্ষায় ইহাই 
প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাদের সহিত প্রাচীন দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদের সংস্কৃতিতে 
সভ্যতায় যোগাযোগ থাঁকিবার কথা ; নর্দাতীরে, সরম্বতীতীরে পর্যন্ত কেন্দ্র 
আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহ! সম্ভব মনে হয়। প্রাচীন ভ্রাবিড়ের! উচ্চ সভ্যতার 
অধিকারী ছিল, পৌর-সভ্যতারও স্তরে পৌছিয়াছিল। জলপথে পশ্চিম উপকূল 
দিয়] বহুদূর পর্যন্ত নান! কেন্দ্রে এক সময়ে তাঁহাদের বিস্তার ছিল। বর্তমান- 
কালেও বালুচিস্তানের সেই দ্রাবিড় গোঁীর ভাষাভাষী মুসলমানধর্মীবলম্বী ব্রাহুই 
জাঁতি রহিয়। গিয়াছে । ইহার্দের অস্তিত্ব এই দ্রাবিড়-ব্যাপ্তি এবং “হুরপ্না সভ্যতা"র 
সহিত দ্রাবিড়-ভাষীর্দের নৈকট্যের আরও প্রমাঁণ। কিন্তু জাতি হিসাঁবে কিংবা 
সভ্যত। হিসাবে তাই বলিয়! সিন্কু-উপত্যকার সভ্যতা ও দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় 
সভাতা৷ অভিন্ন, এমন প্রমাণও নাই। বরং হুরপ্না সভ্যতার সহিত পশ্চিমের 
স্থমের-আক্কাদ সভ্যতার যোগাযোগের প্রমাণ বেশি সুস্পষ্ট । 

হরপ্লা-সভ্যতার লিপিমাল! পঠিত না হইতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম 
সভ্যতার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আমাদের জানিবার উপায় নাই। আবিষ্ারাবলী 
হইতে তবু আমরা যাহ! জানিয়াছি তাহাও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পক্ষে 
যুগাস্তকারী। আমাদের সে জ্ঞান পুরাতাত্বিকদের চেষ্টায় ক্রমে আরও স্থিরতর 
হইয়াছে ; আমরা হরপ্লা-সভ্যতার মোটামুটি সামাজিক রূপও এখন অনুমান 
করিতে পারি (ত্রষ্টব্য গর্ভন চাইল্ড, 17712 72179192 6? 22501), 
6115819১511] টি; এ. ৬৬1)66161, 27701661795 7 ও 5186006 
30706 27016710 01665 01 172:2 ) 1 যেমন, হরপ্পা-সভ্যতার শানকের! 
কোনো পুরোহিত-রাজা। ছিলেন কিনা তাহা এখনো বলা ধায় না। কিন্ত 
তাহার যে স্মের-আক্কাদ প্রভৃতি এশিয়াটিক সামস্তশক্তির মত সামরিক 
শক্তির অধিকারী পরাক্রাস্ত সম্রাট ছিলেন, দুর্গ নির্মাণ করিয়! তাহাতে ক্ষমতা 
কেন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট। ( হুইলার ও পিগট্‌ )। এই রাষ্ট্রশক্তির 
আশ্রয়েই অবশ্থ বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীও'মোটামুটি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে; তাই 
বলিয়া “বণিকতন্ত্র” প্রচলিত হইয়াছে (পুর্বে তাহাই অন্ুমিত হইত), এরূপ বলা 
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চলে না। তখন তা ও ব্রোঞ্জের (টিন ও তার মিশ্রিত দস্তা) যুগ। তান 
'আপসিত রাঁজপুতানা! ও বালুচিস্থান হইতে 3 টিন ও নানা মূল্যবান প্রস্তর আসিত 
ভারতের বাহির হইতে ; শিল্পের জন্য দেবদারু কাঠ আপিত হিমালয় গ্রর্দেশ 
হইতে। বাণিজ্যের স্থপ্রচলন না হইলে এইসব সংগ্রহ সম্ভব হইত না; আক্কাদ- 
স্থমেরের প্রাচীন ধ্বংসাবলীর মধ্যেও হরপ্লার উপকরণ লাভ করা যাইত না। 
এমন কি, আরব সমুদ্ধ হইতে মোহেন-জো-দড়োতে মংস্ত চালানও আমিত 
গের্ডন চাইল্ড) । বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্তও যে উৎপাদন বাড়িমাছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই; কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যম কী, সোনা, রূপা, তাত্রমুদ্বা, না অস্ত কিছু, 
তাহা জানা যায় না। অনেক গৃহের সঙ্গেই শশ্তাগাঁর রহিয়াছে ; ঈুঝিতে পারি 
গৃহস্বামী বণিক। ইহাদের সংখ্যার ও সম্পদের তুলনায় সাধারণ ঘরগুলি এবং 
'মজুরপাড়ার” মাটির ইটের দৌ-খুপরীর ঘরগুলি অধিকারীদের দুরবস্থার পরিচায়ক 
( গর্ভন চাইল্ড )। সমাজে আয়-বৈষম্যের ও শ্রেণীভেদেরও উহ] পরিচায়ক 
(চাইল্ড, হুইলার, পিগট)। মেসোঁপটোমিয়ার মন্দির-সংলগ্ন কারিগরদের বস্তির 
কথা উহা! মনে করাইয়! দেয়। জানিবাঁর উপায় নাই-_ইহারা ক্রীতদাস ছিল, 
না, অর্থাস কারিগর ছিল। এই কথা বলা যায়--সমাঁজে ক্রীতদাস নিশ্চয়ই 
ছিল; কিন্তু ক্রীতদীস প্রথাই উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন, এমন কোনো প্রমাণ 
এই সভ্যতায় নাই। এ সভ্যতাঁকে “এশিয়াটিক সামস্ত সমাজেরই” সগোত্র বা 
অস্ততু ক্ত ভাব বোধ হয় পুর্বোক্ত এই সব কারণে অযৌক্তিক নয়। পথঘাট, 
জলপ্রণালী দ্বেখিয়া বুঝিতে পারি পৌরকর্তৃত্বও অপরিণত নয়; কর্মক্ষম ও 
শাসনক্ষম । যে চিত্রাক্ষর এখনে। পড়া যাঁয় নাই তাহা সমস্ত সিন্ধু উপত্যকায় 
তখন স্বপ্রচলিত, ইহাও কম সমাজ-সংহতির কথ! নয়। পাত্রার্দির গায়ে স্ুস্থির 
জ্যামিতিক অস্কনরীতি শুধু শিল্পবোধের সাক্ষ্য নয়, হয়ত জ্যামিতিক জ্ঞান ও 
ক্থমের-আক্কার্দের সমতুল্য বিজ্ঞীন-চর্চারও প্রমাণ । টোটেম ও ফলন-কামী 
যাদুর (€6:011165 881০ ) এতিহ্-প্রভাবে যে ক্রমশ লিঙ্গাদি দেবপুজার বন্ত 
হইয়াছে, তাহাঁও দেখি । এইরূপ কুস্তকারের চাকা, গো-শকটের চাকা শম্য- 
ভাঙার উপকরণ, বৃষ, যোগী, বৃক্ষাদি ও মোহেন-জো-দড়োর দৌকানের বাধা 
সারি হইতে ভারতবর্ষের এখনকার জীবনযাত্রার কথাই অনিবার্ধরূপে মনে পড়ে । 
“সিন্ধু উপত্যকার শহরের সেই বসন পরিধানরীতি এখনো এই (পাব) অঞ্চলে 
অচল নয়। প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের এই সব চিত্রিত অনুষ্ঠানে বর্তমান হিন্দ 
দেবদেবীর মুল রহিয়াছে। হিন্দু বিজ্ঞানের ও তাহার মারফত পাশ্চাতা 
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বিজ্ঞানেরও অপ্রত্যাশিত খণ রহিয়াছে ইহার নিকট। ভারতের ব্রোঞ্জ যুগের 
সভ্যত| একেবারে লুপ্ত হয় নাই।--আমাদের না! জান! থাকিলেও তাহার 
কাঁজ চলিয়াছে এখনো ।* (চাইল্ড )। 


নবলাজ্নাব্ল্ত্রেল কাতান 

হরপ্লার সভ্যতা তাই সত্যই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম বা আদি রূপ-_ 
নানা রূপাস্তরেও যাহার উদ্দেশ আমর এখনো পাই । কারণ, একেবারে সাবিক 
রূপাস্তরও ভারতীয় সংস্কৃতির এতদিন পর্বস্ত ঘটে নাই। কি করিয়! সেই 
সভ্যতা ধ্বংস হইল তাহা অবশ্য এখন বলা যায়-_হ্রপ্লার ছুর্গাধিষ্িত শক্তি 
ষে আক্রান্ত হইয়াছিল, মোহেন-জো-দড়োর কোন কোন মৃতদেহ যে আক্রান্ত 
ও অকন্মাৎ নিহত নরনারীর মৃতদেহ, এই অন্ুমাঁন সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 
কে এই আক্রমণকারী? পুর্বে আমর] গর্ডন চাইল্ডের অনুমানের উল্লেখ 
করিয়াছি। মনে হয় হরপ্লার দুর্গাদি আবিষ্কারে তাহার পরিপোষক প্রমাণও 
পাওয়া গিয়াছে | ( ভরষ্টবা 21019176170 0 3, 70016110001 ৬/126121- 
এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৮২)। খক্বেদের সুক্তাদদি হইতে দেখা যাঁয়,--"সপ্তসিন্ধু* 
প্রদেশে (পাঞ্জাব ) আর্ধরা প্রাচীর-বেষ্টিত শক্র-নগরীর বিরুদ্ধে আক্রমণ 
করিতেছে । খাকৃবেদ এই নগরকেন্দ্রকেই বলিত “পুর । কখনো! সেই পুরপ্রাচীর 
'অশ্মময়ী” ; কখনো তাহা বহু বেষ্টিত বা 'শতভূজি' ; আবার কখনো “আমা” 
অর্থাৎ কাচা মাটির । এই পুরধ্বংসকারী বলিয়াই ইন্দ্রের নাম 'পুরন্দর”, তিনি 
দিবোদাসের জন্য নববুইটি “পুর” চূর্ণ করেন। শক্র শহ্বরের নিরানবব,ই বা 
একশতটি দুর্গ তিনি বিধ্বস্ত করিয়াছেন । 

সপ্তসিন্ধু দেশে এইরূপ জ্রক্ষিত পুর কাহাদের ছিল? হরপ্লার পুরকেন্দ্ 
খনিত হওয়ার পরে আর সন্দেহ থাঁকে না যে-_ইহা! সিন্ধু উপত্যকার সেই 
রাষ্ট্রশাসিত পৌরসভ্যতারই ধ্বংসের কাহিনী । হাজার খানেক বৎসরের 
জীবনযাত্রার পরে গ্রীঃ পুঃ ১১৫০*-এর দিকে এই সভ্যতার ধারায় আসে 
কাঁলাস্তর ! আর্ধরাই সেই সভ্যতার কালাস্তক। 

একটা প্রশ্ন তবু রহিল-_এই সিন্ধু সভ্যতার সহিত ত্রাবিড়দের তবে কির 
সম্পর্ক ছিল? মোহেন-জো-দড়ো৷ আঁবিফারের পরেই যে পপ্ডিতগণ ত্রাবিড় ও 
ও স্থমের সভ্যতার সহিত ইহার সগোত্রত| দেখিয়াছিলেন ( অধ্যাপক 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তীছাদের মধ্যে একজন ) তাহাদের অনুমান 
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একেবারে মিথ্যা হয় নাই। হ্থমের সভ্যতার সহিত, এমনকি, সেই এশিয়াটিক 
সামন্ত সমাজের সহিত তাহার সম্পর্ক প্রায় এখন সর্বস্বীকৃত ; অবশ্য হরপ্সা 
সভ্যতার স্বাতন্ত্যও স্ুপ্রতিষ্ঠিত। দ্রাবিড়দের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গঠনের 
সমদাময়িক রূপ কী ছিল, তাহা এখনে। বিচার সাপেক্ষ । তবে বালুচিস্থানে 
এখনে দ্রাবিড়ভাষী (মুসলমান ধর্মাবলম্বী ) ব্রাহুই জাতির অস্তিত্ব রহিয়াছে, 
গুজরাতে, রাজস্থানেও হরপ্লাধারার সভ্যতার কেন্দ্র পাওয়। যাইতেছে ; সন্দেহ 
নাই একদিন সমস্ত পশ্চিম উপকুলেই ভ্রাবিড়-ভাষীদের সভ্যতাঁকেন্্র ছিল। 
অভিন্ন না হোক--দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে তাই হরপ্া সভ্যতার যোগাযোগ 
ঘনিষ্ঠ ছিল । 


ভারতের ষে প্রাগার্য ও প্রাগৈতিহামিক সংস্কৃতি আমাদের হাতে 
আসিয়া পৌছিয়াছে, এইরূপে তাহার প্রাচীনতম চিহ্ৃগুলির হিসাব লইলে 
দেখিব-__-পান, স্থ্পাঁরী, ধান, কল। ও নারিকেল, আর মোটামুটি পল্লীপ্রাণ 
অস্ট্রিক-জাতির সে জীবন-যাত্রার বস্ত আজও আমাদের পূর্বাঞ্চলের 
ভারতবাসীর উৎসবে, ক্রিয়াকলাপে অপরিহার্য । আর, আমাদের দেবদেবী, 
পুজা-পার্বণ, অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যে রহিয়াছে ভারতের অন্য অধিবাসীদের 
দান; মোহেন-জ্ো-দড়ো-হরপ্লার ( আদি-দ্রাবিড়ভাষী ? ব! ভূমধ্য জাতীয়?) 
অধিবাসীদের ধর্মগোলা, যব ও বৃষ এবং শিব-উমা, অশ্ব ও যোগ-প্রক্রিয়। 
প্রভৃতি তো ভারত-সভ্যতার একেবারে মূল বনিয়াদ। ভারতীয় সভ্যতার 
আদিরুপ ইহাই । ইহারই মানসিক রূপ পরবর্তশ এতিহাসিক কালে নৃতন রঙ 
ও নৃতনতর বস্ত গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। ভারতের 
কষি-সভ্যতার অস্ট্টিক পল্লীরূপ বিশেষ করিয়! দেখা যায় পুর্বাঞ্চলে ; এবং পৌর- 
সভ্যতার (জ্রাবিড়? ভূমধ্যজাতীয়?) বিশেষ রূপ দেখা যায় মধ্য ও 
পশ্চিমাঞ্চলে । নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও দুই-ই এতদিন টিকিয়া 
রহিয়াছে ; পরিবর্তাঁ কালের নানা তরজ্ে সেই কুষি-সভ্যতাই নৃতনতর ও 
সমৃদ্ধতর হইয়। উঠিয়াছে। সমাজ্রে গতিনিয়মে উহার অভ্যন্তরস্থ শক্তির ছন্দে 
এই কৃষি-সভ্যতারই নব নব স্তর বিকাশ্ন লাভ করিয়াছে--তাই চার-পাঁচ 
হাজার বৎসরের রূপান্তরের মধ্যেও সেই প্রাচীনতম ব্ূপকে এখনে1 চিনিয়। 
ফেলা অসম্ভব হয় না। 
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পঞ্চম অধ্যায় 
ভ্াল্লভীল্ল সংস্ক্ভিল্র শ্রাল্রা। £ শপ্রালীন্ন শু সম্যক 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক কাল কাটিয়। গিয়া! কালাস্তরের 
সুচনা হয় বৈদিক আর্দের অত্যু্য়ের সঙ্গে। ' মোটামুটি। তখন হইতে 
আমরা ভারতীয় সমাজের ও জীবনযাত্রার একট] ধারাবাহিক পরিচয় লাভ 
করিতে পারি। এই সমাজ ও জীবনযাত্রা সেই সময় ( আহ্মমানিক শী: পুঃ প্রায় 
১,৫০০ অন্ধ ) হইতে নান। পরিবর্তনের মধ্য দিয়া মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যস্ 
( খ্রীঃ ১৭৬৪) প্রায় একই খাতে বহিয়া আিয়াছে |. ইহার মধ্যেই গড়ে “প্রাচীন 
ভারত, (আন্রমানিক খ্রীঃ পৃঃ ১,৫** হইতে থ্রী: ৬০৭ পর্যস্ত ) ও “হিন্দু 
শাসনকাল' (আনুমানিক শ্রীঃ পুঃ ১,০০০ হইতে খ্রীহ্ীয় ১,২০৩ পর্যস্ত ছুই হাজার 
আড়াই হাজার বৎসর), এবং "মধ্যযুগের ভারত ( আনুমানিক খ্রীঃ ৬০, 
হইতে খ্রীঃ ১,৮০০ পর্বস্ত ) ও “মুসলথান শাসনকাল, (খ্রীঃ ১,২০৩ হইতে 
মোটামুটি খীঃ ১,৭৬৪ পর্যন্ত মোট পাচ শ'-সাঁড়ে পাঁচশ? বৎসরের ইতিহাস )। 
কিন্ত এই ছুই যুগের মধ্যে যতই ব্যবধান থাকুক, মূলত ভারতীয় জীবনধারা 
ইহার মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে খাত বদলায় নাই, রাজা বদলাইয়াছে, রাজ্য 
ব্দলাইয়াছে ঃ ভিতরের ও বাহিরের আঘাতে আলোড়নে ধর্মের ও 
আচাঁর-নিয়মের বহু ওলট-পালট ঘটিয়াছে; লমাজ-বিকাশের স্বাভাবিক 
নিয়মেই অনেক পরিবর্তন জীবনে, সমাজে ও ভাবনায়ও আসিয়াছে ;- 
কিন্ত কোনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই এত 
বড় সুদীর্ঘ কাল জীবনের মূলত একই রূপ অব্যাহত রহিয়াছে । সমগ্রভাবে 
ইহাকেই বলিতে পারি--ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যবূপ | 

ভারতীয় সংস্কৃতির এই মধ্যবূপের মোট পরিচয় গ্রহণ করিবার পুর্বে একটা 
জান! নত্য আর একবার স্মরণ কর! প্রয়োজন । তাহ! এই £ “প্রাচীন ভারত' 
ও হিন্দু রাজত্বের ভারতের ইতিহান এখনো! অনেকাংশেই অনিশ্চিত। প্রায় 
একশত বৎনর ধরিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ সেই ইতিহাস পুনরুদ্ধার 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই একশত বৎসরের সমবেত গবেষণার ফলে 
এখন বল! চলে--প্রাচীন ভারতের একট! কালান্ুক্রমিক গীঠিক1 বা ০:০০. 
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1985 মোটের উপর স্থির হইয়াছে; এবং প্রধান শ্রধান রাজবংশগুলির (তাহাও 
প্রধানত উত্তর ভারতের ) উ্থান-পতনের কাল ও কথা অনেকাংশে জান। 
গিয়ছে। সেই পারিপ্রেক্ষিতে মিলাইয়াই ভারতীয় জীবনযাত্রার ও 
ভাবনাধারাঁর,_ বিশেষত শিল্প ও দর্শনের কিছু কিছু বিচার-আলোচনা কর! 
হয়। বল! বাছল্য, এই আলোচন। এতিহাসিক নামে চলিলেও “এতিহাসিক 
পদ্ধতিতে” বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক বিচাঁর-নিয়মে বা! ইতিহাসের আথিক-বিচার 
অন্ধ্যায়ী চলে না।১ কারণ, বিজ্ঞানসম্মত এঁতিহাসিক পদ্ধতি তো দুরের 
কথা, প্রচলিত ( বুর্জোয়া) এতিহাসিক পদ্ধতিতেও ভারতবর্ষের রাস্ত্রীয় ইতিহাস 
অনেকদিন পর্বস্ত রচিত হয় নাই।২ সাধারণভাবে যাহা স্থির হইয়াছে তাহাতে 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটা মোটামুটি রাজনৈতিক কাঠামো লাভ 
কর] গিয়াছে । প্রায় ৬।৭টি পর্বে এই ইতিহাসকে ভাগ করা চলে ।২ যেমন, 
(১) বৈদিক যুগ (আহ্মানিক খ্রীঃ পুঃ ১,৫৭* অব হইতে খ্রীঃ পৃঃ ১১০০০, কিন্ব। 
৭*০ অব্দ পর্যস্ত)। (২) প্রথম ভারতীয় সংগঠনের যুগ ( আহ্মানিক খ্রীঃ 
পুঃ ৭০* অব্ধ হইতে খ্রীঃ পুঃ ১৮৫তে মৌর্ধ সাম্রাজ্যের পতন পর্যস্ত )। ইহা বৌদ্ধ 
প্রতিষ্ঠার যুগ। দক্ষিণে তখন অন্ধ সম্রাটদের রাঁজত্ব। (৩) আদি হিন্দু 
সংগঠনের যুগ (আমন্মানিক খ্রীঃ পুঃ ১৮৫তে পুস্তমিত্রের অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ £ 
যবন, শক প্রভৃতির রাজত্ব ও ভারতে অধিষ্ঠান এই কালের মধ্যে ; খ্রীষ্টীয় ৭৮ বা 
১২* অন্যে কনিষ্ষের অত্যুদয় পর্যস্ত বিস্তুত)। (৪) বৌদ্ধ প্রাধান্তের 
( দ্বিতীয় ) যুগ (শ্বীষ্টীয় ৭৮ বা ১২০তে কুশান রাজত্ব হইতে আরম; এবং ১৮২ 
ীষ্টাবে প্রথম বান্দেবের মৃত্যুকাল হইতে প্রায় শ্ীঃ ৩০০ অবে গুপ্ত সাআাজোর 
ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পর্স্ত এক অনালোকিত যুগ ইহার মধ্যে পড়ে ।) (৫) হিন্দু 
অভ্যুদয়ের যুগ বা! ভারতীয় সংগঠনের মধ্য কাল (খ্ীটীয় ৩২০ অবে গুপ্তসম্রাট 
প্রথম চন্তরগুপ্তের রাজত্ব হইতে খ্রীষ্টীয় ৬৪৭-এ হর্ষের মৃত্যু পর্যস্ত। ইহা! বাকাটক 


১ এই দ্বিকে প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ডাঃ ভূপেশ্্রনাথ দত্ত ও মহাপগ্ডিত রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন। 

২ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শীরাজেন্ত্রগুসাদ ও স্যার যছুণাথ 
সরকারের পরিকল্পনানুযায়ী (১৯৩৭ ) এইরূপ "ভারতের জাতীয় ইতিহাস” এবং ভারতীয় বিদ্যাভবন 
হইতে 'ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' রচনা আরম্ভ হইয়াছে। 

৩ প্রতিহামিক ভিনসেন্ট শ্মিখ-এর অনুমোদিত ॥ এবং ডাঃ ভূপেজ্রনাথ দত্তের “ভারতীয় 
সমাজ পদ্ধতি' প্রথম ভাগ পৃঃ ৯৮ | ইছাতে অনেক মতভেদ আছে, তাহা শ্মরণীয় । 
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লামীজোষও কাল। শ্রী: ৪৫. হইতে ৬** এর মধ্যে গুগ সাম্রাজ্যের ধ্বংল ; 
হুন, পারসিক,.গুর্জর প্রভৃতি জাতিদের-রাজ্যপ্রড়িষ্ঠা, ভারতবর্ষ ভগ্ন, “খণ্ডিত; 
সামন্ততন্ত্রের সুচনা, শ্রীহর্য ও দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে এই শেষ সংগঠন প্রয়াস 
শেষ হয় )। (৬) ভারতীয় মাতস্ ন্যায়ের যুগ (খ্রীষ্টীয় ৬৪৭ হইতে খ্রীঃ ১,২*৩এ 
মুনলমান বিজয় পর্ধস্ত সুদীর্ঘ কাল। ইহার মধ্যেই পড়ে বাংলার পাল সাম্রাজ্য 
ও সেন রাজ্যের কাল, গুজরাতে গুর্জর সম্রাট ভোজের রাজ্যকাঁল, ভিন্মালে ও 
কনৌজে গুর্জর প্রতিহারদের কাল, বুন্দেলখণ্ডের চাণ্ডেল ও বু্দেল, দক্ষিণের 
রাষ্ট্রকুট, রাজপুতানার রাঠোর, চৌহান, প্রমাঁর, সৌলাঙ্, নি এক কথায় 


রাজপুত জাতির রাঁজত্ব )। 
লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই যে, ইহার মধ্যে এক বারের মত অন্কাদের 


উল্লেখ থাকিলেও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রায় কোনো 
উল্লেখই ইহাতে নাই। নর্মদ্া ও কৃষ্ণ-তুঙ্গভদ্রার মধ্যস্থিত দক্ষিণো- 
পত্যকাঁর ( “ডেকান প্লেটোর+ ) কগ্নডের ব্রাহ্মণ কদম্ব রাজগণ ( ৩- ৬ শতাঁব ), 
জৈনদের পৃষ্ঠপোষক গাঙ্গরাজগণ (২য় হইতে ১*ম শতাব পর্ধস্ত-_ শ্রাবণ 
বেলগোলার গোমত মুতির নির্মীতা ) ব1 “মহারাষ্্র' দেশের বাদাঁমির ( বিজাপুর 
জিলা ) চালুক্য (৬ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হর্ষের কাল পর্যন্ত, 
তামিল পল্লবগণ - ইহার্দের প্রতিদ্বন্দ্বী ) সম্রাটগণ, রাষ্ট্রকুটবংশ (খ্রীঃ ৭১, 
এর সময়ে-ইলোরার কৈলাশ মন্দির ইহার নির্মাণ করেন; ৯ম শতাঁবীর 
মধ্যভাগে জৈন্দের সমর্থক সম্রাট অমোঘবর্ষের সময়ে আরব ভ্রমণকারীরা 
ইহাদের প্রধান রাঁজশক্তি বলিয়া 'জানিত ), কল্যাণীর চালুক্য বংশ 
(চোলদের ইহার! প্রতিদন্্ী; মহারাজ বিক্রমাধকের সময়ে স্মৃতিকার 
বিজ্ঞানেশ্বর তীহার “মিতাক্ষরা রচনা করেন । শ্্রীষ্টীয় ৯৭৩ হইতে ১১৯০ 
পর্ধস্ত ইহাদের কাল), মৈশুরের হৈসলরাজগণ (খ্রীঃ ১২শ ও ১৩শ 
শতাব্দীতে হালেবিদ্‌ ও অন্যখানকার হৈসল ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তাহাদের 
কীতি ; রামাহুজাচার্ধ ই'হাদেরই আশুয়ে 'শ্রীভাষ্য লেখেন ), দেবগিরির 
(গুরঙ্গবাদ ). যাদব রাজগণ ( ১৩০৯তে মালিক কাফুর ইহাদের নিঃশেষ 
করেন ), এমন কি, বিজয়নগরের সমাটগণ (মুসলমান আমলে 
১৩৩৬-১৫৬৫ পর্বস্ত, সায়ন ইহাদের কালে বেদের ভান্য লেখেন )--এই 
দক্ষিণ-মধ্য-ভূখণ্ডের সম্রাটদের কথা কি আমরা বিশেষ শুনিতে পাই? 
ইহা! ছাড়া দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণস্থ তামিল জাতির প্রাচীনতম রাষ্ুহ্থয় চের, 
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চাল, প্রাপ্য রাঁজ্যের, উল্লেখও' শ্ধানে. মাই। চোল . রাজ্যোর. মাহ্রান্তে 
খর; আ শতাবীতেই প্রাচীন তাষিল সাহিত্য উন্নভিলীভ করে। কাকীয় 
অদ্ভুতকর্ষা পল্পব সম্্াটগণ (৬ষ্ঠ শতাকীর মধ্যভাগ হইতে. ৮ম শতাঁবীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত উহাদের গৌরবকাল-_চালুক্যদের হাঁতে খ্রীঃ ৭৪০এর পরাজয়ে 
তাহাদের গৌরবাবসান আরভ হয়। ইহারা কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব) কাঞ্ধী 
ও মহাবলীপুরম্‌ ইহাদেরই ভাস্র্ে, স্থাপত্যে অতুলনীয় ); রাজরাজ ও 
রাঁজেন্দ্র চোল প্রভৃতি চোল সম্রাটগণ (খ্বীঃ ৯*৭ হইতে ১০৭৪ পর্যন্ত 
ইহাদের প্রতাপ অঙ্ুপ্ন ছিল, চোল শাসন-ব্যবস্থার বিবরণ কুরুরম্--পল্পী- 
মণ্ল-_-ও “সভার” উপর গঠিত ; রাজেন্দ্র চোলের রাজ্য চু'ইয়াছিল গঙ্গা 
নদী পর্বস্ত; ইহাদের সময়ে যবদ্ীপে, স্ুবর্ণ্ীপে উপনিবেশ ও বাণিজ্যিক 
প্রসার অব্যাহত রহে; তাঞ্জুর, গঙ্গাইকোগুচোলপুরুম্‌, চিদ্ান্বরম-এ চোল 
শিল্পের অজস্র প্রকাশ চলিত থাঁকে )১_- ইহাদের কথাও ভারতীয় রাজ- 
নৈতিক ইতিহাসের এই কাঠামোর বাহিরেই প্রায় থাকিয়া যায়। অথচ বুঝিবার 
মত কথা এই-_ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক প্রাচীন কীতিই-_দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, 
শিল্পকর্ম-_দক্ষিণাপথের এই সব রাজ্যের স্ট্টি। অন্ততঃ এই সব দক্ষিণী 
কেন্দ্রেই পুধিপত্র, শিল্পনিদর্শন প্রভৃতি রক্ষার স্থৃযোগ হিন্দুর! লাভ করিয়াছিল। 
কিন্ত রাজনৈতিক ইতিহাঁনে দক্ষিণাঁপথের স্থান গৌণ। এই কথা সহজেই 
বুঝিতে পারি-যে স্থৃতিকার বা দর্শনকাঁর চালুক্য বা রাষ্ট্রক্ট রাঁজ্যে বসিয়া 
বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন, তাহার চিন্তায়, ব্যবস্থায় সেই রাষ্ট্রের ও “নজ 
কালের কথাই বেশি মিলিবে-_বাঁঙল। বা. কান্তকুজের প্রথ| বা নিয়মের সন্ধান 
হয়ত পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ জুভিয়া কোনে! একটি রাষ্ট্রীয় 
বা আথিক নিয়ম সংত্র প্রচলিত থাঁকিবার মত অবস্থা (মৌর্য বা গুপ্ত যুগ- 
ছাড়া) ছিল না । কোনো একটি রাষ্ট্রে ও একই সামাজিক বা আথিক ব্যবস্থা 
নর্বকালে অপরিবতিত থাকে াই। আবার ইহাও সত্য, রাষ্ট্রীয় এঁক্য 
না থাকিলেও মৌর্য যুগের পর হইতে ভারতবর্ষে মোটামুটি একটা, 
দাংস্কৃতিক ভাবধারার এক্য ও আচীর-বিচারের ধারণ! প্রচলিত: ছিল: 
পরে গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্ব পৌরাণিক ধর্মকে আশ্রয় করিয়া উহা!:বিস্ভৃত: করিতে 
থাকে।' তাঁই, ভাবনার ও বিচারের জগতে আংশিফভাবে -াষ্ট্রীয় ও কালগ্ত: 
প্রভাব কাটাইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবুকের!, কাশি: বাঁ. কাীতে *চিন্তা 
ও বিচার করিতে পারিতেন--যে-ই হোঁক যখন রাজ। তাহাতে দ্বার্শনিকদের 
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অঁতিহ,.রিচাঁর, খণ্ডণ, মগ্ডন বিশেষ বাঁধা পাইবে কেন? কিন্তু চিন্ত/”ভাবনা 
'্বস্কৃতির একটা অংশ মাত্র; আর ভাব-জগতও একেবারে সমাজ-নিরপেক্ষ 
হইতে পারে না, আথিক নিয়মকে একেবারে অগ্রাহ করিতে পারে না। 

প্রাচীন ভারতের এই আধিক বিবর্তনের ইতিহাস আজও লেখা হয় নাই। 
সত্য বটে ইয়ুরোপীয় পণ্তিতর্দের নিকট হইতে বেদের নির্ঘট (ম্যাক- 
ডোনাল্ড ও কীথের বেদিক ইনডেকৃস্‌ ) ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের অন্থবাঁদ ও বিচার 
বিশ্লেষণ লাভ করায় এবং দেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে জাতকের 
অন্থবাদ্, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উদ্ধার ও অনুবাদ প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়ায় এখন 
প্রাচীন ভারতের কোনে কোনে! পর্বের আথিক বিবরণ রচনা ক (গবেষকদের 
পক্ষে সম্ভব হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বনু পর্য এখনে 
অনালোকিত। আর, আথিক বিবরণকেও সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বুঝিবার 
চেষ্টা এখনো স্থুপরিণত নয়। তাহা না হইতে প্রাচীন ভারতীয় আথিক জীবন, 
তাহার রাষথীয় রূপ, তাহার সামাজিক কীতি,_বনিয়াদ হইতে শিখরচুড়া কোনো 
কিছুকে সত্যরূপে বুঝাঁও সম্ভব নয়। অবশ্য এইদিকে বাধা অসামান্য ;_. 
ভারতীয় প্রাচীন জীবনযাত্রার বাস্তব প্রমাণ বিশেষ নাই, সামাজিক অবস্থার 
বিবরণ আরও জটিল। উহার অভাবে উল্ট1 পথে চেষ্টা করিতে হয়__-সাংস্কৃতিক 
উপাদান হইতে সমাজ ও আথিক উপযোগ অনুমান কর1। এই পথে যথেষ্ট ফাঁক 
এবং ভুলের ও যথেষ্ট অবকাশ থাকে । 

মোটামুটি তৰু সামাজিক পদ্ধতির দিক হুইতে এই ভারতীয় ইতিহাসকে 
বিচার করিতে গেলে তাহাতে পৃথিবীর পরিচিত ইতিহাসের অনুরূপ প্রত্যাশা 
করিব-_নব্য প্রস্তর যুগের শেষদিকে (১) “জন” যুগের সমাঁজ বা! ট্রাইব্‌ল 
সমাজ, ও মাতৃ-প্রাধান্য হইতে পিতৃ-প্রাধান্তের উদ্ভব। পরে ক্রমোস্ভাবিত 
(২) দ্বাসতা প্রথার সমাজ 3; (৩) এশিয়াটিক ( প্রাচীন ) সাঁমস্ত সমাজ, উহ্থারই 
সমগোত্রীয় (৪) মধ্যযুগের সামস্ত ( ফিউডাল ) সমাজ । এবং ক্রমে (৫) 
ধনিকতন্ত্রী সাজ ও (৬) সমাজতন্ত্রী সমাজ। কিন্তু প্রত্যাশ। যাহাই করি, সব 
দেশে এই যুগগ্তলি এমন ধরা-বাধ। নিয়মে আসে না, যেমন আধা-ফিউডাল 
সমাজ হইতেই ধনিকতন্ত্রী ( ১৮৬১গ্রাঃ--১৯১৭ ) ব্যবস্থাকে ( ১৯*৫-১৯১৭এর 
মধ্যে) পাকা হইতে ন! দিয়া সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় সমুত্তীর্ণ হইল ( ১৯১৭- 
১৯৩৪এর মধ্যে ) মোভিয়েট ভূমি, বিশেষত তাহান্ন বধ্য এশিয়ার জাতি সমূহ। 
আবার, অনেকথানেই যুগ্গগুলি বিমিশ্র হুইয়া আসে, এত পরিফার স্থচিহ্ছিত 
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কাটাঁছাটা রূপে দেখা দেয় না । এই কথ। মনে রাখিয়া -হরগ্লা-মোহেন্-জো-দড়ো' 
হইতে (ইংরেজ অধিকারের পুর্ব পর্যস্ত ) ভারতের সামাজিক' ইতিহাসকে 
কিভাবে বিভাগ কর। সমুচিত? সম্ভবত এই কয়টি যুগে তাহা ভাগ কর! চলে £ 
(১) এশিয়াটিক সামস্ত সমাজ (হরপ্লা সভ্যতা ইহার এতদ্দেশীয় নিদর্শন)। 
(২) “জন'যুগের আর্ধ-সমাঁজ। দিক যুগের আর্ধদের প্রথম দ্দিককার 
সমাজ এইরূপই ছিল--পিতৃ-প্রধান, পশু-পালক ও কৃষি-“জন' বা ট্রীহব-এ 
নিবদ্ধ; সম্পত্তি ট্রাইব-গত নয়, ব্যক্তিগত বা! গোষ্ঠীগত; শ্রমবিভাগ শুরু 
হইয়াছে । এই 'জনযুগে'র আর্ধের| তুলনায় “হরপ্পা” সভ্যতার মত উচ্চতর ও 
অগ্রনর সভ্যতার অধিকারী ছিল না। অবশ্য বৈদিক যুগ শেষ হইতে না হইতেই 
সেই আদি সভ্যতার অনেক উপকরণ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান আর্ধসমাঁজ আত্মসাৎ 
করিয়! লয়। ফলে “জনযুগের” পরিসমাপ্তি অচিরেই ঘটে--“বৈদিকযুগ সম্পূর্ণ শেষ 
(৭০০ শ্রীঃ) না হইত্বেই। অবশ্ঠ 'জনপদ” বা ট্রাইব ও টাইবল্‌ রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ 
আমর] উহার পরেও বহুদ্দিন পর্যস্ত পাই। এমন কি, এখনে। ভারতে টাইবল্‌ বা 
'জন-সমূহ টিকিয়া আছে । কিন্তু টিকিয়া আছে তাহাবাই যাহারা সভ্যতার 
প্রবাহ হইতে দূরে ছিল ; বর্তমান ভারতীয় সমাজের তাহা মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়। 
(৩) “সামস্ত যুগ বা “ক্ষুদ্র কষক ও ক্ষুদ্র বণিকের সমাজ । এইরূপ ক্ষুত্র 
কৃষক ও ক্ষুত্র বণিকের আধিক্য (মার্কস, ক্যাঁপিটেল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩) 
সামস্ততত্ত্রের মৌলিক আথিক ব্যবস্থা বলিয়া গণন করা হয়। সেই বৈশিষ্ট্যই 
ভারতের সামস্ততন্ত্রের স্বস্বীকৃত বৈশিষ্ট্য | ইহা! দেখ! দেয় বৈদিক যুগ শেষ ন। 
হইতেই-_যোদ্ধশীসক ও পুরোহিত শ্রেণীর পার্থে তখন হইতেই দেখি 
বণিকশ্রেণীকে, ভূমিজ ও অন্ত্যজদের । একটু একটু করিয়া যেমন তাহা প্রধান 
লক্ষণ হইয়। দাঁড়ায়, তেমনি নানা স্তরের মধ্য; দিয়! এই সাঁমস্ততন্ত্রের অবসান 
ঘটিতে থাকে, বিশেষত: ইংরেজ ( বুর্জোয়। ) সাআাজ্যের পত্তনে। আবার ব্রিটিশ 
সাম্রাঙ্গাই এদেশে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় নাই, আধা- 
নামস্ত তন্ত্রকে টিকাইয়া রাখে। প্ররুতপক্ষে, ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট ইহারই 
শেষ বিঘোষিত হইয়াছে । বিদেশী বুর্জোয়ার মুখ্য অংশীদ্দাররূপে দেশী বুর্জোয়া 
যুগের স্থচন। হয়; স্বাধীন ভারতে তাহা৷ স্ুপ্রতিষ্ঠিত। 
প্রথমেই যাহ! তাই লক্ষণীয় তাহা এই--গ্রীস-রোমের মত দাঁস-উত্পার্দন- 
ব্যবস্থা ও “দাঁসতাঁর যুগ” আমরা! ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে পাই ন1 গৃহদাস, 
দাসরুষিক নিশ্চয়ই ছিল। দ্বিতীয়ত, সামস্ত যুগেরও নান। রকমফের এই দেশে 
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ফেখ ্বা--যেমন, মৌর্দের কেন্ছরিত রাষ্ট্র; হুঙ্গদের ব্রাঙ্মণাহুশাঁদিত শাসন 
হইতে ক্রমে গুপ্ত ও বাকাটকদের সময়ে সামস্তদের উদ্তব, রাজপুত আমলে 
সামস্ততন্ত্রের ব্যাপ্তি; তুর্ক-পাঠানদের জায়গীরদারী; আকবরের আমলের 
জায়গীরদারী প্রথ। বিলোপের লক্ষণ) ব্রিটিশ আমলের €দেশীয়রাজ্য' ও 
জমিদীরপোষণ ইত্যাদি । তৃতীয়ত, বণিক শ্রেণীর আবি9্ভাব যতই প্রাচীন হউক 
( বুদ্ধদেবের সমকালীন ), তাহারা বিনিময় ক্ষেত্র ছাড়াইয়া উৎপাদন ক্ষেত্রে শক্তি 
বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হয় নাই-_এদেশে সত্যকার উৎপাদন-বিপ্লব ঘটে নাই। 
এই সুদীর্ঘ সামস্ত যুগ হুবহু অন্য কোনো দেশের সামস্ত উর মত নয়, 
ইউরোপীয় ফিউভালিঞম্‌ হইতে ইহা! বহুদিকে পৃথক | এমন কি, '্নশিয়াটিক 
সামস্ত তন হইতেও স্বতন্্। কিন্তু মূলত সামস্ততনত্ের প্রধান গুণসমুহ উহাতে 
দেখা যায়। এই কারণে, “ভারতীয় সামস্ততন্ত্র বলিয়াও ইহার পরিচয় 
দেওয়া চলে। ইহার প্রধানতম লক্ষণ বা কাঠামো কি? প্রথমত, এই 
সমাজের আথিক বনিয়াদ ছিল কৃষি এবং কৃষি-সম্পকিত শিল্প । দ্বিতীয়ত, 
নগর থাঁকিলেও ভারতবর্ষের এই কৃষিসভ্যতা মূলতঃ পল্লীভিত্তিক, উহা! 
পৌরসভ্যতা হয় নাই। সামুত্রিক বন্দর ( ভারকুচ্ছ, তাত্রলিগ্, প্রভৃতি ) 
ছাঁড়া শ্রহরগুলি প্রধানত ছিল রাজধানী বা তীর্থক্ষেত্র। তৃতীয়ত, 
ভারতীয় সমাজের আসল শাসন-কাঠামে৷ স্বয়ংনির্ভর পলী-পঞ্চায়েৎ বা! “ভিলেজ 
কমিউনিটি” । পল্লীর জীবনযাত্র। তাহাই পুর্বাপর সাধারণ ভাবে নিবাহ 
করিত। রাঁজা-রাজ্যের পরিবর্তনে এই পল্লীসমাজ ভাঙে নাই। এইরূপ 
পল্লী-কেন্দ্রিত কৃষি-সমাজ হয়ত প্রাচীন যুগে এশিয়ার অন্য দেশেও দেখা 
দিয়াছিল। অস্তত চীনের ব্যবস্থা ইহার সহিত তুলনীয়। অবশ্য চীনা 
পল্লী-জীবনের প্রধান কথা পিতৃ-চালিত পরিবার। ভারতবর্ষের 
জীবনের প্রধান একটি কথা তাহা৷ বটে; কিন্তু আবার পল্লী-পঞ্চায়েখও বটে। 
আর ক্রমে এখানে প্রধান হইয়! উঠে উহার সহিত জাত-পঞ্ায়েৎ | “ফ্যামিলি” 
“ভিলেজ কমিউনিটি ও “কাষ্ট, এই ব্রিপাদের উপর ভারতীয় সমাজ প্রায় 
পূর্বাপর নির্ভর করিয়াছে । কোন আধিক বিপ্রবে উৎপাদ্দন-শক্তির বিপুল বৃদ্ধি, 
উৎপাদন-সম্পর্ক বা সামাজিক ব্যবস্থার এমন অচল অবস্থা হয় নাই যাহাতে 
সামাজিক বিপ্লব ঘটে-_-পরিবার, পল্লীসমাজ বা 'জাতি'ভেদও উড়িয়া যায়। 
.. ভারতীয় সামস্ততন্ত্রের যে আধিক বনিয়া্দ প্রধানত কৃষি ও কৃষি-সমাজের 
কুটির-শিল্প কেন তাহার কোন! বিপ্লবী বিপর্যয় ঘটে নাই, কী রূপে সেই 
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উৎপা্দন-শক্তির প্রসার বাস্তব ব্যবস্থা! দ্বার ও ভাবগত ধারণা-ভাবনার দ্বার! 
গণ্তীবদ্ধ কর! সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব। এখানে 
শ্ররণীয় এই-_- এই রুষি সমীজের প্রসার এই দীর্ঘকাঁলে যে 'একেবাঁরে ঘটে নাই 
তাহা নহে । ভিতরের ও বাহিরের তাড়নায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; তাহাতে 
সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে চাহিয়াছে ; শ্রেণী-বিভক্ত 
সমাজের ঘন্দও নান! ধর্ম-সংঘাতে ( দেবদেবীর নামের আড়ালে ), রাষ্্র-সংঘাতে, 
বর্ণ-সংঘাতে--নাঁনা স্বতি ও শাস্ত্রের ভ্রকুটি অগ্রাহহ করিয়া__ফাটিয়! বাহির 
হইয়াছে ঃ হয়ত আপনার অজ্ঞাতেই নানা সৃষ্টিতে, ভাবনায়, দর্শনেও আপনার 
ছাপ রাখিয়াছে ,_ইহাও জানিবার মত, বুঝিবার মত সত্য । 
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ইহার একটি বিশেষ ধারা আছে। সমাজ-বিকাশের যে নব যুগে 
আমাদের পৌছাইয়। দিয়া মোহেন-জো-দড়োর অধিবাসীর। বিদায় লয়, তাহার 
পরবর্তী ইতিহাস উত্থান-পতনের মধ্য দিয় সেই ধারায় প্রায় এই সাড়ে তিন 
হাজার বৎসর চলিয়া! আসিয়াছে । 

এই সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস তাই বলিয়া কেবল সেই 
প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়। বরং বলিতে পাঁরি উহার 
স্বাভাবিক বিকাশ-_নান। স্তরের ক্রমপরিণতি, নানা বৈচিত্র্যের ক্রমোস্তব। 
মূলত তবু সেই একটি প্রধান যুগেরই তাহা কাহিনী যে-যুগে মানুষ কৃষিকেই 
জীবনযাত্রার অবলম্বন করিয়া লইয়াছে, মূলত যে সমাজ পল্লীকেন্দ্রিক, রাষ্ট্রীয় 
শক্তির নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও যাহার পল্লীপ্রাণ কষিসমাজ মোটামুটি 
টিকিয়। রহিয়াছে । আমর] জানি, ভারতবর্ষের এতিহামিক কালও এই 
কষি-সমাজের বিচিত্র এবং বিপুল বিকাশের সাক্ষ্যই বহন করে। হরগ্না, 
মোহেন-জো-দড়োর পরেই দেখি--সমাজে শাসক ও শাসিতভেদ ও বাণিজ্য 
গ্রচলন যথেষ্ট দৃঢ় ঃ পল্লীগত সেই কৃষিসমাজ নগরপত্বনও করিতে স্থুরু 
করিয়াছে; আর তাহাদের পৌর-জীবন গৃহশিক্পে, দ্রব্য বণ্টনে ও বিনিময় 
পদ্ধতিতে যথেষ্ট অগ্রসর ও উন্নত হুইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরে ভারতবর্ষে নৃতন 
নৃতন জাতি আসিয়াছে, কিন্তু পূর্ববর্তাঁ প্রাচীন জাতিদের জীবিকার গন্থাকে 
তাহারা মুছিয়৷ ফেলে নাই। আবার গ্রীল বা রোমের মত পৌরসভ্যতার বিকাশ 
এখানে আর সম্ভব হয় নাই। নগর) বন্দর ছিল? কিন্তু জীবন ছিল প্রধানতঃ 
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'পল্পীতে বিস্তৃত। কৃষিসভ্যতাঁর সেই সুদীর্ঘ যুগই চলিয়াছে। ভারতীয় সমাজ 
"এশিয়াটিক সমাজের” 'একটি বিশিষ্ট বিকাশ রূপে এক তৃপ্ধ মন্থর গতিতে ঘেন 
এই ভূমিগত বনিয়াদের উপর বিবত্তিত হইতে লাঁগিল,_শ্রেণীবিপ্লবের দ্বারা 
রূপান্তরিত হইল না? শ্রেণীবিজ্রোহের ফলে মাঝে মাঝে শুধু আপোস রফা 
করিয়! টিকিয়া রহিল । 

সেই বুনিয়াদ আকড়াইয়া' ভারতবর্ষের সামাজিক বিকাশ তথাপি থামিয়া 
থাকে নাই ; তাহার সংস্কৃতির ইতিহাসও নিশ্চল হয় নাই । বরং যাহা আমরা 
সচরাচর ভারতীয় সংস্কৃতি বলি-_ আমাদের কাব্য, সাহিত্য, ও নানা 
ধর্মচিন্তা, ধর্মানুষ্ঠান, লৌকিক ক্রিয়াকলাপ, লৌকিক ধর্ম ও আচার-বিচার-- 
এই সবই এই সময়ের মধ্যে উদ্ভূত ও নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । 'জীবন- 
যাত্রার বাঁন্তব বনিয়াদরূপে রহিয়াছে কৃষি ও কৃষিগত সমাজের ক্ষুদ্রশিল্প, এবং 
তাহারই বিনিময় ও বণ্টন পদ্ধতি। লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের বনিয়াদও কতকট! 
সেই প্রথমকার যুগের জন্মকালীন ক্রিয়াকলাপ, শব-সৎকার পদ্ধতি, সেই 
প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও উপকরণের উপাঁসনা, সেই পত্র-পুষ্প, ফল-জল 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্ত দিয়াই আবার দেবতার পুজা; আর লৌকিক মনও 
এখনো পর্বস্ত ইহাদের প্রভাঁবেই পরিচালিত । কিন্তু জীবিকার স্বাভাবিক 
তাগিদেই এই প্রাগৈতিহাসিক বনিয়াদ এতিহাঁসিক কালে আরো' প্রসারিত, 
আরে! প্রবল আকাঁর ধারণ করে। এবং শ্রেণীভেদের স্বাভাবিক নিয়মেই শ্রেণী 
বন্ধ, শ্রেণী-সংঘর্ষও বাঁধে; নানা ভাবে শাসকশ্রেণী তাহা দাবাইয়৷ দেয় বা 
মানাইয়া লয়; সেই প্রয়োজনে স্থৃতি প্রণয়ন করে, আচার-নিয়ম, দর্শন, ধর্মকর্ম 
উদ্ভাবনও করে। 


৩নাল্লেল প্রান্ত 

ভারতীয় সমাজের এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমপ্রসারের নিয়মগুলি বারে-বারে 
উল্লেখ কর] নিশ্রয়োজন । তথাপি সেইগুলি স্মরণে রাঁখিলে ভারতীয় সংস্কৃতির 
নানাদিকের বৈচিত্র্যে বা আপাতবিরোধিতায় চমকিত হইতে হয় না । ভারতীয় 
ইতিহাঁস ও তাহার ক্রমবিকাশের ধারাঁও আমরা যুক্তিযুক্তভাবে লক্ষ্য করিতে 
পারি। পণশুচারিক সমাঁজ অপেক্ষা কৃষিসমাজ বেশি স্থায়ী সমাজ; কৃষি ও পঞ্জ 
উৎপাদন এইযুগে বাড়িয়। যায়; তাই তাহাতে লোৌকসংখ্য। বৃদ্ধি পাঁয়। উৎপক্গের 
পরিমাণ ও লোকসংখ্য! বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের সমাজ তাহার 
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প্রসারেরও কতকটা বন্দোরস্ত করিতে পারিত। দেশ বিরাট, স্বভাবতই নৃতন 
বনভূমিতে আবাদ বাড়ে ; সঙ্গে সঙ্গে নৃতন গ্রামের পত্তন হয় ; দেহের জীব- 
কোষের বৃদ্ধির মত আরও একটির পর একটি নৃতন গোঠীর উদ্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
বণ্টনের ও বিনিময়ের নৃতন তাগিদ আসে; গতায়াঁতের জন্য পথঘাট, যাঁনবাহন 
দেখা দেয়। বংশ বা কুল (০182) ছভাঁইয়া! জীবন-যাত্রার কেন্দ্র হইয়া উঠে 
এক এক “জন? বা কৌম (0১৪), আর তাহাদের আশ্রয়ও এক.এক পললীকেন্ত্ 
(৮1119) ছাড়াইয় হয় এক এক অঞ্চল (20736) 

মাঁচষের সভ্যতার গোঁড়ায় তার উৎপাদন শক্তি । কিন্তু ক্রমে সভ্যতার 
উপর উৎপাঁদনের মত প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে এই বিচ্ছিন্ন মনুষ্য 
গোষ্ঠীর পরম্পরের সান্নিধ্য স্থাপনের চেষ্টা, অর্থাৎ বণ্টন ও বিনিময়। 
অবস্থা বিশেষে উহ! প্রবলতর হ্ইয়াও উঠিতে পাঁরে। এ ব্যাপারটি আজ 
এমনি সত্য যে, কেহ কেহ বলিয়া বসেন সভ্যতার মূল তথ্য ইহাই £ 
401851016 210 55560916 ০06 00101961091) এবং “5০076) 0802 ৪00 
016015101) 0£ 1)1110810 11)061001010001)10810017৮--অর্থাৎ লোঁকপ্রবাহ 
ও মানব-গো্ঠীর পরস্পর পরিচয়ের সুযোগ, ঘনিষ্ঠতা, ও স্থনিশয়তা। কথাটা 
একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ, সভ্যতা অগ্রসর হয় লোক-বৃদ্ধিতে এবং সেই 
লোকসমাজের পরম্পরের পরিচয়স্থত্রে। কিন্তু সভ্যতার প্রারস্ত জীবিকার 
প্রয়াসে, জীবিকা-উৎপাদন চেষ্টায় । উৎপাদনের বন্টন ও বিনিময় সেই জীবিকা- 
প্রয়াসেরই একটা আন্ুষজ্িক দিক, এই উৎপাদন-প্রথারই একট। বিশিষ্ট বিকাশ। 
সমাজ একটু অগ্রসর হইলে বিনিময় ও বণ্টনের কথা ওঠে। লোক-বৃদ্ধিরও 
গোড়ায় চাই আহীর্ধ-বৃদ্ধি, না৷ হইলে লোকসমাজে বংশবৃদ্ধি কাজের হয় ন|। 
আর আহার্ধ-বুদ্ধির অর্থই আবার জীবিকার উতৎপাদন-শক্তির উৎকর্ষ। তাই 
সকলের মূল উৎপাদন, তাহার পর আসে বণ্টন ও বিনিময়। মানুষের নানা 
গোষ্ঠীর পরিচয়ের হুত্রও ইহারদ্দেরই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে,_এই তিন 
লইয়া আধিক জীবনের বনিয়াদ। তাই সামাজিক অন্থধাঁবনে নান। জাতির 
পরিচয়ের উপর তত জোর দেওয়৷ মূলত ঠিক নয়_-সমাজের আভ্যন্তরীণ 
শক্তিপুঞ্জের হন্দই সমাজের বিকাশের কারণ, এমন কি নৃতন জাতির সহিত 
সংস্পর্শে আসিবারও কারণ সেই আথিক বিকাশ । 

নৃতন শক্তির সহিত সংস্পর্শও ছুই রকমের হইতে পারে--মিত্রতার 
কিংব। বিরোধের । জীবিকার তাগিদে যে গোষী ছড়াইয়! পড়িয়া নৃতন নৃতন 


? 


১৩৫ 


কেন্দ্র গড়ে তাহারা! আবার পার্খবতর্খ গোষ্ঠীর সহিত সেই জীবিক। লইয়াই 
কলহে ব্যাপৃত হয়। সে কলহ পশুচারী সমাজে পণ্ড লইয়। বা পশুচারণ ভূমি 
লইয়। বাধে ; কষিসমাজে তদুপরি বাধে ক্ষেত্র লইয়া, গোধন লইয়। আর গৃহের 
সঞ্চিত উপকরণ লইয়া। এই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ঘবন্দের ফলেই সমাজে যোদ্ধ- 
শ্রেণীর প্রয়োজন হয় সর্বাধিক/ তাহাতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রতুত্ব স্থায়ী হইতে 
থাকে, আর নারী জাতির প্রভাব ক্রমশ গৌণ হইয়। উঠে। এই বিরোধ ছুই 
দশ বৎসরে শেষ হয় না, চলে পুরুষের পর পুরুষ । তারপর দি এইরূপ 
বিরোধেরও একটা সমাধান হয়। ততদিনে আবার পরস্পরের জীবনযাত্রা, 
আঁচার-বিচার, চিস্তা-ভাঁবনা পরস্পরের জান। হইয়া যায়; এবং জ্ঞাতসারে ও 
অঙ্ঞাঁতসারে তাহার প্রভাবও খানিকটা পরম্পরের মধ্যে সুদৃঢ় হইয়! উঠে। 
এইরূপেই জাতিতে জাতিতে পরিচয়ের স্থত্র মানুষের সভ্যতায় নৃতন ভঙ্গিমা, 
নৃতন রঙ, নূতন রস জোগাইয়৷ দেয়। শুধু উৎপাদনের পদ্ধতি দিয়! 
আক্ষরিকরূপে হিসাব করিলে হয়ত ইহার সঠিক কারণ সব সময়ে বুঝিয়া উঠা 
ষায় না। তবু সংস্কৃতির সেই নৃতন নৃতন ভঙ্গিমার কারণ নৃতন আথিক ভঙ্গিম। 
অর্থাৎ, ভঙ্গিমার কাঁরণ থাকে উৎপাদন প্রথায়, উপকরণে, এব উৎপাদনের 
বন্টনে বিনিময়ে । কিংবা একেবারে নৃতন মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়ে, মিলনে- 
বিরোধে-_-এই শেষ কারণেও সংস্কৃতির আঘিক বনিয়াদ বদ্লাইয়া যাইতে 
পারে । যেমন, ইংরেজের আমলে আমাদের আথিক জীবন পরিবত্তিত 
হইয়াছে, আর তাই সংস্কৃতি রূপান্তরিত হইতে চাহিয়াছে। কিন্তু নতুন 
জাতির সহিত পরিচয়ে সব সময়ে আথিক জীবনের অত মূলগত পরিবর্তন 
নাও ঘটিতে পারে, শুধু একট! নৃতন শুর বা নৃতন ভঙ্গিমার বিকাশ সম্ভবত 
হইতে পারে, প্রচলিত সংস্কৃতিতে কিছু বৈচিত্র্য জুটিতে পারে,__তুর্ক, মুঘল 
প্রভৃতি মুসলমান জাঁতিদের আগমনে ভারতবর্ষে মধ্যযুগে তাহাই ঘটিয়াছে। 
ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে তাকালেই এই সত্যটির আরও বিশেষ প্রমাণ 
মিলে :_-অন্তান্ত দেশের কৃষিসংস্কৃতির সঙ্গে ভারত সংস্কৃতির ভঙ্গীর ও রঙের 
পার্থক্য কতকাঁংশে অস্বীকার কর! চলে না। কিন্তু সে পার্থক্যের কারণ 
(১) কতকটা .ভৌগোলিক £ যেমন, এই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সুবিধা, এই 
নদীমাতৃক দেশের স্থবিধা) (২) মূলত এই সুযোগের জন্য উৎপাদন প্রথার 
বিশেষ বিস্তার ও সামাজিক বিন্যাস ও সঙ্গে সঙ্গে সহজায়ত্ত জীবিকার জন্ 
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কতকট] উদ্যমহীনতা, বিকাশের মন্থরত্বা ; (৩) কতকটা আবার পৌরাণিক ও 


১৩৩৬ 


€লৌকিরু কারণ £ নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় আর্ধ ভাষীদের মধ্যে উদ্ভাবিত 
আদিম আচার-বিচার, চিন্তা-কল্পনা ) (8) খানিকটা! আর্য, ঈরানী, যুনানী 
প্রভৃতি নৃতন নৃতন জাতির আনীত তেমনি আচার-বিচার, প্রথা -পদ্ধতি, শিল্প- 
বিজ্ঞান; (৫) এই সব নানা প্রভাবের ছন্ব ও সম্মিগ্রণ ও বিচিত্র 
বিকাশে ভারত সংস্কৃতি গঠিত। 

এঁতিহাসিক কালেও তাই ভারতবর্ষের ইতিহাঁস শুধু তাহার প্রাগৈতি- 
হাসিক কৃষি-সভ্যতাকে বনিয়াদ করিয়া একই রূপ রহিয়৷ গিয়াছে, এই কথা 
আক্ষরিক হিসাবে পুর। সত্য নয়। এই তিন হাজার বৎসরে ভারতবর্ষ প্রথমত 
সেই বনিয়াদের বিস্তার সাধন করিয়াছে-_তাহার উৎপাদন-শক্তিকে বৃদ্ধি 
করিয়া, তাহার গৃহ-শিল্পকে ক্রমবিকশিত করিয়া, তাহার বণ্টন-বিনিময়ের 
পদ্ধতিকেও ক্রমপরিণত করিয়া। দ্বিতীয়ত, আবার সেই নৃতন ও পুরাতন 
বনিয়াদেরও উপর একদিকে পুরাতন আচার অনুষ্ঠানকে টিকিয়। থাকিতে 
দিয়াছে, অন্যদিকে পুরাতনকেও আবার নবায়িত করিয়া লইয়াছে--কোথাও 
নৃতনের প্রলেপে, কোথাও নৃতন মাল-মললায়__নৃতনের সহিত পুরাতনের 
সমন্বয় করিয়া, কিংবা কোথাও নৃতনে-পুরাঁতনে শুধুমাত্র বিমিশ্র করিয়।। 
তৃতীয়ত, ইহা ছাড়া আবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বনিয়াদদের উপর নৃতন অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠান গড়িতেও ক্রটী করে নাই-_কোথাঁও সেই অনুষ্ঠান সেই কৃষি-জীবনের 
স্বাভাবিক নৃতন পরিণতি, কোথাও হয়ত তাহা অন্য মানব-গোষ্ঠীর সহিত 
পরিচয় সুত্রে আহরিত, এবং হয়ত বা তাহাঁও কতকাংশে আবার ভারতীয় 
সমাজের উপযোগী করিয়া ঢালিয়া-সাঁজা। চতুর্থত, ভারতবাসীর মানস- 
জীবনেও ঠিক এই প্রকারই পরিণতি যুগে যুগে ঘটিল, ভাবন। ইহা'রই প্রতিলিপি 
বহন করিল। চিন্তায় সেই আদিম ভূত-ভীতি ও পুজা, সেই আচার-বিচার সেই 
এটোটেম-তাবু'র সংস্কার, ধোগ-প্রক্রিয়া, সেই ভাব-প্রীবল্য প্রভৃতি রহিয়া গেল, 
স্বাভাবিক বিকাশধর্মেই তাহা! কিছুটা নৃতনও হইল। অন্যদিকে নৃতন অনুষ্ঠান, 
নৃতন জাতি ও তাহাদের নৃতন চিন্তা আসিয়! জুটিল, এবং তাহার খানিকটা 
গৃহীত, খানিকটা পরিবজজিত হইল । ক্রমে এই নূতন পুরাতনের বিবিধ সংমিশ্রণে 
এই বিরাট দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভারতীয় অনুষ্ঠান ও আচাঁর অকল্লিত নৃতনত্ব 
*৪ বৈচিত্র্য লাভ করিল। দেই নৃতনত্ব ও বৈচিত্রা মনে হয় আজ এমনি মৌলিক 
যে এখন আমরা তাহার মূলকেও খুঁজিয়া দেখি না। ভূলিয়া যাই সেই মূল 
কষি-সভ্যতা আর তাহার বৈশিষ্ট্যের কারণ এই ভৌগোলিক পরিবেশ । তাহার 
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বৈচিত্রের গোড়া-_-এই দেশের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এদেশে মাহুষের' 
সচ্ছন্দ স্বতন্ত্র আধিক জীবনযাত্রা ; এই ছুইএর মোটামুটি সন্মিশ্রণ ; আর সেই 
জীবন-প্রথার সহিত ছন্বে-সমম্বয়ে সংযুক্ত নব নব জাতিদের জীবন ও. 
চিন্তাধারা ।__এইরূপ বহু বিচিত্র শক্তি, বহু বিমিশ্র অনুষ্ঠান ও মানসসম্পদ 
লইয়া! গড়িয়। উঠিয়াছে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি 

ভারতীয় সংস্কৃতির সেই (ৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া সংক্ষেপে তাহার 
পর্বগুলিকে একবার বুঝিয়া লইলেও দেখিব-_এই বৈচিত্র্য কিরূপ, উহার কারণই 
বা কী। মোটের উপর এই দ্রিকে আমাদের উপাদানও আঁছে, তাহা 
ভারতবর্ষের ইতিহাস । এই ইতিহাসে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপতি কুলপতি হইল, গ্রামণী 
রাঁজন্য হইল; বৃত্তির তাগিদে শ্রমভেদ ও শ্রেণীভেদ জাতিভেদ রূপে দেখা দিল। 
( ত্রষ্টব্য-_ ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের “ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি 
ও বিবর্তনের ইতিহাস? শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনা । ) প্রায় ছুই হাজার 
বৎসর চলিয়। আসিয়! যন্ত্রযগের সম্মুথে সেই কৃষি-সংস্কৃতি শেধে ভাঙিতে শুরু 
করিয়াছিল। এখন স্বাধীনতা লাভের পরে তাহ নৃতন হইয়া! উঠিতেছে । 
ইহার পুঙ্থানুপুঙ্খ তথ্য ছুর্লভ-__তৰু মোট বিভাগগুলি ছুলক্ষ্য নয়। 


আম্ব-বিভ্ঞাল্র 


ভারতীয় সংস্কৃতির এতিহাসিক কাল শুরু হয় আর্ধভাঁষী গোষ্ঠীদের আগমনে 
ও আর্ধদের দানে । কালটাকে মোটামুটি এখন খ্রীষ্পুর্ব ১,৫০০ অব্য বল] হয়, 
তাহা আমর! ইতিপুর্বেই দেখিয়াছি । আজও ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির 
লৌকিক পরিচয়-য্দিও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, আর বৈজ্ঞানিক পরিচয়ও, 
ইহা নয়। ভূলিলে চলিবে না প্রথম কথা, নবাগত আর্ধসভ্যতাঁও শুধু 
আর্ধেরই নিজম্ব সম্পদ নয়। আমিবার পথে সেই আর্ধভাষী গোঠীগুলি 
মেসোঁপোতামিয়৷ ও আন্মুরীয় জাতিদের সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছিল। প্রাচীন 
ঈরানীয়দের সহিতও জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনে ও জ্ঞাতি-শক্রতায় ভারতীয় আর্ধর 
সম্পকিত ছিল। ভারতের পথে তাই, ইহার কুড়াইয়া৷ আনিয়াছিল সেই 
প্রাচীনতর জাতিদের অনুষ্ঠান ও চিন্তা, প্রাকৃ্‌ও আদি বৈদিকধর্মও দেবতাবাদ, 
স-বৈদ্িকমস্ত্রের মধ্যে উহার চিহ্ন হয়ত সামান্য আছে, কিন্ত আর্ধদের লৌকিক 
জীবন-প্রণালীতে উহার চিহ্ন ছিল তখনে। হয়ত ব্যাপক। আর পরব) 
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কালের পরিবর্তনের মধ্যেও হয়ত তাহার পূর্বরূপ পরিবর্তিত হইয়াও কিছু না 
কিছু রহিয়। গিয়াছিল- হয়ত এখন আর তাহা চিনিয়া উঠাঁও সুসাধ্য নয়। 
যেমন, অথর্ববেদের মন্ত্রতন্ত্র একদিকে পুর্বকালীন ঈরানী অবৈদ্িক- আঁচার- 
অনুষ্ঠানের ম্মারক এবং অন্যদিকে দেশীয় অবৈদিক ঝাড়-ফুঁকের বাহক। 
আর্ষের “নিজন্বতার' স্বরূপটি অবশ্য এইরপ-_অর্থাৎ প্রত্যেক জাঁতিরই 
নিজস্বত। বহুলাংশে এমনি পরস্ব । দ্বিতীয় কথা, আর্ধরাও সকলে এক গোষ্ঠীর 
নয়, আর সবাই সভ্যতার সমস্তরেও ছিল না। তাহাদের মধ্যে জীবিকার 
উপাদান রূপে হয়ত তখনও সকলে কৃষি গ্রহণ করে নাই। কেহ কেহ ছিল 
পশুচারী ; অধিকাংশই কৃষি ও পশ্রচারণা ছুইই অবলম্বন করিয়াছে । মোটের 
উপর যাযাবর-বৃত্তি তাহার। কাটাইয়া উঠিয়াছে, তাহা ঠিক। তবে সকলেই 
এক ধর্ম ও সংস্কৃতি মানিত। “আর্ধ কথার অর্থ সম্ভবত ইহাই-__“ম্বজন”। 
তৃতীয় কথা, যেমন আর্ধরা সকলে সমন্তরে ছিল না, তেমনি সকলে এককালেও 
আসে নাই-আসিয়াছিল বহু শতাবী জুড়িয়া তরলের পর তরঙ্গে । হয়ত 
তাহার প্রারস্ত শ্ীষটপুর্ব ১৫০০ অবের পুর্বে আর তাহার অবসান শ্ষ্টপুর্ব ১০০০, 
-৭০০ অবের দিকে । চতুর্থ কথা, ততদিনে আর্দের যাহা নিজন্ব রূপ তাহার! 
বহিয়া আনিতেছিল--বেদমন্ত্রে াহাঁর হয়ত অনেকটা! অবিকৃত প্রমাণ রহিয়াছে 
_ তাহা] ভারতের অনার্ধদের, অর্থাৎ সেই মিশ্র ও অমিশ্র কোল-সীওতাল, 
অস্ট্িকর্দের এবং ভ্রাবিড়ভাষীদের দানকেও স্বীকার করিয়া! নৃতন ও বিস্তারিত 
বনিয়াদদ গড়িয়া ফেলিতেছিল-_ভারতীয় “হিন্দুসভ্যতার” বনিয়াদ সুষ্টি করিতে 
ছিল। ইহার অর্থ পরিষ্কার-_হিন্দুসভ্যতা। নিছক আর্য সভ্যতা নয়; তাহ 
দ্রাবিড়, কোল মুণ্ড প্রভৃতির সকলের দান মিশাইয়৷ যেই আর্য সংস্কৃতির নবজন্ম। 
পঞ্চম কথা, কিন্তু যতই আর্ধধর্ম ও আরধভাষার প্রলেপে এবং আর্ধের বিপুল 
শক্তির নিকট এই ভূমির এ সব প্রাচীন ধর্ম ও ভাষা পরাজিত হউক, ইহাও 
্বীকার্ধ যে, নবাগত আর্ধদল এইখানকার অধিবাসীদের, যেমন হরগ্পা-কষ্টির 
অধিকারীদের, কাহার কাহারও তুলনায় ছিল সভ্যতার হিসাবে অসভ্য ও 
বর্র। (হরপ্লার লোকদের ৪0 08115] হইতে অ-বৈদিক আর্ধ ভাঁবিবার 
কারণ নাই ; কারণ তাহাদের সহিত স্থমেরের সম্পর্ক পরিষ্কার )। 
মোহেন-জো-দড়োর সভ্য জীবনকে এই বিজেতারা ভাঁডিতে পারিল। 
অর্ংসভ্যের হাতে গৃহস্থের অনেক, সময়ে এমনি পরাজয় ঘটে। ইহার ছুইটি 
বাস্তব কারণও সম্ভবত ছিলঃ প্রথমত আর্ধেরা সেই যুগের বিংজ-ক্রিগের 





১৩৪৯ 


আবিষ্র্তা। তাহাঁদের নৃতন যুদ্ধবন্ত্র অবশ্য ট্যাঙ্ক নয়, তাহার নাম অশ্ব। 
যদিও বেদে 'অশ্থের উজ্লেখ পরিক্ষার নাই, কিন্তু ভারতের বাহিরেই এই 
জীবটির সহিত আর্দের পরিচয় ঘটিয়াছিল। এই পৌরসভ্যতা ধ্বংস 
করিয়াই ইন্দ্র “পুরন্দর, হন্--অর্থাৎ শতাধিক 'পুর তিনি ধ্বংস করেন। 
তুরগবাহী আর্ধের দলগত বিন্তাসও ছিল দুর্ধ্ধ ; ইহাই তাহাদের জয়লাঁভের 
দ্বিতীয় কারণ। বিশেষত একালের বিত্তহীনদের মতে সেদ্দিনকাঁর আর্দলেরও 
13980 1500131)6 0০ 1996. তাই, সেই গৃহস্থ সমাজকেও পরা্গিত করিয়া যখন 
বলিষ্ঠ বর্বরের দূল তাহাদের জীবন-যাত্রার উপকরণ অধিকার করিয়া বসিল তখন 
প্রাচীন সমাজেও এক প্রবলতর, নৃতনতর প্রেরণাই আর্ধরা দাঁন করিতে 
পারিল। কৃষি-সংস্কৃতি স্বভাবত এক্য-বিধাঁয়িনী নয়, খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত জীবনযাত্রায় 
তাহ অভ্যন্ত। কিন্তু এই বিজেতার দল শক্রর সহিত সংঘর্ষের ও ছন্দের 
প্রয়োজনে এই সমাঁজকে খানিকট] কেন্দ্রাভিমুখী না করিয়া পারে নাই । মনে 
হয়--মেই সংগঠন শক্তিও তাহাদের ছিল £ “সম্ভবতঃ তাহারা (আর্ধর1) ছিল 
প্রচণ্ড শক্তিশালী, একাস্তরূপে কষা, অপূর্ব কল্পনাশীল, 0150101176ণ ব৷ 
শৃঙ্খলাসম্পন্ন, সদৃঢ়রূপে সঙ্ঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত 1” (জাতি, 
সংস্কৃতি ও সাহিত্য- শ্রীহ্ননীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ; পৃষ্ঠা ১৯)। বলা 
বাহুল্য বিভিন্ন দেশে প্রাচীন আর্ধভাষীদ্দের কর্মক্ষমতা! লক্ষ্য করিয়াই তাহাদের 
এইরূপ ভাবা চলে। “রক্তের গুণ” যদ্দি সত্যই থাকে তাহ। হইলেও রক্ত 
বহিয়া গুণগ্রাম বিশ্তুদ্ধ আসে না, আসিলেও তাহা বহু রক্তে মিশিয়া 
এখন আর ভারতীয় রক্তে তেমন প্রবল নাই। আজ.ভারতীয় জীবনযাত্রার 
মধ্যে এসব আর্ধ-মানসিকগুণের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? বরং এইরূপ দৃষ্টিতে 
দেখিলে বলিতে পারি তৎপরিবর্তে টিকিয়! আছে (স্থনীতিবাঁবুর উল্লেখিত; 
তথাকথিত 'দ্রাবিড়-ভাষীর্দের ভাব-প্রাবল্য, এবং “অস্ড্রিক জাতীয় অলস 
নমনীয়তা” । অবশ্য এইরূপ সাঁমান্তোক্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অচল ? জাতিগত 
ও রক্তগত ভাবে কোনে ভাব-প্রবাহ বহিয়া চলে, বিজ্ঞান ইহা মানে না। 
যাহাই হউক, মনে হয় সংঘর্ষের উপযোগী মনোভাব ও শক্তি ভারতভূমির অপর্যাধ 
দাক্ষিণ্যে সমাগত আর্য কৃষি-সমাজ হারাইয়া ফেলিতে দেরী করে নাই 
তেমনি ভাবে মুনানী, শক, হুন প্রভৃতি অন্থান্ত পরবর্তী আগন্তকরাঁও তাহ 
অচিরেই হারাইয়! ১ ফেলিয়াছে। ভারতের গৃহস্থ কৃষি-সভ্যতাকে তথা 
তাহারাও সকলেই নানাভাবে প্রসারিত ও উন্নত করিয়] গিয়াছে । 
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€ম্বদিককি সমাভ্ক 


বৈদিক আর্ধদের সমাজের কথাই বেদে ও প্রথমদিককাঁর বৈদিক সাহিত্যে 
আমর! লাভ করিতে পারি-_অ-বৈদ্িক অন্‌-আর্দের কথা বা অ-বৈদিক আর্দের 
কথা তাহাতে পরোক্ষে থাকিতে পারে, কিন্ত প্রত্যক্ষস্থত্রে নাই। যাহ জানি 
তাহা এইস £--আর্ধ'রা তখনো বিভিন্ন “জন” বা! 'কুলে' বিভক্ত । “জনে'র 
অধিনেতা৷ “রাজ্বন্ঃ। তখন যুদ্ধ ও বিজয়ের যুগ । “আর্য জনগুলি পরম্পরেরও 
ভূমি, গোধন প্রভৃতি লুষ্ঠন করে, আবার বিভিন্ন আর্ধগণ একত্রিত হইয়! 'পরে'র 
বিরুদ্ধে সংগ্রামও করে। যাহার! “আঁ নয় তাহারাই “পর” শত্রু, অর্থাৎ শত্রর 
বৈদিক দেবদেবী, যাগষজ্ঞ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মানে না । সচরাচর তাহাদেরই 
নাম পাস” স্থ্য”, অর্থাৎ শক্র । হয়ত 'দাস মূলতঃ কোন শক্রগোঠীরও নাম 
হইতে পারে । আর্ধ “জনের” সংগঠনট1 এইবরূপ- কতকগুলি “বিশ” লইয়া 
একটি 'জনঃ' বা ট্রাইব, কতকগুলি “গ্রাম” লইয়া! আবার এক একটি “বিশ, আঁর 
কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি 'গ্রাম'; সকলের নীচে 'গ্রাম” উপরে 
'জন'। যোদ্ধপ্রাধান্ত এই সব “জনের? মধ্যে বেশি, মন্ত্রকার ও যাগ-যজ্ঞাঁভিজ্ঞ 
যাঁজকশ্রেণীরও প্রাধান্ত তত নয়--অবশ্য মনে রাখিতে পারি, হয়ত পুরোহিত- 
রাজের ( উর, লাগাসের, হরপ্নারও ?) যুগ পশ্চিম এশিয়ায় তখনে। একেবারে 
শেষ হয় নাই। নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে বৈদ্িক:সামাঁজিক শ্রমবিভাগের ফলে ঈরানের 
আর্ধদের মত তিনটি শ্রেণী ভারতীয় আর্দের মধ্যেও দেখা দিতেছে- যোদ্ধঙ্েণী 
(ক্ষত্রিয় ), পুরোহিতশ্রেণী ( ব্রাহ্মণ ), সাধারণ জনগণ (বিশ-বৈশ্য )। স্বাধীন 
নান! বৃত্তিধারী ও কৃষিজীবী পরিবার বিশ বা বৈশ্ঠের অস্তর্গত। এই তিন 
শ্রেণীর বাহিরে হয়ত ছিল উপাস্তি” বা প্রায় গোলামের ( স্লঁভ-এর ) তুল্য 
আশ্রিতঙ্রেণী ; এবংখণ-দাস ও যুদ্ধ-দাঁস, ক্রীত-দীস, প্রভৃতি গৃহদাস। ইহারাই 
(জ্লেভস্) গোলম শ্রেণী। “বিশ” সকলের খাঁছাবস্ত্রাদির ভাঁর গ্রহণ করে-__অবস্থয 
প্রথমে ইহ] কার্ধবিভাগ মাত্র, শ্রেণীভেদ, 'জাতিভেদ” নয়। কিন্ত ক্রমশই যোদ্ধু- 
শ্রেণী রক্ষাকর্ত হইয়। উঠে। “বিশই” প্রথম যোদ্ধনেতাকে হয়ত “রাজন” নির্বাচন 
করিত কিন্ত অনেক জনেই পদটি উত্তরাধিকার স্থত্রে রাজ-বংশধরের প্রাপ্য 
হইয়া উঠিয়াছে। রাজকরও রাজনের ক্রমশ প্রাপ্য হইয়। গিয়াছে । বৈদ্িক 


রিচা 
১ এই আলোচন। প্রধানত ডাঃদত্ত ও পঞ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের গ্রস্থাদি অবলম্বনে লিগিত। 


প্রঃ 
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'আর্ধসমাজে 'রাজন্‌; ট্রাইবল্‌ চিফ,, কিন্তু “বিশপতি', 'গ্রামানি'ও আছে। গ্রামের 
“সভায় তখনে! কিন্তু গ্রামের পঞ্চায়েৎ বসে । আর জনের সাধারণ সম্মেলন 
“সমিতি”ও সর্বমান্ত | কিন্ত রাজন্‌ ও “রাজন্ত” (রাঁজগোষ্ঠী ) ক্রমশ শাসনভার 
কাড়িয়৷ লয়__যদিও তখনো! এই 'রাজন্ঃগণ স্পষ্টত দাবী করিত ন] যে, তাহার 
সুধু নৃপতি' নয়, ভূপতি'ও, ভূমির মালিক । (রাজার এই দাবী পরবর্তী 
কালেও সকল স্বৃতিকা'র স্বীকার করেন নাই )। 

পিতৃপ্রাধান্ত তখন স্বীকৃত; পুরুষ প্রাধান্য সুস্পষ্ট ; দেবতাাও অধিকাংশই 
পুরুষ। কিন্তু গৃহপতির যজ্ঞসঙ্গিনী “গৃহপত্বী”ও সম্মানিত। পণ্তপালক সমাজে 
ছুহিতার” তখনে। প্রয়োজন আছে ১ কিন্তু সেই যোদ্ধসমাঁজেও পুত্রের সঙ্গে সে 
তুলনীয় নয়, বলাই বাহুল্য । “সতীদাঁহ” অপেক্ষাও বিধবার 'দেবর? বিবাহই 
হয়ত স্থপ্রচলিত ছিল,__বংশবৃদ্ধির জন্যও বটে, পারিবারিক সম্পত্তি সংরক্ষণের 
জন্যও বটে। বাস্তব উপকরণে তখনো তামপ্রস্তরযুগ । পশুপালনই কৃষির 
অপেক্ষাও জীবিকার প্রশত্ততর উপায়। প্রধান সম্পত্তিও তখন গোধন ; প্রধান 
খাদ্য ছুগ্ধ, পায়স, ; গরু, মেষ, ছাগল, ভেড়া, গাঁধা, ঘোড়া, কুকুর তখন গৃহপালিত 
জীব। আহারে যজ্ঞে, উৎসবে গোহত্যা যথেষ্ট প্রশত্ত। দ্বিতীয় সম্পতি-_ 
কৃষি । লাঙ্গলের বারা চাঁষ হয়। গম, যব প্রভৃতি চাষ হইত, প্রথম চাউলের 
সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। চাউল হয়ত এ অস্বিকর্দেরই প্রথম উৎপন্ন শস্য । 
দেবতাদেরও প্রধান খাগ্চ এ সব শন্তের পুরোডাঁশ, আর প্রধানতম 
পানীয় সোম (আধুনিক সিদ্ধি?)। ইহার পর বৃত্তিধারীর।-_ ইহারা 
স্তত্রধর, রথকার, কর্মকার, চর্ম পরিষ্কারক প্রভৃতি। তখনে। লৌহ সম্ভবত 
অপ্রচলিত ; কাঠের তৈজসপত্র, তাম্র, পিত্তলের ও মৃত্তিকার “স্থালী” প্রভৃতি । 
রড়ীন ও কাজকর] “বাস” ব্যবহৃত হয়, চর্মপরিচ্ছ্দও আছে ।--এইসব জীবন- 
যাত্রার অবলম্বন । উৎসব প্রধানত সভায় “দ্যুতক্রীড়া” রথের দৌড়, আর 
স্ত্রপুরুষের একযোগে “নৃত্য” । সোমপান অবশ্ঠ ধর্মের অঙ্গ । আর সেই 
ধর্মের অধিকাংশ তখন যাগ-যজ্ঞ নাঁনা জটিল অন্ুষ্ঠান-পল্পৰিত- নিশ্চয়ই যে 
বিশেষজ্ঞ শ্রেণী তাহ] রক্ষা করেন তাহার! পুরোহিত যাঁছুকরেরই মত শক্তিধর 
বলিয়া সম্মানিত ; আর দেবতার! কতকটা আদ্দিকালের মত প্রাকৃতিক শক্তির 
প্রতীক, যেমন ( উষা প্রভৃতি )) কতকটা “জন? বিভক্ত যোদ্ধসমাজের নেতা, 
যেমন ইন্দ্র কিম্বা বরুণ। দেবলোক এই মনুষ্যলোকেরই গ্রতিচ্ছায়]। 

প্রথম দিক্কার সপ্তসিষ্কু দেশের বৈদিক সমাজের ইহাই রাস্্ীয 
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“ও আধিক রূপ। কুরু-পাঞধাল প্রদেশেও অবস্থা এইবপ। যতই বৈদিক 
আর্ধরা বিজয়ী রূপে দক্ষিণে গঙ্গা-যমূনা-রামগন্গা-প্রদেশে প্রবেশ করিতে 
লাগিল, বিজয়ী রূপে “আর্ধাবর্তে' স্থির হইয়া বসিতে পারিল; ' ততই 
এই “জন-সত্তাক' রূপ পরিবতিত হইয়া চলিল। থ্ঝকবেদের”ও ১ম মণ্ডল 
অপেক্ষারুত পরবর্তী কালের রচনা বলিয়! শ্বীকৃত। উহার পরম গৌরব উহার 
একেশ্বরবাদ। বেদের বছুদেববাদ যেমন স্বতন্ত্র ্বতন্ত্র “জনের? শাসকের প্রতিচ্ছায়া, 
তেমনি এই নবোপ্তিন্ন একেশ্বরবাদ বৈদিক 'জন"-স্বাতিস্ত্যের পরিবর্তে স্াট-শাসিত 
এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র-উন্তবের আভাস । অর্থাৎ তখন বৈদিক “জনযুগ” শেষ হইয়াছে ) 
বড় বড় “বা গঠনের যুগ আসিয়াছে । নির্বাচিত নায়ক 'রাঁজন্‌, হইয়াছিল; 
“রাজন্য'-শাঁসনও চলিতেছিল ; এখন সে শাসক রাষ্ট্রের “সার্বভৌম রাজা” হইয়া 
বলিয়াছেন । ইহাতে যোদ্ধ-শ্রেণীর ক্রমোন্নতির পরিচয় পাঁই। দশমমগ্ডলে' 
এমনি এক স্থৃবিদ্দিত সুক্ত “পুরুষসথত্ত' ব্রহ্মার দেহ হইতে চতুবর্ণের উদ্ভবের 
প্রসিদ্ধ কাহিনী । পুরোহিত শ্রেণী শুধু উদ্ভূত হয় নাই, ব্রাহ্মণ রূপে সমাঁজদেহের 
শীর্বদেশে অধিষ্ঠিত বলিয়াই তাহার! ইহাঁতে দাবী করিতেছেন ।-_ অর্থাৎ যোদ্ধ- 
সমাঁজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যুদ্ব-বিজয়ের পরে আর বেদীভিজ্ঞ যাঁজক শ্রেণীকে মানিয়া 
লয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়েই শানকশ্রেণীর ; বিশেষত বর্ণভে্দ তখনো কর্মগত। 
রাঁজতস্ত্রে ও পুরোহিততন্ত্রের প্রতিদ্বন্দিতাঁর রূপে তথাপি বৈদিক সমাঁজের 
অস্তবিরোধ ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। বেদের “সংহিতা” ও "ব্রাহ্মণ ভাগ 
ছাঁড়াইয়া 'আরণ্যকে'র রচনাকালে উপস্থিত হইতেই দেখি__যাঁগষজ্ঞ, অঙ্ষ্ঠান 
ব৷ কর্মকাণ্ড লইয়। পুরোহিত শ্রেণী যতই সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবী করুক, 
তত্বজিজ্ঞাসায়, ত্রক্মবি্যায়, রাঁজারাই বেশ উৎসাহী । অর্থাৎ প্রাচীনতর বৈদিক 
সমাজের জীবনযাত্রা পরিবতিত হইয়া গিয়াছে ; যুদ্ধজয়, শক্রবিনাশ, শত্রুর 
'ধনজনের লুগনের জন্য দেবতার স্তবস্ততির আর তেমন একান্ত প্রয়োজন 
নাই, চিরাচরিত আচার-অন্ুষ্ঠানেরও উপর আর যোদ্ধশ্রেণীর তেমন শ্রদ্ধা 
নাই। থাকিবে কিরূপে ?1_-জীবন-যাত্রার বাস্তব সাক্ষ্য যে তাহার! 
দেখিতেছে অন্যরূপ। কারণ বাস্তব রাজশক্তি হিসাবে রাজাদের অধিকতর 
জীবননিষ্ঠ হইতে হয়; আর কর্মকাণ্ডের রক্ষক হিসাবে ব্রাহ্ষণদের হইতে 
হয় অধিকতর আচারনিষ্ঠ। বৈদিক যুগে তখনে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে 
পারে, ক্ষত্রিয়ও ব্রা্ঘণ হইতে পারে) এমন কি, ত্রাহ্মণ বা শূত্র কেহই 
জন্মনুত্রে তাহ! হয় না। তু ব্রা্ধণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রেণী আলাদা । আর ক্ষমতার 
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হন্ঘ যে এই শোষক চত্রের . ছুই শ্রেণীর মধ্যে বাধিয়া গিয়াছে তাহার 
আভাস বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভার্গব, পরশুরাম, হৈহয়কার্তবীর্, পুকুরবা» 
নহুষ প্রভৃতির বহুবিদিত আখ্যায়িকাগুলিতে ছাড়াও সংগ্রহ করা যায়। এই 
শ্রেণীবিরোধে ব্রাঙ্মণের স্ত্রীহরণে বা গোঁ-ভক্ষণে হ্ত্রিয় রাজাদের ছিধা ছিল 
না। শক্তিতে কুলাইলে ব্রাঙ্ষণরাঁও তাহাদের ছাড়িত না( রষ্টব্য ডাক্তার 
ভূপেন্দ্রনাথ দর্তের ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি, ১ম খণ্ড) পৃঃ ৯৭১০৪ )। 
ক্রমে এই ছন্ছ মোটামুটি একট সুপরিচিত মীমাংসায় পৌছে- ত্রাক্মণ 
ধর্মনেতৃত্ব ও মন্ত্রণানেতৃত্ব লাভ করিয়। ক্ষত্রিয়কে রাষ্ট্রনেতৃত্থ ছাড়িয়া'দেয, 
্ষত্রিয়ও রাষট্রনেতৃত্বের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের শেষ্ত্ব মানিয়া লয়। কিন্ত ইহা; 
পরবর্তাঁ কালের কথা, যখন ( কথ, স্থ্গদের সময়ে? ) হিন্দু সমাজ ও রাজন্বের 
সংগঠন চলে, স্থৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত প্রণীত বা সংগৃহীত হইতে 
থাকে। ক্ষত্রিয়পুত্র গৌতম ও মহাবীরের অধ্যাম্ব্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই 
ক্ষতরিয়পুতর শ্রীরাম ও শ্রীকু্কেও অবতার বলিয়া ব্রাঙ্মণদের মানিয়া লইতে হয় । 
তবে সেই অবতারেরাঁও বেদ-ত্রান্মণের দস, বশিষ্টের মন্ত্রণীয় চাঁিত, 
ভৃপগ্ুপদচিহ্ন বক্ষে ধরিয়া কুতার্থ, ইত্যাদি। এখানে বুঝিবার মত যাহা তাহা 
এই *₹_-বৈদ্দিক যুগেরই শেষ দিকে চতুরবর্ণ হিসাবে ত্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছাড়াও 
শৃত্রের' উল্লেখ পাই। "শৃদ্র“ অবশ্য বিজিত আদিম অধিবাী নয়, আর্ধদের 
হয়ত, কোনো অধঃপতিত অংশ ( দত্ত, এ, ১০৫); দেখি বৈশ্য (কৃষি ও 
বৃত্তিগ্ীবী সাধারণ স্বাধীন মানুষ ) ও শূত্র এই দুই শ্রেণীই নিয়শ্রেণী বলিয়। গণ্য 
হইতেছে । অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও “শ্রেণীভে? জাঁতিভেদে পরিণত হইয়। দীন! 
বীধিবার দ্রিকে চলিয়াছে। 

অবশ্য বহুদিন পর্যন্ত তবু শৃদ্র ব্রান্মণ হইতে পারিত, ক্ষত্রিয় হইতে পারিত ; 
এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও শূদ্র না হইত তাহা নয়। বিবাহে তো বাধা ছিলই না। 
কিন্ত কাহার! এই শূন্রপরেণী? নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই; পরব্তীকালের 
সাক্ষ্য দেখিয়। মনে হয়, সম্ভবত আর্ধ সমাজেরই সেই শ্রেণী শুত্র যাহাদের ভৃ- 
সম্পত্তি নাই; কেহ যাহার! ক্ষেত-মজুর, কেহ বা শিল্পী কারুজীবী। অবশ্ত 
আরও পরবর্তীকালে ইহাদের এক অংশ আবার সেই ভূ-সম্পত্তির অধিকার লাভ 
করিয়। সৎ"শূতরে উন্নীত হয়, আর ভূমিহীনরা শৃত্র বা অসশ থাকিয়া ঘায়। 
কিন্ত সেই বৈদিক লমাজের বিষয়ে যাহা প্রথম এখানে জ্ঞাতবা তাহা 
এই__নিজেদের এই অধোগতি বৈশু-গ্রেণী ও শৃত্রপ্রেণী বিনা ছন্দেই কি 
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মানিয়া লইয়াছিল?  ব্রাক্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষে ক্ষত্রিয়ের পিছনে (কিংবা 
ব্রাহ্মণের পিছনে ) কি ইহাদের শ্রেণীও সারি বাঁধিয়া দীড়ায় নাই? 
বৈদিক সাহিত্যে তাহার উল্লেখ না থাকুক, বৈদিক যুগের শেষেই 
বৌদ্ধজাতকে দেখিতে পাই-_বণিক-শক্তির (অেষ্ী বৈশ্যর্দের ) আধিক 
প্রতিষ্ঠা তুচ্ছ নয়। এবং একটু পরেই দেখি মগধের সিংহাসনে আসিয়া 
বসিতেছে শৃদ্র সম্াটরা, নন্দরা ও মৌর্যর1; আর আরও শত পাঁচেক বৎসর 
পরে জাতি-ভেদ্দ যখন পাঁকা হইতেছে তখন বৈশ্য জাতীয় গু্ধর। ভারতের 
সার্বভৌম সম্রাট । তারপরও শত বাধার মধ্যেও এই শ্রেশীদ্বন্দের শক্তিতেই 
বারে বারে নানা অজ্ঞাত নিম্নজাতীয় রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে ; আর 
নিজেরা শাপক শ্রেণীতে প্রমোশন লাভ করিয়া সেই রাজগণও সন্তুষ্ট হইয় 
বপিয়াছেন__বুঝিতেও পারেন নাই যে, শোষিতশ্রেণীর প্রতি তাহারা 
বিশ্বানঘাতকত! করিলেন ; বুঝিতে চাহেন নাই যে, বিরোধ নির্মল হইল 
না; শুধু সাময়িক ভাবে চাঁপা পড়িল। অর্থাৎ শুধু শ্রেণীভেদ নয়, শ্রেণীদ্বন্বের 
বীজ বৈদিক সমাঁজও বহন করিতেছিল; যদিও তখন পর্যস্ত ছন্দ ছিল 
প্রধানত শোঁধক-চক্রের অন্তদ্ন্ব, তাহাদের ধর্ম প্রাধান্ের বিরোধ । এই 
শ্রেণীর ছন্্কে চাঁপা _দ্িবাঁর জন্য ভীরতবর্ষের শাঁসকশ্রেণী পরবর্তী কালে যে সব 
পদ্ধতি গ্রহণ করে পরে তাহ! দেখিব, কিন্তু সে পদ্ধতিরও উদ্ভাবন! আরম্ভ হয় 
__এই বৈদিক যুগের শেষদ্দিকে-_-মতাদর্শ বা ইডিয়লজির দিক হইতে পুনর্জন্ম 
ও কর্মবাদের আবিষারে, আত্মতত্বের অনুশীলনে ; বাস্তব ব্যবস্থার দিক হইতে 
ত্রাহ্মণাবাদী সমাঁজনীতিতে প্রয়োজন মত সংরক্ষণ-সংস্কারে, ম্বীকারে, বর্জনে । 
বৈদিক যুগেরই শেষ দিক হইতে ব্রাঙ্মণ্যবারদ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার আয়োজন করে। আর্ধীবর্তের এই. নৃতন সামাজিক কড়াকড়ি, বিশুদ্ধিতা, 
পশ্চিমে সপ্তসিন্ধু প্রদেশের অধ্যুষিত আধদের ছিল না; আর প্রাচ্যের ( মগধ 
বিদেহের?) আর্ধদের নিকটও এইসব অগ্রান্থ। এই দুই দলকে বৈদ্দিক ব্রান্মণত্ডেণী 
সংস্কারহীন বলিয়! হেয় করিতে চায়। অপ্ত-সিন্ধুর আর্ধর! এইসব নৃতন ত্রান্ষণ্য- 
সংস্কার জানেও না, মানেও না; প্রাচ্যের আর্ধরা1 বেদই মানে না, তাহার! 
ব্রাত্য । অথচ লক্ষণীয় এই, এই প্রাচ্যমণ্লেই ব্রহ্মবিষ্ভার অন্থশীলন বেশি ; 
রাজার! আত্মতন্ব ব্যাখ্যা করেন; এখানেই একটু পরে উদ্ভূত হন গৌতম বুদ 
ও জৈন মহাবীর। তীহার! ছাড়াও তীাহার্দের সমকালে এখানে তীর্ঘন্কর, 
আজীবক, অগ্নিউপাসক প্রতুতি নানা অবৈর্দিক সম্প্রদায়ের অভাব ছিল ন!। 


ূ ১৪৫ 
সংস্কৃতির রপান্ব--১, 


আসলে বৈদিক আর্ধরা ঘতই বিস্তৃত হইয়াছে ততই অ-বৈদিক আর্যদের অস্তিত্ব 
ও প্রভাব তাহাঁদেরও মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে । জীবনযাত্রায় কষিসমাঁজ 
স্থাপিত হইতেছে, বিনিময় 'ব্যবসা ও মহাঁজনী দেখা দিতেছে, রাষ্ট্রে, সমাজে 
পরিবর্তন ঘটিতেছে ৷ তাই একদিকে যখন মংহিতা, ব্রাহ্মণ, ধর্মসুত্র, গৃহ্স্ুত্র 
রচনা করিয়া সংরক্ষণশীল পুরোহিতরা বাড়াবাড়ি করিতেছে, অন্যদিকে তখনি 
“আধর্বণ দিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে ? ব্রাত্যদেরও উদ্দেশে প্রশস্তি রচনা 
চলিতেছে, একেবারে দেশজদের সাপের মন্ত্র, ঝাড়ফুকও, গৌঁড়া পুরোহিত 
শ্রেণীর না হোক, বৈদ্দিক সমাজের অন্যিগের, গ্রাহা হইয়। পড়িতেছে । আর 
এই নানা অন্-আর্ধ দেব-দেবী, যোগ-তন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান, চিত্তা-ভাবনাই 
'কি শুধু আসিয়াছে ?-_সপ্তসিন্ধু দেশেও কি বিজিত হৃরপ্জা সভ্যতার" শেষ 
অধিকারীদের শিল্পকুশল, কৃষিকুশল ব্যবসায়ীরা সমাজে ঠাই পায় নাই? 
মল্প, লিচ্ছবী, বুজ্জি, শাক্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজন্য জানপাদগুলি সবই কি 
কেবল বৈদিক বা অ-বৈদিক আর্ধদের পুরাতন ট্রাইবল্‌ জনরাষ্্র? না, এ সব 
রাষ্ট্রে আরও প্রাচীনতর অন্-আর্ধ জানপার্দগুলি নবকলেবর লাভ করে ? 
বৈদ্দিক যুগ সম্বন্ধে এই কয়টি সিদ্ধান্ত ও সমস্যাই তাই আমাদের স্মরণীয় £ 
(১) বৈদিক আর্ধসমাজেও পরিবর্তন আসিয়াছিল। (২) কৃষির স্থপ্রসার ও 
বিন্ময়-বাঁণিজ্যের উত্তবে উৎপাদন অনেক বাড়িয়া যায়) (৩) আঅ্ণীভেদ 
স্পষ্ট হয় ; শ্রেণী-বিরোধেরও স্থচন1 হয়। এমন কি, কৃষিজীবী ও কারুজীবীর 
দৈহিক শ্রমকে মন্তিফজীবী শোষক শ্রেণী একটু একটু করিয়া হেয় জ্ঞান 
করিতেও শুরু করেন। (৪) জন-সত্তাক সংগঠন ভাডিয়া এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র 
(রাজতন্ত্র ও অভিজাত গণতন্ত্র, হুইই) দেখ! দেয় ;১-_ক্ষত্রিয়ের নেতৃত্বে ভারতের 
সুদীর্ঘ সামস্ততন্ত্রী সমাজের বীজবপণ শুরু হয়। দেশজ নান! সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, 
ট্রাইবকে আর্ধীভূত করিবার তাগিদ বাড়ে; পুরোহিতদিগের উপরেই পড়ে 
তাহারও ভার। (৫) এই আলোড়নের মধ্যে গ্রীষ্টায় ৭০০ অব্ের পূর্বেই 
পুরাতন বৈদিক দেবদেবী, যাঁগযজ্ঞ, অর্থাৎ বৈদিক আইভিয়োলজি ব্দলাইতে 
থাকে । যাজক পুরোহিতের! শক্ত করিয়। যতই বেদের কর্মকাণ্ড বীধিতে লাগিল, 
ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য তত্বজিজ্ঞান্ুর। ততই তাহার গোড়া ধরিয়া টান দিল-_“সত্য 
কি? বৈদিক আর্ধসমাজ সম্ভবত অনার্ধদের পুনর্জন্মতত্বকে কর্মবাদে 
বিকশিত করিতে লাগিল। জিজ্ঞাস! শুধু পরাবিগ্ভাতেই .ঝু'কিয়া পড়ে নাই, 
সেই 161581:6 01855 10681150 ছাড়া লোকাম্নত মতও ছিল--যাহার! পৃথিবী- 
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কেই স্বীকার করিত, আত্মা, হ্বর্গ প্রভৃতি যাহার] মানিত ন| (ত্রষ্টব্য রাহুল 
সাংকত্যায়ন, দর্শন-দিগ দর্শন, পৃঃ ৪৮৪) পরবর্তীকালে অবৈদিক বৌদ্ধ ও 
জৈন দর্শন এবং ষড়দর্শনেরও সাংখ্যযোগ ও কণাদের মধ্যেও বৈদিক যাগ-যজ্ঞ- 
তত্বের বা আস্তিক্যবাঁদের কতটুকু নিদর্শন আছে? 

এই দিদ্ধান্ত গুলি ছাড়া মোটামুটি বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই ভারতীয় 
কষিজীবা, গ্রাম্যসমাজ ও সমাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়া! ভারত ইতিহাসের 
৩টি বৃহৎ জটিল সমপ্যারও বীজ বপন করিয়া যাঁয়; €১) এই কৃষিসমাজে 
ভূমিন্বত্ব কিরূপ ছিল? ইহা! ভারতীয় সামস্ততন্ত্বের একটা মূল প্রশ্ন। (২) 
ভারতীয় জাঁতিভেদের ন্বরূপ ও ইতিহাস কি? ভারতীয় সমাজতত্বের একট! 
বড় প্রশ্ন । (৩) নানা শ্রেণী-বিরোধের মধ্যেও কেন ভারতীয় সমাঁজ ব্যবস্থা 
টিকিয়া থাকিতে পারিল? ইহা! ভারতের ইতিহাসেরই সবাঁপেক্ষ] বড় প্রশ্ন । 

এই সমপ্যাগুলি পরবর্তী সমস্ত ভারত ইতিহাসের মধ্য দিয়া নানাভাবে 
আবতিত হইয়া উঠিয়াছে; আর ইহা বুঝিতে পারিলে ভারতের ইতিহাস 
ও ভারতের সংস্কৃতির রূপ অনেকাংশে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সমস্তাগুলির 
আলোচনা তাই সমস্ত ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়াই করিতে হইবে। 
তৎ্পূর্বে ভারতের এই কৃষিসভ্যতা বৈদিক আর্দের নিকট যে দান লাভ 
করিল, যুগে যুগে যাহাদের নিকট যে দানে এখর্যমপ্তিত হইল, তাহার 
সংক্ষিপ্ত হিসাব স্মরণ করিতে পারি (দ্রষ্টব্য £ স্বগয় ষছুনাথ সরকারের 17:62 
77170527072 2865, 1939 )। 


আর্ব-সংস্কভিল্র জপ 


আর্ধ কৃষিজীবীর পক্ষে এই দেশে বাস্তব জীবনযাত্রা স্বচ্ছল, স্থস্থির ও 
সহজলভ্য হইয়াছিল, এইটিই এই দেশীয় আর্য-সংস্কৃতির একটি গোড়ার 
কথ।। কিন্তু আজও সেই বাম্তব জীবনযাত্রা একেবারে অতীত বলিয়া মনে 
হয় না। নেদিনকার কৃষিসমাঁজের সেই বাস্তব উপকরণ বা জীবিকাপ্রণালী 
বলিতে গেলে আজও প্রায় ভারতীয় পল্লী-সভ্যতায় অব্যাহত রহিয়াছে-_ 
সেই সামান্ কাঠের লাঙল বলঘের ব্যবস্থণ, কৃষির তুচ্ছতম উপাদান, সেই মাটি 
ও খড়ের ঘর-দুয়ার, সেই মাটি ও ধাতুর বালন-কোসন, সেই বাঁশ, ও কাঠের 
সামান্ত ততৈজস-পত্র। (ছষ্টব্য £ পুর্বোক্ত “বৈদিক সমাঁজ--জীবনযাত্রা” ও 76 £% 
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2770/5% 171072.£ 876 226 ০1 6786 112176525) 0, 91215558 
[52288 )। মুল উৎপাঁদন-শক্তিতে একটা বিপ্লব সাধিত হইয়াছে কি এই 
কষি-সভ্যতাঁয়? খকৃবেদের প্রাচীন মন্ত্রার্দিতে আমরা যে আর্ধদের সাক্ষাৎ লাভ 
করি, মনে হয় তাহারা প্রবল ও দুর্ধ্ধ মানুষ; যুদ্ধজয় ও শক্রনাঁশ তাহাদের 
প্রধান সাধনা ; জীবনের স্থখভোগে তাহাদের পরম আগ্রহ; খাস, পানীয়, নৃত্য, 
ক্রীড়া--এই সবেই তাহাদের উৎসাহ-_চিস্তা, ধ্যান, বৈরাগ্য তাহাদের ধর্ম 
নয়। তৰু বৈদিক সমাজে চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়া সন্যাস ও বাঁসপ্রস্থকে 
অবলম্বন করিয়া! শ্রী্ই এমন এক মানসিক প্রকর্ষের অবকাশ হৃষ্টি হইল__ 
যাহার তুলনায় আজিকালিকার পাশ্চাত্য বিশ্ববিষ্ঠালয় বা পরবর্তী যুগের 
আমাদেরই মঠ বিষ্যাপীঠও বড় বলিয়া! মনে হয় না। কিন্তু ইহা সম্ভব হইল 
যে বিশেষ কারণে তাহা আবার ম্মরণীয়--নদীমাতৃক ভারতীয় প্রকৃতি 
কষিজীবীর প্রতি অকুষ্ঠিত স্নেহ পোষণ করেন ; নাতিশীতোষ্ণ ভারতীয় মণ্ডলের 
অধিবাসীরা পরিধেয়াদদি সম্পর্কেও তাহার অযাঁচিত অনুগ্রহ লাভ করে। 
অর্থাৎ এখানে জীবন-যুদ্ধে মানুষের সহজে জয় হয়। এই জয়ে তখন শাসক 
শ্রেণীর জুটিল বিআ্াম, অবকাশ । উৎপাদন কর্ষ হইতে, ক্রমে কায়িক শ্রম 
হইতেও দুরে থাকিয়। উচ্চ কোটির শাসক শ্রেণীর পক্ষে চিন্তায় ও কল্পনায় 
বাস্তবকে ছাড়াইয়! বাড়িয়া উঠিবার স্থুযোগ জুটিল। তাই এই অবকাশের 
সামাজিক মানসিক ফলগুলিও লক্ষ্য করিবার বদ্ধ £ দৈনন্দিন জীবনে বিআমের 
সুযোগে তাহাদের আনুষ্ঠানিক জীবনযাত্রীয় অল্পকালের মধ্যেই বাহুল্য 
ও শৃঙ্খল দেখ! দ্িল। যথা, যজ্ঞাদিতে একদিকে যেমন দেবতা হইলেন 
মেঘরাজ ইন্দ্রার্দি রুষকের রক্ষাকর্তারা, অন্য দিকে বেদের যূগ শেষ না 
হইতেই বেদের কর্মকাওডও বহুবিস্ূত ও বনুবিভাগে বিভক্ত হইল। সেই 
পরবতর্শকালে আর্ধ সমাজের শৃঙ্খলাবোধ যেন আর তাঁল সামলাইয়া৷ উঠিতে 
পারে নাই, লৌকিক ও দেশীয় চিন্তা ও অনুষ্ঠানকে যেমন ভাবে পারে স্বীকার 
করিয়। লইতেছে। শানিত লোকশক্তিকে একেবারে অবজ্ঞা করা আর 
সম্ভব হয় নাই। 

বাস্তব জীবনযাত্রার সুবিধা ও অবকাশ এবং আহ্ুষ্ঠানিক এশ্বরধের ফলে 
অবকাশ-ভোগী সমাজে দৈহিক শ্রমের ও বান্তব চিস্তার অপেক্ষা বাস্তবাতীত 
এক মানসিক প্রক্রিয়, ভাববাদিতার (9৪16০61%1) প্রতি শ্রদ্ধ। জাগে বেশি । 
“ভাঁববাদ্িতা" অবসরভোগীর স্বাভাবিক ধর্ম। ইহাহি হিন্দু “আধ্যাত্মিকতায়” 
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পরিণত হয়। অবসরভোগীদের শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া ষায় বিচার ও 
বিশ্লেষণ শক্তিতে । 'বর্ণভেদের” বাস্তবক্ষেত্রে পর্যন্ত ইহা! প্রত্যক্ষ করা যাঁয়। 
পরবর্তাঁকালেও যাস্কের (খ্রীঃ পুঃ ৫০* ?) নানাভাবে বেদ-বেদাজের ভাঁগ-বিভাগ, 
তাহার সুক্ষ বিশ্লেষণ, পাঁণিনির (ঘীঃ পুঃ ৪০০?) মত অপূর্ব ব্যাকরণ প্রণয়ণ, 
ইত্যাদি হইতে বুঝি চিন্তার ক্ষেত্রে আর্য মনীষীদের এই শৃঙ্খলা-বৌধ অব্যাহত 
রহিয়াছে) আর্ধদের কাব্য বা কল্পনার প্রকাশে অনেক দিন পর্যন্ত ( গুগ্তযুগেরও 
শেষে ) এমনি এক স্ুসঙ্গতি ও স্থ-সীমতা! (55107017600 2100 ঢ7000760101))- 
বোধ অক্ষু্ন ছিল (দ্রষ্টব্য 17272 11708877752 28895, ]. [. 9৪71:817)। 

এই ছুইটি গুণই যতই দিন গিয়াছে ততই আর আর্ধ-সমাজের পক্ষে 
সংঘতরূপে স্থির রাখা সম্ভব হয় নাই) অবকাশের প্রাচুর্যে, ভাবের উচ্ছ্বাসে, 
আহুষ্ঠানিক বাহুল্যে উহা সামগ্রস্ত হারাইয়্া ফেলিয়াছে। কায়িক শ্রম 
ক্রমেই ব্রাঙ্গণ্যবাদী সমাজে অপমানজনক হইয়া উঠিয়াছে, আঁর বস্তবিমুখ 
চিন্তার প্রসার, ভাববাদ, একমাত্র সত্য বলিয়! গৃহীত হইয়াছে । কিন্ত 
যতদিন বাস্তব জীবনযাত্রা! জীবিকার প্রাচুর্যে ততটা গৌণ হইয়! উঠে নাই, 
ততদিন ভারতীয় সংস্কৃতিও তেমনভাবে তাল হারাইয়া ফেলে নাই-: 
0150101115০ ব শৃঙ্খলা-বোঁধ, 01812198001) বা! কর্মশক্তি, অকু জীবন-পিপাস। 
আপনাকে ততদিন আবেগ (6290000) বা কল্পনার ( 1008217720078 ) 
প্রবাহে চিন্তার অস্তমুখিতাঁয়--581০0105"র, মধ্যে--তলাইয়! দেয় 
নাই । 

কিন্তু এই 90121০-01৮1গ"র, ভাবান্ুশীলনতার তরঙ্গ যে কুল ছাপাইয়। 
উঠিতেছে, মানসলোকের আকাশগঙ্গায় বহিয়া চলাই যে স্বাভাবিক হইয়া 
পড়িতেছে, বৈদিক যুগেই তাহাও বুঝিতে পারা যাঁয়। উপনিষদের ক্ষত্রিয় 
ও ব্রাহ্মণ তত্বান্ুসন্ধানীরা তখন বৈদিক কর্মকাণ্ড ও প্ররুতি-পুজা ছাড়িয়া 
আত্মচিস্তায় ভুূবিয়া পড়িতেছেন। এই তত্বজিজ্ঞাস৷ স্বদেশীয় অপেক্ষাও 
বিদেশীয় পঞ্ডিতদ্দের নিকট এক অপূর্ব মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক বলিয়। 
গত শতাব্ধীতে বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছে । সন্যাই তাহা মানসিক 
তৎপরতার প্রমাণ। কিন্তু তথাপি ভূলিবার নয়, ইহার মধ্যে খাক বেদের 
অকু জীবন-ম্বীকৃতি নাই, আছে একটা একাস্ত আত্মমুখিতা__লেই দুধর্ধ মন 
যেন উপনিষর্দে অনেক স্থলে 4510151160 ০012 10 015৩ 2912 ০850 0 
23081 যাহা অমৃত নয় তাহাতে তাহাদের আর পিপাসা মিটিতেছে 
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না। কারণ যাহা অমৃত তাহাই সত্য। জীবনের বাস্তব পিপাঁস৷ 'ষতক্ষণ 
তৃপ্ত না হয় ততক্ষণ মাহুষ এই পরম পিপাসার কথ। টের পায় না। ক্ষুধার্ত 
উদর বেদীস্তের কথা ভাবিতে পারে না স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাটি 
স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। অনুত্রন্ধের ক্্পা সহজলভ্য হইলে মানুষ প্রাণ ও 
মনোৌময় কোষ ছাভাইয়। বিজ্ঞানময় কোষের দিকে মন দিতে পারে। অবশ্য 
ভাববাদীর সেই মানসিক ভাবনাও পূর্ববর্তী ও সমকালবত্তাঁ বাস্তব অবস্থা, 
সামাজিক ব্যবস্থা ও মানসিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা নিয়মিত ও অরপ্তিত 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

বৈদিক যুগের শেষ দিকেই খগবেদের দশম মগ্ডলে বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে 
মানুষ সচেতন হইল। হয়ত খণ্ড খণ্ড আর্য অনাধ গোষীগুলিও একীভূত 
হইতে তখন শুরু করিয়াছে-একই আধ-শাঁসন জয়ী হইয়াছে। তাই 
বৈদিক বহু দেবতাঁবাঁদ ছাড়াইয়াও এক-দেবতাঁর কল্পন। স্বাভাবিক হইয়াছে। 
তাই তখন মানবীয় দেছের বূপকে সমাজদেহকেও সাজাইয়া লইতে 
তাহারা চেষ্টা করিল। এই মানবীয় চিন্তা এক অর্ধনত্য লইয়া তখন 
হইতে ব্যাকুল হয়। তাহা এই £ সুর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত 
প্রকৃতি ইহাদের চক্ষে মনে হইয়াছে স্থায়ী ও স্থির, চক্রাকারে চিরাবতিত। 
কিন্তু মানষের আমু অল্প, সে মরণশীল, অমৃত নয় ; তাহার জীবন-চক্র অস্থির, 
চঞ্চল, ক্ষণিক ; অতএব নিতা নয়, শাশ্বত নয় । আসলে জীবন কেন, প্ররুতিও 
যে কত অস্থির ইহারা তাহা বৃঝিয়া উঠিতে পারে নাই; আর মানুষও 
প্রকৃতিরই একটি প্রকাশ ইহাঁও তাহাদের মনে স্পষ্ট হইয়া! উঠে নাই। অমৃতের 
পিপাঁা তাই তাহার পক্ষে আর কিছুই নয়-__জীবম্নাত্রেরই জৈবধর্ম, সেই 
বীচিবারই সাধ । এবং শাসক শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ করিয়া 89005 00 
অঙ্ষুপ্ন রাখিবার প্রয়োজন । তাই তাহারা কেবলি অমৃতত্ব চাহিতেছিল, স্থিরত৷ 
খুঁজিতেছিল। ঘটনাপ্রবাহ ও গতিচঞ্চলতাই যে একমাত্র সত্য তাহার। 
তাহা বুঝিতেছিল না'; ভাবিতেছিল, সত্য ইহার অতীত কিছু, যাহ! স্থির, 
অচঞ্চল, স্থাণু। গতিময় বিশ্বের উপর স্থাণুত্ব আরোপ করিবার প্রয়াসেই 
দেখা দেয় আধ্যাত্মিকতাবোধ, মর মানুষে অমর আত্মার আরোপ, পরিবর্তমান 
প্রকৃতির কেন্দ্রে এক অপরিবর্তনীয় বিশ্বাত্বার কল্পনা, আর সমস্ত চঞ্চল রূপকে 
গৌণ এমন কি অসত্য ও মায়! বলিয়া পাশে সরাইয়া রাধিবার চেষ্টা । আসলে 
এই “8 9080০ 80011086107 01৪ ৫188010 0100৮ পুর্ববর্তা কালের 
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মনত্-তত্ত্রেরও মূল, যজ্ঞাদি ক্রিয়ারও মূল, পরবর্তাঁ তত্বচিস্তারও মূল (০. 4 
57076 1225%010) 07 01%16) [470585) ০.:40)1 কিন্তু উদরজালা 
যেখানে উগ্র সেখানে বাস্তবজীবনকে এমন মায়! বলিবার অবকাশ জোটে 
না- জীবিকার প্রচণ্ড দাবী চিস্তাকেও শাসনে রাঁথে। 


€বীক্ধ সহন্ক্রভিল্র কপ 


এই জীবন-বিমুখতা৷ বৈদিক যুগের পরে দেখি বুদ্ধদেবের চিন্তায়ও প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে--তত্রচিস্তায় তিনিও পাগল হইয়া বাহির হইলেন। যে 
মতবাদ “নির্বাণকেই” জীবন-জালার চরম অবসান বলিয়৷ স্থাপন করিতে 
অগ্রসর, তাহার পক্ষে জীবনের প্রতি মমতা! ন থাকাই স্বাভীবিক। 
নির্বাণবাদও যেন উপনিষদের ব্রদ্ষবাদ্দের আর এক ধারা) উহা! বস্তবাঁদ নয়, 
তাহা স্পষ্ট। কর্মবাদদ ও জন্মজন্মাস্তরবার্দ স্বীকার করিয়া উহা শুধু দর্শনে 
নয়, সমাজেও বিপ্রব-বিমুখী ভাববাদের প্রশ্রয় দিয়াছে। অবশ্য পার্থক্যও 
স্পষ্ট | বুদ্ধদেব ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোনে! উত্তর দিলেন না, আত্মার অস্তিত্বও 
মানিলেন না; বরং দেখিলেন সবই অনিত্য, সবই ক্ষণিক, অবিচ্ছি্ 
প্রবাহও কিছুই নাই, "বিচ্ছিন্ন প্রবাহ'ই চলিয়াছে ( জষ্টব্য, 'দর্শন-দিগ দর্শন", 
রাহুল সাংকত্যায়ন, পৃ ৫১২ )--জন্ম জন্মাস্তরের মধ্য দিয়া শুধু কর্মের জলস্ত 
শিখা পুড়িতেছে-_সমন্তই পুড়িয়া যায়, পুড়িয়া পুঁড়িয়া শেষ হইলেই হইল 
নির্বাণ। জীবনে তাই চাই শুধু এই সত্যকে অঙ্গীকার- ক্ষমা, মুদ্দিতা, মৈত্রী, 
উপেক্ষার অনুশীলন | 

এইরূপ চিন্তার উপরে আধুনিক বাস্তব-বোধ আরোপ কর! অবস্থই ভুল 
কারণ তাহা হইলে এঁতিহাসিক নিয়মধারাকেই অস্বীকার কর! হইবে। 
কর্মতত্ব ও জন্নান্তর যেমন সেই প্রাচীনতর সামাজিক অবস্থার সম্ভাবনা ও 
ভাবনার পরিণতি, তেমনি বুদ্ধদেবের 'অনাত্মবাদ” ও "ঈশ্বর সঙ্বদ্ধে নীরবতা» 
প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শন 'সাংখ্যের' সহিত সংযুক্ত। বলা বাহুল্য, সাংখ্য 
খাঁটি বন্তবাঁদ ( চ২০৪11900 ) নয়) ইহা! পরিচিত ভাববাদও (106811570) ) 
নয়। মাহষের মন প্রাচীনকালে যতটুকু বস্তনিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইত তাহারই 
এক পরিচয় বৈশেষিক দর্শনে (কণাদে ) এবং অন্যতর পরিচয় সাংখ্যে 
দেখিতে পাঁই__কোনোটিই বস্তবাদ নয়, তাহ! বলাই বাহুল্য। ভারতীয় 
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বস্তবাঁদের দর্শন ছিল চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শন । তাহার সামান্যই 
টিকিয়া আছে। যাহা টিকিয় আছে তাহ! কিন্ত সবল ও সরম। আর ইহা 
ষে “লোকায়ত” তাহ! হইতে বুঝা যায়, অলস শ্রেণী যতই ভাববাদে বু'দ হইতে 
চান, জনসমাঁজ বাস্তবকে ভূলিতে পারে না, এবং সমাজের ও ধর্মের চিরাগত 
প্রথা-নিয়মের সহিত তাহার! জীবন-যাত্রীর পার্থক্য জানিত। তথাপি 
সাংখ্যতত্বের অপেক্ষাকৃত বান্তবনিষ্ঠাই কপিল ও গৌতম বুদ্ধকেও একেবারে 
পথ হারাইতে দেয় নাই বরং এইরূপে তাহাকে কতকট। জীবননিষ্ঠ করিয়া] 
তুলিয়াছে। 

অন্যদিকে বৌদ্ধ মতবাদ কার্যত এক অত্যন্ত স্বাভাবিক বাস্তব জ্ঞানের 
পরিচয় দ্িল। সামাজিক জীবনের যাহা পরম প্রয়োজন, সহজ জীবনধাত্রার 
ষাঁহা একমাত্র পাথেয় বৌদ্ধধর্মের পথ তাহাই-_ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা 
প্রভৃতি “আর্ষ অষ্টমার্গ”গ এই পথ। বৌদ্ধ পথ “মধ্যম পথ'-_ ইন্দ্রিয় লালসারও 
নয়, ইন্দ্রিয় সংহাঁরেরও নয়, ইন্দ্রিয় সংযমের নিশ্চয়ই । এই পথ এক সমন্য়- 
সন্ধানী বস্তনিষ্ঠ চেতনার আবিষ্কার__ষে চেতন! সমাঁজের দাবীকে সম্রদ্ধচিত্তেই 
গ্রহণ করিয়াছে,__বুঝিতেছে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এইভাবে একট সথসঙ্গতি 
রাখা যায়; আর চিন্তার ক্ষেত্রেও একেবারে উপনিষদদের অধ্যাত্ববাদ ও 
লোকায়ত বস্তবার্দের মধ্যে সেইরূপ সমন্বয় থুঁজিতেছে । 

বুদ্ধদেবের সমস্ত মতবাদকে এই দৃষ্টিতে ঘাঁচাই করিলে বুঝিতে দেরী হয় 
না যে, তখনকার সামাজিক পরিবেশে এই সংস্কারবাদী বৌদ্ধনীতির প্রয়োজন 
তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। “বেদহীন” “জাতিহীন” মতবাদের পিছনে শ্রেণী- 
বিরোধ ছিল--তাহা! ত্রা্ষণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ । মনে রাখা প্রয়োজন, 
বুদ্ধদেব জন্মিয়াছিলেন এক ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যে ; মরিয়াছিলেনও এক 
ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যে; তাহার ভক্তবুন্দের মধ্যে সেকালের ধনাঢ্য বণিক 
এবং রাজা ও সম্রাটরাঁও অবশ্ট ছিলেন। তিনি সমাঁজসাম্য চাহিবেন ইহা! 
সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রেণী-বৈষম্যকেও পাঁরিলে তিনি অস্বীকার করিতেন 
তাহাও স্পষ্ট ইহ] প্রমাণিত হয় তাহার বৌদ্ধসজ্ঘবের নিয়মাদি হইতে, 
গণতান্ত্রিক ( অভিজাত ) রাষ্ট্রগুলির প্রতি তাহার উদ্দার উপদেশ হইতে 
(জষ্টব্য দর্শন-দিগ দর্শন, পৃ. ৫৮)। তথাকথিত আর্ধ-অনার্ধ বা আসলে 
সেদিনকার নিম্শ্রেণীর বিরোধের মুখপাত্র হইয়াছিলেন বোধ হয় সেদিনকাঁর 
'এই ক্ষত্রিয়রা। সেই অসামঞ্তস্পুর্ণ সমাঁজে বুদ্ধদেব (১) এক কেন্দ্রাভিমুখী 


১৫২, 


সংগঠন, ৫২) এক জনসমন্বয়ী ব্যবস্থা, এবং (৩) এক জীবননিষ্ঠ মানসিক 
নীতি বাঁ বিনয় পরিপাটির (০০৫০ ০: ৪07105 ) নির্দেশ দান করিলেন। 
এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম এক সমাজরক্ষী ধর্মরূপে উদ্দিত হয়। বৌদ্ধধর্ম 
ত্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে সমাজের জনগণের এক প্রতিষ্ঠান; কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
জীবননিষ্ঠ মানুষের এক প্রতিরোধ । ক্ষত্রিয় শক্তি স্বভাবতই ইহাঁকে সমর্থন 
করিল, ইহাই বৌদ্ধধর্মের সামাজিক সার্থকতা । এবং ইহার বৈপ্লবিক ব্যর্থতা 
এই যে, বুদ্ধদেব ধনিক বণিকের উন্নতির পথ করিয়৷ দিয়াছেন, কিন্ত ক্ষত্রিয় 
বা ব্রাহ্মণের শোষণের বিরুদ্ধে দীড়াইতে চাহেন নাই, আর শত সত্বেও উহ! 
সংস্কারবাদী | 


হস লাজ াআতক্য 


জীবনের বাস্তব উপকরণে কতদূর পরিবর্তন তখন সাধিত হইয়াছে বলা 
কঠিন। কিন্তু জাতকের” কথাঁসমূহ এবং কোঁটিল্যের 'অর্থশান্ত্রে' ষে স্থৃতি 
রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে, সেই রুষিযুগে গৃহশিল্পের 
প্রসার কম হয় নাই ; অনাথপিগুদের মত বণিকেরা বেশ প্রব্ল। পণ্যবণ্টন 
ও বিনিময় সুত্রে স্বার্থবহ্দল দেশদেশাস্তরে চলিয়াছে আর বণিকগণ সমুদ্র 
পারাপার করিতেছে। ব্যবসায়ী সংঘ ও শিল্পী কারিগরের গিল্ড ( ইহারই 
নাম ছিল “অেণী” ) গঠিত হইয়াছে । ছোট ছোট রাজ্যসীমা ইহাদের উদ্যোগ 
বিস্তারের পক্ষে বাধা । রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহও লাগিয়! থাকে, বাণিজ্য ব্যাহত 
হয়; তাহা ছাড়া উদয়ন, প্রসেনজিৎ, ুছ্যোত, বিশ্বিসার প্রভৃতি রাঁজগণের 
মধ্যে চলিয়াছে সংগ্রাম। রাজ্য-বিষ্তারে তাহার্দেরও আগ্রহ। কিন্ত 
অভিজাততন্ত্র রাও (শাক্য, লিচ্ছবি প্রভৃতি) রহিয়াছে, তাহাদের 
“ংঘাগার'+ও আছে। ইহারাঁও সংগ্রামে কুন্ঠিত নয়। ইহাঁরই মধ্যে একই 
কালে ছুই পুর্বদেশীয় ক্ষত্রিয় রাঁজকুমার-_সিদ্ধার্থ ও মহাঁবীর-বিদ্রোহের ধ্বজা 
তুলিলেন। তীহাদের ছুইটি বিষয়ে অপুর্ব মিল-_ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি 
অবিশ্বাস তাহার একটি, অন্যটি তাহাদের প্রচারিত অহিংসাবাদ। ব্রাহ্মণ শাসনের 
বিরুদ্ধে সমাজের অন্ান্ত স্তরের যে বিক্রোহ ধোঁয়াইতেছিল, বুদ্ধি ও জ্ঞানের 
দৃষ্টিতে এই ক্ষত্রিয় মনম্বীর' ব্রাহ্মণদের যাঁগযজ্ঞের সেই আহুষ্ঠানিক ও তাত্বিক 
ভিত্তি অসার প্রমাণিত করিয়া ফেলিলেন, এবং সেই ব্রাঙ্ধণের প্রতৃত্বকে আরও 
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ঘিয়মাঁণ করিলেন । এই বিদ্রোছের নেতা অবস্তই অগ্রগামী ক্ষত্রিয়দল। অস্তত 
মগধ বিদেহের মত প্রাচ্য দেশে দেখি ক্ষন্িয়রাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়, ত্রাক্ষণরা 
নয়। তাহাদের একটি শক্তিকেন্দ্র ছিল অনাথপিগুদের মত বণিকগণ আর 
তাহাদের সর্বশ্রেণীর অন্ুচরবৃন্দ | এই বৌদ্ধ অভ্যুত্থানের প্রথম ফলই এই £-- 
(১) বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় শ্রেণীবিভক্ত ব্রান্ষণ্য সমাজের গণ্ডী অগ্রাহ করিয়া 
জনসমাজের দাবী সেই যুগের মত কতকাংশে স্বীকার করিল। তাই বৌদ্বধর্মে 
বর্ণ বা শ্রেণী ভেদ নাই। উহার বিনয় পরিপাটি ( নীতি ও ধর্ম) সকলেরই 
পালনীয়, এবং তাই সহজবোধ্য । বৌদ্ধসংঘে সকল শ্রেণীর ) প্রবেশের 
অধিকার রহিল। উহাতে একত্র হইয়া! সামৃহিক নির্ণয়ের নির্দেশ, আছে । 
বৌদ্ধদের “মহাসঙ্গীতি? শুধু এক বিপুল জনসমাঁবেশ নয়, এক বিশাল জনসভা 
বৌদ্ধধর্মের প্রচাঁরপদ্ধতিও তাই সরল হইল, সহজবোধ্য জনগণের ভাষায় 
সাধারণের কথাগল্লে রূপান্তরিত হইল (তুলনীয় শ্রীষ্টের পদ্ধতি )। (২) 
বৌদ্ধসংঘকে কেন্দ্র করিয়া এক কেন্দ্রাভিমুখী সমাঞ্গঠনের আভাসও ইহার 
মধো দেখা যায় (তুলনীয় রোমান্‌ ক্যাথলিক চার্ট))। খণ্ড কলহপরায়ণ 
রাজন্বর্গ ও নানাজাতি লইয়া এক সাম্রাজ্য স্থাপনের যেই প্রয়োজন অনুভূত 
হইতেছিল ইহা! যেন তাহারই অনুলিপি ( দ্রব্য 12£6 177 0%21, 0716 48465, 
[. টব. 551:০৪:)। মৌর্য সাআাজ্যের যে প্রাগ -অশোকরূপ কৌটিল্যের অর্থশাস্তরে 
ও মেগেস্বানিসের ভারত-বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে মৌর্য ০6:0:811570 
বলিলেই ভালো হয়। ইহাতে ভারতীয় সামস্ততন্তরের প্রথম কেন্দ্রিত সাম্রাজ্য 
গঠনের চেষ্টা দেখা যায়। তাহার শিল্পযুথে “শ্রেণী'-প্রবর্তন বর্তমান ০070০:969 
98,র একটি প্রাথমিক সংস্করণ। শৃদ্রাজাত () মৌর্য চন্্রগুপ্তের পরে মৌর্য 
অশোকের সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ সংগঠনীধারার এই দিকটি আরও পরিপুষ্টি লাভ 
করে! ইহা] যেন 73015 [২010321) ঢ70016-এরই এক প্রথম ভারতীয় বূপ। শ্‌ত্র 
সম্রাটগণ স্বতাবতই বৌদ্ধধর্মের সংস্কীর-প্রয়াস ও বর্ণ-বিরোধী নীতিতে আকষ্ট 
হইবার কথা__ফলত বৌদ্ধধর্মের মত সের্দিনকার শৃত্রস্থাপিত মৌর্-সাম্রাজ্যও 
সেদিনকার সমাজ-দন্দের স্থচক | পরবতী কালে স্থজ সাআাজ্যের উখানে ব্রাঙ্ষণ 
পুয্যামিত্রের অশ্বমেধে (00000 (001251-1২65010000) )-প্রতিক্রিয়ার 
সচন] হয় ( ভরষ্টবা 7127% 2170 %71%222%2) 18585জ/81, 0 40-48 এবং 
তৎসহ ডাক্তার 'ভূপেন্ত্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী )। আর, এই সময়েই সম্ভবত 
ধর্মশান্ত্, স্বতিশান্ত্র ও রামায়ণ মহাঁভারতার্দির প্রথম সংকলন আরম হয় » 


১৫৪ 


্রাঙ্মণ্যবাদের নূতন করিয়া আত্মসংস্কার ও ,সংগঠন চলে। নিছক 
সংরক্ষণশীল সামাজিক ও মানসিক প্রয়োগের বিচারে এই প্রয়াসে তুচ্ছ 
করাও অসভব। 

কিন্ত আলেকজেগারের অভিযানকাল হইতেই হয়ত ভারতবর্ষ একরাপ্িক 
শাসনের প্রয়োজন বোধ করে। মৌর্য চন্ত্রগুপ্তের শাসনে আপনার একত্ব 
স্বন্ধে সে ক্রমশ সচেতন হুইয়া উঠিতে থাকে । এমন রাষ্ট্রীয় এঁক্য 
ভারতবর্ষের ভাগ্যে আর জোটে নাই। (পরে গুপুযুগে হিন্দু তীর্ঘযাত্রার 
ও ধর্ম-পালনের নিয়ম হয়ত গ্প্ত সাআাজ্োর রাষ্থ্ীয় একত্ববোধটিকে দৃঢ় করিয়া 
দেয়)। কিন্তু বৌদ্ধ প্রেরণা ও এই বৌদ্ধ সংগঠনশভ্তিই মৌরধসাআাজ্যের 
সহাঁয়তায় ভারতীয় ভৌগোলিক বন্ধনকে ছাড়াইয়া জলপথে ও স্থলপথে 
ভারতকে পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করে, তাহার সংস্কৃতিকে দেশে দেশে 
গ্রসারিত করিয়া দেয় ( দ্রষ্টব্য 77:0627) 272. 17710706527 26) 4৯, 
0০078275581 )। বৌদ্ধধর্মের 'একটা আস্তর্জীতিক দৃষ্টি ছিল। এই ধর্ম- 
বিজয়ে সেদ্িনকার বণিকসমাঁজেরও ষে বাণিজ্য প্রসারের ছুয়ার খুলিয়া গেল, 
তাহা নিঃসন্দেহ ; --অবলুপ্ধ খোটাঁনের পুথিপথে পধস্ত তাহার প্রমাণ 
রহিয়াছে । 


তীর সংস্কভিল্র ক্ীভি 


এই আভ্যন্তরীণ ঘটনা-প্রবাহে ও বাহিরের সম্পর্ক-সংঘর্ষে মিলিয়া 
ভারতীয় সমাজ যে নতুন ছাদে গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তাহা বুদ্ধদেবেরও 
স্বপ্নীতীত ছিল। তাই কয়েক শত বৎসর পরে ভারতীয় সমাজ যখন পারশিক 
যবন, শকদের আগমনে জীবনে ও চিন্তায় জটিল হইয়া উঠিল, সেই জটিল 
বাস্তব পরিণতিতে বৌদ্ধ মতবাদেও কাঁলত্রমে জটিলতা ও "বৈচিত্র্য দেখ। 
দিল। আলোড়িত সেই ভারতীয় সমাজের চিত্র ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির 
পরিবর্তমান রূপে লাঁভ করা যাঁয়_-বিদেশীয়দের ভারতীয়করণ বৌদ্ধধর্মের এক 
প্রধান কীতি। বুদ্ধদেব "শান্তার আমন হইতে ধীরে ধারে মুক্তিদাতাঁর 
আমনে উঠিয়া গেলেন__ইহাঁতে বেদৌপনিষদের বিরাট পুরুষ বা বৌদ্ধ ধর্মের 
স্থির জাঁনমার্গের পরিবর্তে মালগষ জীবন্ত কিছু পাইল। জনসেবকের এই 
পরিণতি তখনকার দিনে শ্বাভাবিক। জনশ্রেণীর আশাকে ঘিনি সঞ্জীবিত 
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করেন স্বভাবতই তিনি অপ্রারুত শক্তির অধিকারীরূপে কল্পিত হন, শীঘ্রই 
অবতারে পরিণত হন। বুদ্ধ'জারথুস্্ হইতে লেনিন পর্যস্ত 0156 চ7০1০- 
দের এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই নৃতন মানবীয় আবেগ এক 
অভিনব পথে আবার প্রকাশিত হইতে লাঁগিল-- তাহ! বুদ্ধমৃতি। ভারতীয় 
শিল্পের জন্ম হয় বৌদ্ধ অশোকের প্রেরণায় । আীঁচি, ভারহুত, অশোকন্তস্ত 
আজ স্থপরিচিত। আমাদের শিল্পের জাগরণ জাতকের কাহিনীতে 
চিত্রিত। দক্ষিণে অন্ধ রাজ্যের অমর|বতী ও নাগাজুনকোণ্ডে ইহার স্থরম্য 
দান একটু পরেই বিকশিত হইয়া উঠে। কয়েক শত বৎসর 
আবার তাহার বিকাশ উত্তরে গান্ধীরে। ইহার কতটুকু প্রাচীনতর 
ধারার উদ্বোধন,_-যে ধার! পূর্বেও নানা মৃতি গড়িতেছিল পশ্চিম-উত্তরে, 
দক্ষিণে, তক্ষশিলায়, ভিড়-এ, লৌড়িয়া নন্দগড়ে মৃত পূর্বপুরুষের সমাধিক্ুপ 
সাজাইতেছিল,-_-এই মৃতিপুজা' কতটুকুই বা যুনানীদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তাহা 
অনিশ্চিত। যুনানীর] তখন ঈরানে, গান্ধারে, কপিশায় অধ্যুষিত, ভারতেও 
নানাস্থানে পরাক্রাস্ত । আর এদেশে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া তাহার? মুনানী 
ছাদ্দে বুদ্ধকাহিনী রচনা করিতেছে কিংব1 হেলিওডেোরসের মত বিষুণভক্ত 
হইয়া গক্ুড়-স্তস্ত নির্মীণ করিতেছে। গান্ধার শিল্পে তাহার্দেরই প্রেরণা ও পদ্ধতি 
সবল। প্রথম ?দকে এই উৎকীর্ণ কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধের মুতি থাঁকিত না, শুধু 
প্রতীক স্বরূপ অঙ্কিত হইত তীহার পদ্দদ্বয়। তাহার পরে আর সে দ্বিধা রহিল 
না, নানা আসনে নানা রূপে ভগবান তথাগত আবিভূত হইলেন। ইহাতে 
কুশান যুগ হইতে আবার ভারতশিল্লের নবজন্ম হইল । মন্দিরে, মঠে, বিহারে, 
চৈত্যে, পর্বতে, গুহায় বৌদ্ধধর্ম শিল্পের জোয়ার ডাকিয়া! আনিল। হিন্দু ও 
জৈনধর্মও তাহার দুক্লপ্লাবনী ধারায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। (্রষ্টব্য 
05512521801 £) 601061525৫১ ড০1]], ঢ672 3100555£)। অন্য দিকে 
বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান কীতি তাহার ন্যায়শান্ত্র। যবন (গ্রীক) দর্শনের সঙ্গে 
তাহার মুকাবিল! করিতে হয়। নাগসেন, নাগাজু'ন, বস্থ্বন্ধু, ধর্মকীতি ( ৬০, 
খ্রী)__-ইহার্দের আশ্রয় করিয়া এই ধার] বহিয়া যায়। 


৫্পৌল্লাণিক হিন্ু সংস্ক্ুত্ি 


এই পরবর্তী বৌদ্ধধারাকে সহশ্ব গুণে প্রশত্য করিয়া মহাঁষান বৌদ্ধধর্ম 
আবিভূতি হইল--আর পরেকার (খ্রীঃ ২০*-১৭০* ) সাত-আটশত বৎসরে 
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তাহা যেরূপ বহু ধারায় বিভক্ত হুইয়া একটা বিষম ও বিশৃঙ্খল রূপ লাভ 
করিল তাহাতে তাহাকে আর বৌদ্ধ ধর্ম না বলিলেও চলে। তাহার ফলে 
পুরাতন হিন্দুধর্ম ও তাহার কঠিন জাতিবন্ধনই আবার মানুষের চেতনায় সমাজ- 
শৃঙ্খলার ও সমাজ-সংগঠনের একমাত্র পথ বলিয়া প্রতিভাত হইল। হিন্দধর্মে 
আহারে-বিহারে, বিবাহে ক্রিয়াকর্ম শুচিত প্রাধান্য পায়। গ্রীষ্টীয় ১ম ও ২য় 
শতাব্দেও শক ও তুরানী গোষী রাজন্তশক্কিরূপে বিভিন্ন কেন্দ্রে বৈষ্ণব বা শৈব 
হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশীতির আশ্রয় লইতেছিল। কিন্তু সনাতন হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিল গ্ুপ্তযুগে আসিয়া । তখনো বৌদ্ধ শিল্প বৌদ্ধ দর্শন কিছুমাত্র স্তিমিত 
হয় নাই। কিন্তু ইহার পরবর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন কালের শেষে হর্বর্ধন যতই বৌদ্ধ 
ধর্মের মহিমা প্রসারে উদ্যোগী হউন, বুঝা যাঁয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় পুর্ব কালের 
অধিকাংশ শক্তিই হারাইয়া ফেলিতেছে-_নাঁনা উদ্ভট শৃঙ্খলাহীনবা্দে বৌদ্ধ 
চিন্তা ও জীবনযাত্রা! তলাইয়া! যাইতেছে । বৌদ্ধ-চিন্তার সেই ত্রমাবসান যে 
বাস্তব ও সামাজিক দুর্যোগের সুচক তাহার সম্পূর্ণ হিসাব নাই, কিন্তু পরবর্তা 
কারণগুলি হইতে তাহ অনুমান করা চলে। যেমন (১) বৌদ্ধ সংঘগুলির 
বিপুল প্রভাবে দেশের রাষ্ট্রশক্তি নিজিত হইয়া পড়িতেছিল;: আর দেশের 
জনশক্তিও দেই ভিক্ষু সম্প্রদায়ের নিকট অবজ্ঞে় ও শোষণেরই বস্ত হইয় 
উঠিয়াছিল। অথচ এই বৌদ্ধ সংঘের তখন কোনো সামাজিক দায়িত্ব নাই, 
এমন কি আত্মরক্ষারও শক্তি নাই । (২) গ্রপ্ত সাম্রাজ্যের শেষে তরঙ্গের পর 
তরঙে ষে হ্‌ন দল ভারতবর্ষের উপর ভাক্গিয়া পড়িল, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়৷ তাঁহারা সেই ধর্মের মধ্যে নিজেদের জীবন-যাত্রা, ভাবনা-ধার1 মিশাইয়। 
দিল, বৌদ্ধ সমাজেরও তেমনি শৃঙ্খল-সামণ্রস্য ধ্বংস করিয়া ফেলিল। হয়ত 
বাস্তব জীবনযাত্রায়ও সেই যাযাঁবরের] ছিল নিম্নস্তরের। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি 
আর একবার বাহিরের আঘাতে পরু'স্ত হইল। (৩) বৌদ্ব-সংঘে স্ত্রীলোকের 
প্রবেশাধিকার থাকাতে নারীর প্রভাব স্বীকৃত হুইয়াছিল। নূতন করিয়৷ তাই 
আঁবার নারী 'শক্তি'বূপে আবিষ্কৃতা হইলেন; মনে পড়িল নারীই মানুষের 
জীবধাত্রী প্রকৃতির প্রতীক । সমকালব্তী হিন্দুরাও এই আবিষ্কারকে অঙ্গীভূত 
করিয়। লইতে দেরী করিল না। কিন্তু যেখানে জীবনযাত্রায় নারী গৌণ 
সেখানে এই মিথ্যা! নারী-প্রীধান্ত মিথ্যাচারেরই কারণ হইতে বাধ্য । বিশেষত 
মঠে ও সংঘে যেখানে এই ভিঙ্ষুক-ভিঙ্কুণীর্দের দায়িত্ব রহিল না৷ কিছুই, কিন্ত 
হাতে রহিল অগাধ ধনৈশ্বর্ঘ, সেখানে বিকৃতি অনিবার্ধ হুইয়া উঠিবারই কথ।। 
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অবস্থাট। প্রায় “হুলিউডের*ই একটা পুর্বাভা---আধুনিক পাশ্চাত্য ধনিকসমাজের 
একটা প্রাচীন সংস্করণ। (৪) অথচ এই বিস্তৃত কালের মধ্যে কৃষি-সমাজের 
স্বাভাবিক উন্নতি ঘটিয়াছে, জন-সংখ্যা বাড়িয়াছে, যানবাহনের প্রসার ঘটিতেছে; 
কিন্তু রাষ্ত্রীয় ও সাঁমাঁজিক বিশৃঙ্খলায় তথাপি তাহার পরিপূর্ণ স্ফৃতি সম্ভব 
হইতেছে না। এমন কি, যে অখণ্ড একরাষ্ট্র মৌর্যর! গঠন করিতেছিল বাহিরের 
আক্রমণে তাহাতেও বাধ! পড়িল। মিন্দোর, কনিষ্ষের 'মত সম্রাটরা মধ্য 
এশিয়ার দ্রিকে ভারতীয় বণিকের ও ধর্ম-প্রচারকের পথ খুলিয়। দ্িয়াছিলেন, কিন্তু 
দক্ষিণ ভারতে ও সমুদ্রপথে বাঁণিজ্য প্রসারে কতটা সহায়ক হইতে শারিয়াছিলেন 
তাহা বলা যাঁয় না। এক সময়ে জলপথে ও স্থলপথে এই বাণিজ্যগিতির পক্ষে 
বৌদ্ধ যুগ সহায়ক হইয়াছিল । কিন্তু শেষ দিকে শ্রেঠী ও বণিকদের ধনৈশ্ব্য 
ভিক্ষুদের লুব্ধ মুষ্টি এড়াইবারই হয়ত পথ খু'ঁজিতেছিল (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেণের 
মেয়ে” গ্রন্থে বাংল! দেশের দ্বাদশ শতাব্দীর চিত্র রষ্টব্য ); হিন্দু সমাজের সংযত 
্রাহ্ণ-শাসন তখন বণিক আশ্রয়স্থল হইল। ব্রান্ধণাবাদী এই বৈশ্য 
সম্রাটদের নিকটে গুপ্ত সাআজ্যের আমলে ব্রাহ্গণ্যবাদদ প্রাধান্ত লাভ করিল, 
সমাজের এই বাস্তব ও জাগ্রত শক্তিচয় বাঁধ! পাইল নাঃ সেখানেই তাই ভারতীয় 
সমাজের চরম প্রকাশ ফুটিয়া উঠিল। এই পরিবেশ একটিবার মাত্র প্রাচীন 
ভারতবর্ষের জীবনে ঘটিয়াছে ; তখনো৷ বৌদ্ধ মহাষান যুগেরই মধ্যাহকাল। 
মনে হয় গুপ্ত সম্রাটেরা বৌদ্ধ ধর্মকেও প্রসারের ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিতেন-_বৌদছ্ 
শিল্পকল। ভারতবর্ষে তাহার্দেরই আমলে চরম ্ট্টিতে সার্থক হয়। কিন্তু এই 
পরিবেশ স্থষ্টি করিল, সমাঁজে চিন্তায় এই শৃঙ্খল! ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করিল, 
সাহিত্যকলায় তাহার সহশ্রদল ছড়াইয়া দ্রিল__ কোনো পরম-সৌগত বৌদ্ধ সম্রাট 
নয়। মগধের পরম-ভাগবত গুপ্ঠ সম্রাটরা1। ভারতবর্ধকে তাহারা আর একবার 
এক্যবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন? প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির তখনি এক স্থদীর্ঘ 
উৎসব গিয়াছে । যতদিন সেই শাস্তি, সেই শৃঙ্খলা, সেই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় 
হুনদের আক্রমণে একেবারে ভাঙিয়া না পড়িল, ততদ্দিন ভাগতীয় কৃষি-সংস্কৃতির 
এক বিকাশ-বৈভবের যুগ ছিল। 


হ০শু-লাআলকে্্যল্ ক্কীন্ডি 


গুপ্ত সাহ্রাজ্যের প্রধান দান-_হিন্দু সংস্কতি। তখনি নৃতন করিয়া! ভাষা 
ও লমাজ গঠিত হইতে লাগিল__পুরাণ গ্রথিত হুইল, পৌরাণিক হিন্দু 
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সমাজ্জের পত্তন হইল। শিল্প ও ভান্বর্ষের সে এক স্বর্ণযুগ । অজজ্তার ১৬ ও 
১৭নং গুহা, সাঁরনাথ,,দেওঘর, ভিতরগাঁও প্রভৃতির মৃততি ভারতবর্ষের চিরস্তন 
গৌরব । কিন্তু .হুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূতি, নালন্দার তাশ্রনিমিত স্ুবৃহৎ 
(৮* ফিটের ) বুদ্ধমৃতি, এবং সর্বোপরি দিল্লীর লৌহস্ত্ গুপুযুগের 
কারুশিল্পের যে বাস্তব প্রস্নাশ রাখিয়া! গিয়াছে, তাহাও তেমনি বিম্ময়কর। 
পরবর্তীকালে এরই লৌহ ঢালাই ও তার ঢালাইর প্রক্রিয়া বিস্থৃত হইয়৷ 
পড়ে। মানুষের সেদিনকার সভ্যতা যে কত গণ্ীবদ্ধ ও স্বল্পাম়ু ছিল 
প্রসঙ্গত উহা তাহারও এক প্রমাণ। কিন্তু গুপ্তযুগ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে কত 
অগ্রসর হইয়াছে, শুধু এই লৌহ নুভ্তাদি হইতেই যে তাহ! বুঝা যায় এমন 
নয়। আর্ধভট্র, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তা্দি তখন গণিত ও জ্যোতিষের কঠিন 
তত্ব উদ্ঘাটন করিতেছেন। মহাকবি কালিদাস কাব্য লিখিতেছেন 
শকুস্তলা, মুচ্ছকটিক আভনীত হইতেছে । কাশ্ীরের যুবরাজ গুণব্্ধন 
যবদ্বীপকে বৌদ্বধর্মে দীক্ষিত করিয়া নাঁনকিং-এ দেহলীলা শেষ করিতেছেন। 
ফা-হিয়েন দেখিয়া গেলেন স্থসমৃদ্ধ, শান্তিময়, স্ুসভ্য জাতির দেশ-_যেখাঁনে 
চৌর্ধ প্রায় নাই, মগ্যমাংস প্রায় বজিত হইয়াছে, বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ছুইই 
সমমর্যাদীয় বাস করে- বৌদ্ধ বন্থবস্ধু পরম-ভাগবত সমুদ্রগুপ্তেরও সুহৃদ । 

গুপ্যুগ শেষ হইল বাহিরের আঘাতে । বর্বর হুনের দল প্রায় সমস্ত 
রাষ্ট্রণক্তি ও তাহার শাসকশ্রেণীকে নিঃশেষ করিল, কিন্তু নৃতন কিছুই 
স্থাপন করিতে পারিল না। সমাজ-শক্তি আর অখণ্ড রাষ্ট্রকেন্ত্র লাভ করিতে 
পারিল ন।-_হর্ষবর্ধনের পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে নান! বিরোধী ধারার 
সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে পরিবতিত হইয়| চলিল--পরিবধধিত হইতে 
পারিল না। (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেন্ত্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী )। সাম্রাজ্যগঠনের 
চেষ্টা শেষ হইলে খণ্ড খণ্ড “কৌমী রাজতন্ত্র বা “সামস্ততন্ত্রে? দিন আমিল। 
বারে বারে এই সাম্রাজ্য সংগঠনের ব্যর্থতার ফলেই ভারতবাসপী এক 
রাষ্ট্রজাতি বা নেশন” হইবার স্থবিধা পায় নাই, বহুজাতিক দেশ ও সমাজ 
হইয়৷ রহিয়াছে । “অখণ্ড ভারত" চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বপ্র-_অতীতে 
তাহা সফল হইলে এযুগে আমরা ভারতবাঁসী “অখণ্ড ভারতীয় নেশন, হুইয়! 
উঠিতে পারিতাম। তাহা হয় নাই, এখন যাহা সম্ভব তাহা! এই_বহু- 
জাতিক রাষ্ট্র সংগঠন--বু জাতি লইয়া মহাঁজাতি গড়া। সেই 
ক্রমক্ষয়িফ্ুতার মধ্যে এখানে ওখানে জীবনের প্রয়াস না ছিল তাহা নয়__ 
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'ষবদ্বীপে, চম্পায়, কম্বজে ভারতীয়র] সমৃদ্ধ হুইয়| উঠিল, তিব্বতে, বৌহধর্ম 
প্রচার চলিল, চীনে কাশ্মীরের দূত গেল, বাঁঙলায় "পাল-সাত্রাজ্য . এক 
নৃতন তেজে জলিয়া উঠিল। সমন্ত উত্তরাঁপথে শকবংশীয়- নরপতিরা 
রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাঁজে উন্নীত হইলেন, নান রাজবংশ নান সামস্ততান্ত্রি 
রাষ্ট্র পত্তন করিলেন, তাহার্দের প্রসাদে সামস্ততত্ত্রের বিবিধ সৃষ্টি সেই 
সব রাষ্ট্রগণ্ডীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেও লাগিল। কিন্তু সেই জাতীয় সমাজ ও 
তাহার বহুখপ্ডিত রাঁজশক্তি আর বাহিরের একটি আক্রমণের সম্মুখে দীড়াইবার 
শক্তি পাইল না। হিন্দুু্গ শেষ হইল-_সংস্কৃতির এক পর্বাস্ত হইল। 

“হিন্দু সংস্কৃতি” বলিতে যাহ আমরা বুঝি তাহার বিকাশ এই গুপ্ত-ষমাটদের 
সময়ে-তাহার অবসান এখনো হয় নাই। কারণ শঙ্কর, রামান্থজ, চৈতন্য 
প্রভৃতির যুগ পার হইয়া বিবেকানন্দ অরবিন্দের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়, 
এমন কি, নানা সাধক সম্প্রদীয়ের প্রয়াসেও তাহার সেই নবায়মান 
প্রক্কতির নানা প্রয়াম লক্ষ্য করা যাঁয়। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির স্থপ্রভাত সেই 
গুপযুগ_উহার সামাজিক মানদিক পরিবেশ এক নৃতন অত্যুপ্দয়ের 'পরিচয় বহন 
করে ।:তাহারও পুর্ব হইতে আজ পর্যন্ত যে জীবনযাত্রা চলিয়াছিল তাহাও 
প্রধানত কৃষিমূলক ; শিল্পের ও ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের অভাব নাই ? মুদ্্রারও প্রচলন 
হইয়াছে । কিন্ত এত বড় দীর্ঘ যুগেও রোম সাম্াজোর মত, 40765 
00200010105? বা “কাঞ্চনকৌলিম্ত” ভারত-সংস্কৃতিতে কোনে কালেই স্থাপিত 
হয় নাই। শ্রেষ্ঠী অপেক্ষা গুপ্তরাজ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব ছিল বেশী। 
অপর দিকে হয়ত এতদিনকার বৌদ্ধ প্রভাবে মগ্য মাংসাঁদি তখন হইতেই 
অশান্ত্রীয় হইয়া উগঠিয়াছে। এদিকে প্রাকৃতের পরিবর্তে সংস্কৃত রাজাদের 
ভাষা হইয়াছে । পুরাণ ও শাস্ত্র নৃতন করিয়া প্রাককৃতজনদের জীবনকে 
স্থসংস্কৃত করিতেছে । মোটের উপর গুগুযুগ যেন এক সদাচারের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা, অভিজাত শ্রেণীর পুনর্জাগরণ। এই বিষয়েই এই যুগের হিন্দু 
সংস্কৃতির সহিত বৌদ্ধ বা তৎপরবরতী অন্ান্ত ভারতীয় প্রয়াস ও চিন্তার 
পার্থক্য মনে পড়ে_ যেমন, নাথ সম্প্রদায়ের, সহজিয়াদের, চৈতন্য, নানক, 
কবীর প্রভৃতির । সাধারণ মানুষও অভিজাতদের নাঁনা সহজ সংস্কার ও প্রথাকে 
স্বীকার করিয়া লয়, পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি শৃঙ্খলা, সংযম প্রভৃতি - অভিজাত 
গুণাবলীকে বড় করিয়া দেখে। এই সংস্কৃতির আদর্শে এক আভিজাত্য 
আছে। এই আভিজাত্য সুচিত হয় কয়টি মানসিক দানে,_ প্রথমত 
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আত্মসংযমে, দ্বিতীয়ত অহিংসায়, তৃতীয়ত পরমতসহিষ্ণুতায়, চতুর্থত সত্যা- 
নুসদ্ধিৎসায়। সমগ্র হিন্দু-সংস্কৃতির মেরুদণ্ড এই আভিজাত্যচেতনা; উহা 
বর্ণাশ্রম ধর্মেরও ভিত্তি। বারে বারে ভারতবর্ষের পক্ষে অতি বৃহৎ বর্বর 
আক্রমণের ও বিশৃঙ্খলার শেষে এই আত্মসংযত, নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাত্রার ও 
চিন্তাধারার বড় প্রয়োজন হইয়াছিল । সেই আক্রমণে ও মীত্ন্তায়ে সমাজের 
নিযশ্রেণীর দুর্ভাগ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে । বণিক শ্রেণীর ধন ও ব্যবসা! বিনষ্ট 
হইয়াছে । তাই নিম্নশ্রেণীও এই ক্রাঙ্মণ্যবাদী আভিজাত্য শাসন তখন 
প্রায় স্বচ্ছন্দে মানিয়া লইয়াছে-_মনে মনে বুঝিয়াছে, এই শৃঙ্খলা স্বীকারেই 
তাহার আপন সার্থকতা । মোটের উপর এই অভিজাত ব্যবস্থাই ব্রাহ্ষণ্যধর্ম-_ 
ব্রাহ্মণিক কাল্চার।” গুপ্ত সম্রাটদের সময় হইতে ইহাই এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতিরূপে 
প্রকাশ লাভ করিয়াছিল । 

মনে রাখা দরকার, পূর্বাপর হিন্দু-সংস্কৃতির বনিয়াদ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ । 
শ্রেণীভেদদ সেই বৈদিক সমাঞ্জেরও চিন্তায় ভাবনায় তাহার ছুস্তর ছাঁপ রাখিয়া 
যাইতেছিল, আমর] তাহ! দেখিয়াছি । 'জন্মান্তরবাদ” ও “কর্মবাদ" এই পৃথিবীর 
বঞ্চিতদের প্রবোধ দিবার ও সান্ত্বনা পাইবার মত এক অন্ভুত মতবাদ । 
পরলোক", “তত্বমসি'ও সেদিকে বেশ কার্করী হয়। পরবর্তী হিন্দু- 
সংস্কৃতি এই শ্রেণী-বৈষম্যের বনিয়াকে পাকা করিয়া লইয়াছে 'অধিকারভেদ, 
নামক নীতি স্প্রচলিত করিয়া__বঞ্চিতের পক্ষে আত্মহত্যার এমন নীতি আর 
নাই। হিন্দুর সমন্ত দার্শনিক ও সামাজিক চিস্তা এই বৈষম্যবাদের দ্বারা 
জর্জরিত । দেখিতে পাই এই হিন্দু-সংস্কতির চক্ষে সমাজের উৎপাদকশ্রেণীর 
স্থান কত নিয়ে। তাহারা রহিল শৃত্র ও অস্ত্যজ হইয়া; মান্ষের অধিকার 
হইতে তাহারা সর্বভাবেই বঞ্চিত হুইয়া রহিল। প্রায় তেমনি বঞ্চিত রহিল 
স্বীজাতি। হিন্দুসমীজের পরমতসহিষুর্তার অর্থ তাহ1 হইলে এই__এই 
সমাজের জনগণের অর্থাৎ অধিকাংশের মন ও মতের একেবারে ধ্বংস-সাধন । 
ভাহার অহিংসার অর্থ-__গো-ত্রাক্ষণেরই রক্ষা । এবং তাহার সত্যা্ুসন্ধিংসা, এক 
অসাধারণ মানসক্রিয়া__পৃথিবীর রূপ রস শব স্পর্শ গন্ধকে উহার বলে সে তত্ব 
হিসাবে উড়াইয়। দেয়, অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার তিলার্ধও তাই বলিয়া, ত্যাগ 
করিতে চাঁয় কত জন? আর হিন্দুর সংযমনিরত সাত্বিক জীবনযাত্রার অর্থ 
দাড়ায় শুধু অসংখ্য ম্বতির অনুশাসন, শেষ পর্যস্ত পৰ্ধিক। ও বিধি-নিষেধ । 
এই কথা মনে করিবারও কোনো কারণ নাই যে, ইহা শুধু আজিকার (বা 
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সংস্কৃতির সীপাস্তর--১১ 


মুসলমান আমলের ) 'পতনে'র জন্যই ঘটিয়াছে--পুর্বাপর হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় 
সমাজ যে বনিয়াদকে অটুট রাখিতে চাহিয়াছে তাহাতেই এই পতন অবশ্ঠনভাবী 
হইতে বাধ্য । আজ শুধু আমর! সেই অধ্যায় সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছি। 

তবে মানিতে হইবে, সেই হিসাবে গ্রপ্তরা একান্তভাবে প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাধারী 
ছিলেন না। তখনকার মত গুপ্ত সম্রাটদের ভূমিক। ছিল সাময়িক প্রগতি 
বাহকের--প্ররকতিপুঞ্জের আদর্শ-স্থানীয়, বণিক ও শিল্পীর প্রিয়, রাষ্ট্র ও সমাজে 
একট! শাস্তি ও স্ুস্থিরতার প্রতিষ্ঠাতা_-সমগ্র ভারতব্যাপী সাংস্কৃতিক এক্য- 
স্থাপয়িতা। তাই না গুপযুগে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন সকলের সৃষ্টি এমন উৎসারিত 
হইয়া উঠে, এবং অব্যাহতভাবে বহির্ভারতেও ভারতীয় সংস্কৃতির অপুর্দ বিকাশ 
দেখি। গ্ুপ্তযুগের প্রতিক্রিয়ার দিকটি তখনো ভারতের. সমাজ-জীবনে প্রকট 
হয় নাই। পরে তাহা ক্রমেই প্রকট হইল। এই প্রতিক্রিয়ার মূল. নিহিত 
ছিল ব্রাঙ্গণ্যবাঁদ ও বর্ণাশ্রমের বজ্রবন্ধন রচনায়, বর্তমান পৌরাণিক হিন্দুধর্ম 
প্রতিষ্ঠায় ( পুরাণগুলি তখন শেষবারের মত গ্রথিত হয় )-_সমৃদ্রযাত্র। নিষেধে, 
জাতিভেদ ও আচার, স্পর্শদোষ প্রভৃতি হাজার ব্যবস্থায় । 

গুপ্তর1! নিজেদের জাতির কথা উল্লেখ করেন নাই-_সম্ভবত তাহারা ছিলেন 
বৈশ্ত। কিংবা আরে! নীচেকার, শূত্র। লিচ্ছবী ছুহিতাঁকে বিবাহ করাঘ হয়ত 
তাহারা শক্তিলাভ করেন; পুনর্গঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদের মহিমাকে স্থৃপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াই তীহা'র! ব্রাহ্মণশাসিত ভারতীয় সমাজের নিকট গ্রাহ হইতে 
পারিলেন। পূর্ববর্তী ক্ষত ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্য ও রাজাদের অত্যাচার হইতে বণিক 
ও সাধারণ শিল্পীদের মুক্তি দিয়! তাহার! হয়ত ( সিজার অগষ্টাসের মত, কিংবা 
ইংলগ্ের টিউডর রাজাদের মত?) সত্যই সেকালের “শ্রেণী'-সমৃদ্ধ বণিক ও 
শিল্পীদের পরম পুজ্য হইয়। উঠিয়াছিলেন ( “রঘুবংশ” ষদ্দি গুপ্তবংশের প্রতিলিপি 
বহন করে তাহা হইলে ইহাই মনে হয় সত্য )। 

পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সংস্কৃতির মতোই এই হিন্দু-সংস্কৃতিও শুধু মুষ্টিমেয় 
মানুষের মানসিক উৎকর্ষের ও অগণিত জনগণের দেহ-মন-প্রাণের সুদীর্ঘ 
দাসত্বের পরিচায়ক ।১ অবশ্ত সেই জনসমাজ, শূত্র ও চগ্ডালের দল, এই 
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জীবনই মাঁথ! পাতিয়া লইয়াছেন,_এখনো! লয়, ষতদ্দিন পর্ধস্ত সেই মূল কৃষি 
মমাজের পরিবর্তন ন! হইবে, গণতান্ত্রিক বিপ্রব কার্যকরী না হইবে, ততদিন 
লইবেও। 

কিন্ত বর্ণ-আভিজাত্য যেখানে একালের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ধ্বংস 
হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে যেখানে নৃতন ধনাভিজাত্য চাঁপিয়! বসিতে লাগিল, 
সেখানে ত্রাঙ্গণ্যধর্মের ও ক্ষাত্রধর্মের পালনীয় আত্মসংঘম ও আত্মোৎ্সর্গের চিহৃও 
আর নাই। শুধু ধনাভিজাত্যের স্বার্থপরত। ও বিলাসবাহুল্যই উৎকট হইয়া 
উঠিয়াছে, শোষিত শ্রেণীর মধ্যেও তাই বিজ্রোহের সুচনা হইতেছে, অথচ 
এতর্দিনকার বাধ্যতার অভ্যাসে হিন্দু নিম্ববর্গের শোধিতদের সে বিদ্রোহ আজও 
উগ্র হয় নাই। মূল কারণ বিনষ্ট না করিয়া তাহ? আহ্ষেদকারী নির্দেশে “বৌদ্ধ 
নাম লইয়া সমাজবিপ্লব হইতে দূরে সরিয়! থাকিতেছে। 


ও্নালীন্ন ভ্ডাল্রভেল্ল আমিন নিক্সা 
আড়াই হাজার ছুই হাজার বৎসরে (আহ্গুমানিক ১,০*০-৫০* খ্রীঃ পুঃ 
হইতে খ্রীষ্টীয় ১,২০৩-এ মুসলিম বিজয় পর্যন্ত ) প্রাচীন ভাঁরতের জীবনযাত্রা 
একটি বিশেষ আধিক বনিয়াদেরই উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কথা 
আবার মনে কর] নিস্রয়োজন যে, এই বিরাট দেশে সর্বত্র রাস্ত্রীয় কেন, 
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ভৌগোলিক পরিবেশও একরূপ নয়, এবং সর্বকালেও একই অবস্থা কোথাও 
অব্যাহত থাকে নাই। জীবনযাত্রা একই বনিয়াদে গড়িয়া উঠিলেও দেশে 
ও কালে মিলিয়া ইহারও মধ্যে তাহার অনেক রকমফের দেখ! দিয়াছে; 
এক্য সত্বেও তাহাঁতে অসামান্য বৈচিত্রা ফুটিয়াছে । এই বৈচিত্র্যের জন্য এবং 
স্থায়ী রাষ্থ্রীয় বন্ধনের অভাবে প্রাচীন ভারত রাজনৈতিক “এক-জাতীয়তার” 
দিকে তখনো অগ্রসর হইতে পারে নাই, তবে ভবিষ্যতের “বহুজাতিক 
মহাজাতির” উপযোগী উপাদান রচন। করিয়। গিয়াছে । কারণ, এই দুই হাজার 
আড়াই হাজার বৎসরে তাহার সর্বকেন্দ্রের জীবনযাত্রায় একটা মুগত মিল 
ছিল, তাহার সংস্কৃতিরও একটা মূলগত এঁক্য রহিয়া গিয়াছে-_পরবর্তী কালেও 
তাহ! অটুট রহিয়াছে । তাহাই ভারতীয় মহাঁজাতির প্রাচীনতম তিত্তি। 

জীবন-যাত্রার এই সাদৃশ্ঠের কারণ, ভারতীয় সমাজ পূর্বাপর কৃষিকর্মকেই 
আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাচীন সভ্য সমাজেরই 
প্রধান আশ্রয় থাকে রুষি। কৃষি-সম্পকিত শিল্পেরও সেই অবস্থায় জন্ম 
হয়- _কিন্তু শিল্পীর স্থান সেখানে গৌণ। কিন্তু ভারতীয় সমাজে এই কৃষি- 
সভ্যতাঁরও একটা বিশিষ্ট রূপ বিকশিত হয়, তাহাই বুঝিবার মত। 
ভৌগোলিক, এ্রতিহাসিক বা রাষ্ট্রীয় নানা প্রভাব ছাড়াও যে-ছুইটি বিশিষ্ট 
পদ্ধতিতে কৃষি-সমাজের বিকাশ এখানে গ্রভাবিত হয় তাহার একটি 
ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা, অন্যটি ভারতীয় “জাতি”-ব্যবস্থা' । ছুইটিই পরস্পর 
সম্পকিত; দুইটিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ছুই জটিল প্রশ্ন; এবং 
কোনটিরই বিষয়ে আজও এঁতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ সকল প্রশ্নে একমছ 
নন, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন । অথচ, ভারতবর্ষের কৃষি-সভ্যতার ৰা 
ভাঁরতের সামস্ততম্ত্রের বিশেষ রূপটি এই আধিক বিন্তাস ও সামাজিক বিধি- 
নিষেধের দ্বার! সর্বাধিক প্রভাবিত হইয়াছে । 

ভূমি-ন্যন্থা 

কৃষি-সমাজের প্রধান কথা৷ হইল তৃমি-ব্যবস্থা__যাহার! প্রকৃত রুষক, মুল 
উৎপাদক ( 01002 0:0900০6£ ), জমিতে তাহাদের হ্বত্ব কি ধরণের, 
অন্তান্তরাই ব। জমিতে কি স্বত্ব ভোগ করে ?, 


১ 'ভুষিবব্যবস্থা' 'জাতিভেদ' প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ ভূপেল্রনাথ দতের 8৮০0198 10 15038 
9০০18) 7201365, 1944, 091099, ভষ্টবয । বখাসত্ভব এ গ্রন্থ ও রাহুল সাংকৃত্যার়নের এরস্থাদিত্ে 
মুল শান্তর, পুরালিপি প্রভৃতিয় বিচার আছে, এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্ুয়োজন। 
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বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিশ্চয়ই এই ভূমি-্বত্ব ও 
ভূমি-সম্পর্কের রদ-বদল হুইয়াছে। কিন্ত মোটামুটি কয়েকটি সাধারণ ন্ধপ 
ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়! যায়। যথা, (১) গ্রামের জমি প্রথমত গ্রামের 
দ্শজনেই ( সভা, পঞ্চায়েত, পল্লীসমাঁজ ) বিলি ব্যবস্থা করিত। (২) জমির 
বণ্টন হইত পরিবার (“কুল বা “গৃহ” ) হিসাবে । পরিবারই সমগ্রভাবে 
তাহাদের জমি চাষ করিত, নিজেদের হালবলদ, বীজধান তাহাদের ছিল, 
সমগ্রভাবে পরিবার হইত তাহাদের উৎপন্ন শন্তের অধিকারী । অবশ্য 
গ্রামের কিছু কিছু সাধারণ জয়ি,,সাধারণ গোঁচারণ ভূমি প্রভৃতিও থাকিত। 
কিন্তু মোটের উপর জমি পরিবার বা ব্যক্তির সম্পত্তি। (৩) উৎপন্ন ফসলের 
একটা অংশ 'রাজন্ব' হিসাবে প্রজার বা কৃষকের রাঁজাকে দিতে হইত। মুদ্রায় 
নয়, 'রাজন্ব' দিতে হইত দ্রব্জাতে । রাজস্ব না দ্দিলে অবশ্য ভূমি হারাইতে 
হইত । এইখানেই প্রশ্ন_ রাজত্ব কি অধিকারে রাঁজা আদায় করিত? 
গ্রজাপালক ও রাজ্যরক্ষক বলিয়া? না, সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক বলিয়৷ ? 
অর্থাৎ ইহা! কি ট্যাকৃস্‌, না, রেণ্ট? জমির উপর কৃষকের অধিকাঁরই বা কি? 
এই প্রশ্নে ভারতীয় পণ্ডিতদের মতভেদের অস্ত নাই । 

মেন্‌ প্রভৃতি বিদেশয় পণ্ডিতদের অন্থসরণ করিয়া আমাদের দেশীয় 
গবেষকগণ অধিকাংশেই পল্লী-সমাজ ( ভিলেজ কমিউনিটিকে ) গ্রামের জমির 
মূল মালিক ও কৃষককে বা ( কুষক পরিবারকে ) জমিতে স্বত্বাধিকারী বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ করিতে চাহেন। তাহাদের মতে__ভারতীয় কৃষক এই 
বত্বন্বামিত্ব হারায় বিদেশীয় বিজেতাদের আমলে- অর্থাৎ মুসলমানদের সময়ে, 
বিশেষত ইংরেজ রাজত্বে। ইহার সমর্থক প্রমাণপত্র তুচ্ছ নয়। সত্যই মন 
(শ্্ীঃ পুঃ ২০*এর দিকে ), জৈখিনি (শ্রীঃ ২০*এর দিকে ) ও সায়নাচার্য (খ্রীপ্ত্ীয 
১৩০০১র দিকে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে ) প্রজাকেই ভূমির মালিক বলিয়াছেন। 
ক্লাউড কমিশনের নিকটে ডাঃ রাঁধাঁকমল মুখোপাধ্যায় এই সব প্রমাণ বিশদ 
ভাবেই উপস্থিত করেন। ইহাঁও ঠিক, মুসলমান রাজগণ বিজেতা হিসাবে 
মমন্ত দেশের মালিক বলিয়া নিজেদের গণ্য করিতেন, ঈরানের নিয়ম ও 
ধারণানুযায়ী এরূপ ব্যবস্থাও প্রচলন করিতে থাকেন, এ দেশে প্রজার অধিকার 
ক্রমশ তাহাতে খর্ব হয়। ইহাও ঠিক, ইংরেজ পণ্ডিতেরা (ফ্লাউভ কমিশন পর্যস্ত) 
ভারতবর্ষে বরাবরই 'রাজ! জমির মালিক” এই মত প্রচার করিতেন। কিন্ত 
বিদেশী ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে দেশী সাধারণ কৃষকের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত 
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করিবার জন্যও আমাদের জাতীয় স্থার্থবাদদী গবেষণার যে একট! ঝোঁক আছে, 
তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই “জাতীয়তাবাদী” পণ্ডিতগণ কংগ্রেসী রাজের 
আমলে কৃষককে জমিতে অধিকার ন! দিয়া জমিদারী প্রথা বিলোপের 
নামে নৃতন করিয়া 'রাষ্টাধিকৃত জমিদারী প্রথার+ পুনর্গঠনের পক্ষপাতী 
হুইয়াছিলেন। কিন্তু রাজাই ষে প্রাচীনকালে জমির মালিক ছিল মেগেস্থানিস 
প্রমুখ গ্রীক ও কোৌটিল্য প্রমুখদের কথা এই বিষয়ে প্রামাণ্য । এই দিকেও 
এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ এই মতাবলম্বী পপ্ডিতগণ উপস্থিত করেন।. ভারতবর্ষে 
প্রজাদের ভূ-সম্পত্তিতে কোনো স্বামিত্ব বা মালিকানা (প্রাইভেট ন্নাইটস্‌ ইন্‌ 
ল্যা্ড ) ছিল না, ইহা! মার্কস্এর অভিমত। মার্কস্‌ ভালো করিয়াই জানিতেন, 
“প্রাচ্য” বা এশিয়াটিক সমাজে” পল্লী-সমাজ বা ভিলেজ কমিউনিটির আয়ু কম 
ছিল ন1। এতিহাসিকরা আরও দেখেন, সর্বকালে সধত্র প্রজা ভূমি দান- 
বিক্রয়ও করিতেছে । তাই মনে হইতে পারে, প্রজাই জমির মালিক । অথচ 
উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকদের ষে সব প্রমাণপত্র মার্কসের হম্তগত 
হইয়াছে তাহা হইতেই তাহাকে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে মত গঠন করিতে হয়। 
তাই এই সব অপর্যাপ্ত তথ্যের জন্য প্রশ্নে তাহার তল ঘটা অসম্ভব নয়। তথাপি 
ভূল মার্কসের ঘটে নাই, ডাঃ ভূপেন্্রনাথ দূত মৌর্য যুগ হইতে বিজয়নগর সম্রাটদের 
কাল পর্যস্ত বহু শিলালিপি ও তাম্রলিপি বিচার করিয়! এই স্ুস্থির সিদ্ধান্তেই 
পৌঁছেন (ভ্রষ্টব্য 5£82£65 £% 17775% 500541 17011) 001020661 ছে )। 
মার্কসের কথা ভালো করিয়া খু'জিয়া দেখিলেই তাহার বক্তব্য পরিষ্কার হইয়া 
উঠে। ( এই প্রসঙ্গে ভষ্টব্য ১772 71022 04519) 90102567) 1948-এ 
জন মরিস লিখিত 51285 2%255715 নামক প্রবন্ধ )। 

মার্কস্‌ এশিয়ায় সাধারণ ভাবে দেখিতে পান--“কর-গ্রাহী রাষ্ট্র” (46006 
৪৪৪”), অর্থাৎ “রাষ্ট্র প্রধানতম ভূম্বামী” (“96805 ৪5 60০ 50016106 
19001010”)। কখনো কোনো যাষাবর “জন” বা কোনে পল্লী-সমাজের 
কিংবা উহারও উপরকার কোনো! বড় সংগঠিত রাষ্ট্র এক একটা সামুহিক 
( ০০11০6% ) সত্তারূপে গণ্য হইত। (কাশী, কোশল, মগধ এবং পরে মৌর্ধ 
সাম্রাজ্য এমনি একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়, শাক্য-লিচ্ছবী,সংবজদের ট্রাইবল রাষ্ট্রও 
ছিল, তাহা! আমরা জানি । বৈদিক যুগের 'প্রাচ্য সমাজ" এইরূপ রাষ্ট্রের বিকাশে 
অবশ্ত লোপ পায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য )। এইরূপ সামুছিক সত্তার যে 
শাসক, হোক সে রাজ। কিংবা সম্ত্রাট, কিংবা। তা অভিজাততম্ত্, সমগ্রভাবে সত্ভার 
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ক্ষমতার সে-ই জীবন্ত প্রতীক; সমগ্র ভূ-সম্পত্তিতে তাহারই স্বামিত্ব থাকিত। 
কাজেই “জমিতে কাহারও নিজস্ব স্বত্ব নাই; অবশ্ত জমিতে দখল ও ভোগের 
সম্পূর্ণ নিজন্ব অধিকার আছে ।” ( 406:5175 20070115266 0ড006151)1 
0৫6 1800) 21070051 00216 15 ০0101666 711529,06 709556951018 2100 
152 01 18190.” 0291 [0], 0918 হইতে উদ্ধৃত 3 জষ্টব্য 172 71022% 
0%279719) 50010] 0. 948, 0 44 )।1 এই উক্তি হয়তো! ভারতবর্ষ ও 
মিশর সম্বন্ধে সত্য ; কিন্ত প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া সম্বন্ধে ত্য "নয় বলিয়া ই্বে 
প্রভৃতি রুশ এতিহাসিক কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বদ্ধেও 
এইবূপ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু স্বামিত্ব ও 'দখল ও ভোগের অধিকার 
এই ছুই-এর পার্থক্য মনে রাখিলে এইরূপ আপত্তির কাঁরণ ভারতবর্ষ বা 
মেসোপোটেমিয়া কোনো ক্ষেত্রেই থাকে না। ভারতবর্ষের প্রজা- 
সাধারণ এক একটি পরিবার ( “কুল” বা “গৃহ ) অন্থ্যায়ী গ্রামের অস্ততূক্তি 
হইত। সেই “গ্রাম্য সমাজ' ক্রমে অন্তভূক্ত হইল এক একটি রাষ্ট্রে কখনো- 
কখনে। বা সাম্রাজ্যেও। কখনে। সে রাষ্ট হইত রাজতন্ত্র, কখনে। রাজন্যতন্তর 
( অভিজাততন্ত্র )। প্রজাঁকুলের উৎপাদনের একাংশ ( এক-ষষঠাঁংশ ) শাসকর। 
ভূম্বামীরূপে পাইতেন। রাঁজশক্তির ইহাই ছিল আয়ের প্রধান পথ। অবশ্ঠ 
এই মূল আদায়ের সঙ্গে শ্রমের উপরও দাঁবী (বেগাঁর'), এবং আরও অন্যান্ত 
নান। রাজকীয় সামন্ততান্ত্রিক আদায়-উতুল ( আবওয়াব ) গ্রভৃতির দাবী, যথা, 
“কর? বা ট্যাকৃস্‌ (পুষ্প, দুগ্ধ, দধি, প্রভৃতির উপর) কিংব। "শুদ্ধ প্রভৃতি বাড়িতে 
বা কমিতে পারে ; এবং রাজ। ও কৃষকের মধ্যে রাজা! কাহাকেও নিজের রাজস্ব 
দান করিয়। ভূমির সামস্তরূপে স্বাপন করিতে পারেন । কিন্তু মোটামুটি রাজাই 
যে ভূমির মালিক, ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং প্রমাণাবলী হইতে 
দেখা ঘায়-(ক) প্রজারও অধিকার কিছু ছিল, সেই অধিকাঁর জমি দখলের ও 
ভোগের । রাঁজা খাজনা অনাদায়ে ছাড়! সাধারণত তাহা বিলুপ্ত করিতে 
পারিতেন না। (খ) অন্যকে রাজ দিতেন তাহার নিজ অধিকারটুকু-প্রদত্ত 
ভূসম্পত্তির দ্রব্জাতের যেটুকু রাঁজার প্রাপ্য তাহাই রাজা দান করিতে পারিতেন 
-_সেই দেয় অংশ প্রজা দিলে তাহার স্বত্ব পুর্ববৎ অক্ষুণ্ন থাকিত। (গ) এই 
ভোগ-দ্খলের অধিকার গ্রজা-পরিবার হস্তাস্তর করিতে পারিত। কিন্তু হন্যাস্তর 
করিতে হইলে ভূমির নিকটস্থ দরশজনকে অধিকারীর সাক্ষ্য রাখিয়। করিতে 
পারিত-_অর্থাৎ পল্জীপ্রধানর্দের উহাতে অনুমোদন প্রয়োজন হইত। তাহ। হইলে 
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চাষীর ভূসম্পত্তিতে স্বত্ব কতটুকু ছিল? দখলীন্বত্ব_রাঁজন্ব না দিলে 
সে উচ্ছেদ হইত। হস্তাস্তরেও কিছু বাধা ছিল। ধর্মকর্ষে ছাঁড়া__দেব- 
ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্টে ছাড়া প্রজাদের সত্য সত্যই একে অন্যে ক্রয়- 
বিক্রয়ের স্বাধীন অধিকার (প্রাইভেট রাইট ইন্‌ প্রোপার্টি) কতটুকু 
ছিল বলা স্সাধ্য নয় । 

মোটের উপর এই পরম্পর-বিরোধী প্রমাণাঁবলী হইতে যে এঁতিহাসিক 
সহজ সত্য বুঝা যায় তাহা৷ এই £- বৈদিক সমাজেই রাজা যোদ্ধনায়ুক হইতে 
রাঁজমহিম1 আয়ত্ব করিতে লাগিয়াছিলেন । তখনো তিনি নিজ প্রাপ্য! পাইতেন 
উপহাররূপে, সে প্রাপ্যের প্রথম নাম ছিল “বলি” ( সশ্রন্ধ উপহার । কিন্ত 
ক্রমে উহাতে তাহার “অধিকার জন্মিল ; তখন উহার নাম হইল “ভাগ'। হয়ত 
স্পষ্ট করিয়া উহাকে "খাজনা, বলিয়া ঘোষণ করিতে সময় লাগিয়াছে। পতিত 
জমি, বন, খনি প্রভৃতির উপর রাজার স্বামিত্ব স্থির হইয়া গিয়াছে । অবস্থাটা! 
নির্ভর করিয়াছে রাজার ও জন-সমিতির পরস্পরের শক্তির উপর । শক্তি থাকিলে 
ক্রমেই রাজার! এই দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতেন-নৃপতি” তখন অবশ্য “ভূপতি 
হইয়া উঠিতেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের ঠাট দেখিয়াই বুঝা যায়_ রাজার শক্তি 
সেখানে অপরিমিত, কৌটিল্য ব1 গ্রীক সাক্ষীর! রাজাকে ভূমির মালিক 
বলিলে সত্য কথাই বলিয়াছেন। তখন হইতে অবশ্য ছোট-বড সকল 
রাজাই এইবপ দাবী করিত, তাহাতে তুল নাই; এবং ক্রমশই প্রজাদের 
তুলনায় রাজার দাবী বাড়িয়া যায়, তাহাঁও নিঃসন্দেই। বারে বারে বিদেশীয় 
আক্রমণে বিদেশীয় রাঁজশক্তি নিজেদের ক্ষমত1 বাড়ান; অষ্টবন্থর শক্তি 
ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়াও ক্রমশ রাজারা অলৌকিক মহিমা আয়ত্ত করিতে 
থাকেন। তথাপি এই বিরাট দ্বেশে সকল স্থানে রাজার এই দাবী গ্রাহ হয় 
নাই; সর্বকালেও স্বীকৃত হয় নাই। মন্-জৈমিনি প্রভৃতি হয়ত এমনি 
আদর্শের কথা মনে রাখিয়াই রাজার স্বামিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। সাঁয়ন 
ও মাধবাচার্ধ প্রভৃতির কথা অস্তত বিজয়নগরের রাঁজশক্তির সম্বন্ধে মোটেই 
খাঁটিত না-_প্রজার। সেখানে জমির মালিক ছিল না। তথাপি মনে করা 
চলে, ভারতবর্ষে খন যেখানে রাজশক্তি দুর্বল হইয়াছে, সেখানেই তাহাদের 
সেই সার্বভৌম অধিকারের দাবী টিকে নাই ; অন্তত মন, জৈমিনির মত 
গোঁড়া ব্রাক্মণরাও রাজার এই দাবীকে স্বীকার করিতে বা শাশ্বত বলিতে 
প্রপ্তত ছিলেন না । 
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ভ্ম্হিত্ল লজ 


প্রজার অধিকার যে ক্রমশই খর্ব হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । রাজা 
ও প্রজার মধ্যে রাজা নান৷ মধ্যস্বত্ব গড়িয়! তুলিতে থাকেন। কত রকমের 
ভূমিন্বত্ব যে ৃষ্টি হইতে থাকে তাহাঁরও উল্লেখ পুরালিপি হইতে পাওয়া যায়__ 
যথা, (ক) “নিবি-ধর্ম” ও “অক্ষয় নিবি", হয়ত দুইটি কথা মোটামুটি একই ন্বত্বকে 
বুঝাইত-_মূল ভ্রব্যের (“শিবর' ) ক্ষয় না৷ করিবার শর্তে বরাবর ভোগ করিবার 
অধিকার ( ইউরোপের ফিয়েফ, এর মতই ?)) “অপ্রদ্',_যাঁহা আর দান করা 
চলিবে না,_তাহাও এই স্বত্বই বুবাইত। (খ) কিন্ত “নিবিধর্ম-ক্ষয়” রূপ স্বত্থে 
গ্রহীত৷ বা ক্রেতা দান ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত স্বত্ব লাভ করিত। অপর 
ক্ষয়ও' এইরূপই অধিকার । (গ) 'ভূমি ছিজ্ের” ( “ভূচ্ছিন্র? ) কথাই বেশি পাওয়! 
যায়-_ইহাঁর অর্থ আজকালকার ভাষায় খাজনা! লাগিত না” । স্বভাবতই অনেক 
দন এই গর্ধায়ে পড়িবে । (ঘ) "দান" ব1! “নিষ্কর” জমি, দেবজ্র, ত্রহ্মত্র প্রভৃতি 
সর্বরকম কর, শুল্ক, শ্রম-শুন্ক (বেগাঁর ) হইতে মুক্ত করিয়! দেওয়। হইত-_- 
€ ইউরোপীয় “বেনিফিস+-এর অনুরূপ ?)। (ড) “স্থল বৃত্তিতে কর, খাজনা 
প্রভৃতি দ্রব্জাত দ্বার! দেওয়া হইত । 

এই সব নান স্বত্ের উতদ্তবের মধ্য দিয়! স্বভাবতই বুঝি রাজা ভূম্বামী রূপে 
স্বীকৃত; তিনি নান? ত্বত্বের মধ্যবিত্ত স্থষ্টি করিতে পারেন ; প্রজা-সাধারণের 
অধিকার সীমাবদ্ধ। কিন্তু সকল প্রজাই যে জমি চাষ করে তাহা নয়; 
“ভাগচাষী” বা “বর্গাদ্ার'এর মত চাষীও আছে। কোথাও তাহারা পায় 
ফসলের “'আধি', কোথাও তাহারা পায় “তেভাগার+ মাত্র এক ভাগ। অর্থাৎ 
সামস্ততান্ত্রিক একট] ভূমিব্যবস্থার ও সমাজব্যবস্থার পরিক্ষার সাক্ষ্য ইহাতে দেখি। 

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ বুঝিবাঁর পুর্বে অবশ্য এর জাতিভেদ প্রথার 
প্রশ্ন সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে । আর বর্তমান প্রসঙ্গে এই অধিকারহীন “ভূমিদাস' 
'দাসদের” কথা একবার বুঝিয়া লওয়! প্রয়োজন । 


ভ্ঞাল্রতভীন্ন ্াসশ্র্থা 
কি কৃষিকর্ষে, কি শিল্পকর্মে, কোনো দিকে দাস-পরিশ্রমে (51856 


190০এ:-এ ) উৎপাদন কি প্রাচীন ভারতে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল? তাহ! 
যনে হয় না। গ্রীসের মত নি” বা! “কারখানায়' এখানে দাস-শ্রমিক প্রযুক্ত 
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হইবে, কিংবা কার্থেজ বা রোমের মত ক্ষেতে বাগিচায় (প্রান্টেশনে ) পণ্যশস্য 
উৎপন্ন হুইবে দাঁস-পরিশ্রমে, এমন অবস্থাও হয় নাই। উহার প্রমাণও 
ভারতবর্ষে কোথাও নাই । যেইরূপ দেখি ইউরোপের ফিউডাল সমাজের “সাফ” 
বা! 'ভূমিদান'ও ভারতবর্ষে ছিল না--কষক এদেশে জমির সঙ্গে বাঁধা নয়, 
প্রজা বা কৃষক জমি হন্তাস্তর করিতে পারিত। অবশ্ঠ পাস" বা "ল্লেভ, 
বরাবর ছিল (একেবারে আদতে বৈদিক সমাজে দাস, প্রথার যাহাই 
অর্থ থাকুক, 'দাস আমরা এখানে “ল্সেভ" অর্থে ব্যবহার করিতেছি )। 
বৈদিক সাহিত্যেও দাঁসদের অনেক উল্লেখ আছে, ক্রীতদাস ছিল, 
খণদাঁস ছিল, যুদ্ধদীসও ছিল; বিচারে অধিকাঁর হারাইলে দা হইত 
ছ্যুতক্রীড়ায় পরাঁজিত হইয়া ( সবংশে ) চিরকালের মত বা নির্ধারিত্কালের 
জন্যও কেহ কেহ দান হইত। প্রভুর পরিবারে দাসেরা থাঁকিত, অর্থাৎ গৃহদাস 
হইত। ভূত্যরূপে শিল্পে বাঁণিজ্য-ব্যবসায়েও নিযুক্ত হইত ; অনেকে রাজভূত্য 
রূপে বহু উচ্চপর্দে আরোহণ করিতে পারিত | এই সব বিষয়ে তাহার্দের অবস্থা 
গ্রীক দাসদের অপেক্ষা হয়ত ভালোই ছিল। কিন্ত কোনে। সময় ভারতীয় 
সমাজে দাসেরা সংখ্যায়ও তত অধিক হয় নাই, আর উত্পাদন ক্রিয়ায়ও প্রধান 
অবলম্বন হইয়া উঠে নাই। তাহার প্রধান একটি কারণ এই যে, ভারতীয় 
সমাজে এমন নিয়-শ্রেণী ছিল, যাহাদের দ্বারাই উৎপাদন করা চলুক, দাতা 
প্রথার প্রয়োজন হয় নাই। অর্থাৎ ঠিক দাঁস না থাকিলেও “দাঁসতুল্য" শ্রেণী 
সমাজের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল, আর তাহারাই ক্ষেতে, গৃহশিল্লে, গৃহকর্ধে 
উৎপাদনের একট] বড় অংশ জোগাঁইত। এইব্ধপে সাফ” না থাকিলেও এমন 
দ্বত্বহীন উৎপাদক শ্রেণী তৈয়ারী হইয়াছিল যাহারা “পাঁফ-তুলা_নিজের 
ইচ্ছামত শ্রমোৎপাদ্নের কোনো! অধিকারই পাঁইত না। 'জাতিভেদ? প্রথার 
ইহাই এক অসাধারণ কীতি--আইনত দাঁস না করিয়া কার্ধত দাসশ্রেণীর 
স্যষ্টি করা1-_চিরস্থায়ী দাস প্রথার প্রচলন কর] । 


ভ্ডাল্রভেল্প 'ভ্গাভিত্ডেঃ 


'জাতিভেদের” ব! 'বর্ণাশ্রম ধর্মের যাহা প্রধান বিশেষত্ব তাহা মোটের 
উপর তিনটি-_বংশাহ্ুগত বৃত্তি গ্রহণের নির্দেশ, ভিন্ন জাতিতে বিবাহের 
নিষেধ এবং ভিন্ন জাতির সহিত আহারের নিষেধ । অবশ্য ইহা ছাড়া 
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ছোটখাটো কত রকমের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও আচার, খাগ্াখাছ্য বিচার, এবং 
ল্পর্শ-দৌব, কৌলিন্তের নান! ধাপ প্রভৃতি ধারণ ষে প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা 
নাই। তাহ ছাড়া সগোত্র, সপিগ প্রভৃতি কতকগুলি কৌলিক ধারণাও আছে, 
আর মূলত আছে পরিবারগত এক্য। কিন্তু বৃত্তি, বিবাহ, আহীর্সম্পকিত 
এই তিনটি মুল ব্যাপার সকল প্রাচীনপন্থী হিন্দুই মানে; হিন্দু ছাঁডা 
ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের উপরও ইহার প্রভাব যথেষ্ট পড়িয়াছে। এবং আজ 
আবার সমস্ত ভারতবর্ষেরই আধুনিক ঘন্ত্রশিল্পের প্রচলনে শহরে ও খানিকটা! 
পল্লীঅঞ্চলেও শিক্ষিত সমাঁজে জাতিভেদের কঠিন বিধিনিষেধ শিথিল হইয়া 
পড়িতেছে, তাহাও স্মরণীয় । 

বৈদিক সমাজে আমর দেঁথিয়াছিলাম 'বর্ণভেদের" উৎপত্তি; শ্রমবিভাগ 
ও শ্রেণীভেদকে কেন্দ্র করিয়! তাহার আবিতাঁব হয়। প্রাচীন সমাজে অন্যাত্রও 
এই ধরণের 'বর্ণভেদের” অস্তিত্ব যথেষ্ট দেখা ঘায়-_বংশান্ুগতভাবে বৃত্তিবিভাগ 
ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নিষেধ, “এশিয়াটিক সামস্ত সমাজ” কেন, প্রাচীন 
গ্রীসে রোমেও ছিল; সামন্ত ইউরোপেও ইহার সন্ধান পাওয়া যাঁয়। (ভ্রষ্টব্য 
ডাঃ দত্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭ম অধ্যায় )। স্থতরাং এইরূপ অবস্থার উৎপত্তি 
একমাত্র ভারতীয় বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যান্য দেশের সেই সব ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় 
ব্যবস্থার তফাৎ তবু গুণগত এবং অসামান্ত। পৃথিবীর আর কোনে! সভ্য সমাজে 
ঠিক এইরূপ ভাবে এই ব্যবস্থা এমন রূপে গড়িয়া উঠিয়! এমন জটিল, এমন 
পাঁকা, এমন অচ্ছেছ্চ বিভাগে পরিণত হইতে পারে নাই । 

বেদের প্রথম দিকৃকার তিন বর্ণের পরে বৈদিক যুগেই ( যজুর্বেদে ) চতুর্থ বর্ণ 
শৃত্রদদের কথা জানিতে পারি । “বর্ণ, সত্যই কি বুঝায় এবং কাহার এই 'শূত্র'_এ 
বিষয়ে নিঃসংশয় হুইবার উপায় নাই। কিন্তু যাহা সত্য মনে হয় তাহা এই £ 
বিজিত অন্-আর্ধ জাতির অনেকেই শূদ্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার 
কষ্ণকাঁয় ছিল, আর্য! শ্বেতকায়, আমাদের বহুপঠিত এই সব ধারণ! খুব সম্ভব 
মিথ্যা। সমস্ত “বর্ণভেদের” গোড়ায় ছিল শ্রমবিভাঁগ ও শ্রেণীভেদের বনিয়াদ। 
সাঁধারণ “বিশ' ভাঙিয়া যোদ্ধারা শাসক শ্রেণীতে উঠিয়া যাঁয়, সম্ভবত ( অন্যান্ত 
দেশের মতই ) ইহাঁদেরই একাংশ আবার পুরোহিত বা যাজকরপে ব্রাদ্ষণ শ্রেণীতে 
পরিণত হুয়। সাধারণ লোক স্বাধীন কৃষক ও কারুজীবীরা রহিল “বিশে । এই 
“বিশের' বা কৃষক ও বৃত্তিজীবীদের বৃহৎ অংশই অধিকারচ্যুত হইয়া 
দাতা প্রা হয় ও 'শৃত্রে” পরিণত হয় । অবস্ত বাকীবাদ অংশ ব্যবসাবাণিজ্য 
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করিয়া স্বাধীন থাকে, “বৈশ্ত” জাতি হয়, শ্রেণী হিসাবে হয় “শ্রেষ্ঠা' বণিক। সেই 
অধিকারচ্যুত 'শৃত্রের' মধ্যে প্রাকৃ-আর্ধ সমাজের শ্রমিক শ্রেণী ( যথা, হরগ্না 
সভ্যতার বস্তিবাসী শ্রমিক শ্রেণী ) যেমন ঠাই পাইয়াছিল, তেমনি বৈশ্বের 
শ্রেণীর মধ্যেও ঠাঁই পাইয়া থাকিবে সেই প্রাক-আর্ধ সমাজের সম্পন্ন বণিক 
শ্রেণী। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও হয়ত ঠ1ই পাইয়াছে “অস্থর+, “রাক্ষস' প্রভৃতি অন্‌- 
আর্ধ (এবং সম্ভবত ন্থুসভ্য ) ক্ষমতাবান শাসকশ্রেণীর লোক--ইহ! অন্্মান 
করা যায়। অন্তত বর্ণভেদের মূল কারণ রঙের পার্থক্য (বা কলার ডিফারেনস্্‌) 
নয়, জেতা-বিজেতার রেসিয়াল্‌ সমস্তাও নয়--আসল কারণ | এই শ্রম- 
বিভাগ ও শ্রেণীভেদ, উহাই ক্রমে “জাঁতিভেদে রূপ লাভ করে) এই কথা 
বহু পণ্ডিতেরই মত। সমাজের বিকাশের সঙ্গে নৃতন নূতন গিল্প দেখা 
দেয়। ভন্তবায়, কুকার, তাশ্রকার, (লৌহকার, কাংস্যকার ), সূত্রধর 
রথকার, চর্মণী ছাড়াও আরও নৃতন শিল্পী দেখা দেয়--তৈলকার, নাপিত, ধোপা 
ইত্যাদি। নৃতন নৃতন কারিগর ও নৃতন বৃত্তিজীবী এইভাবে বাড়িতে থাকে 
শিল্পকৌশলের ক্রমবিকাশের সহিত। সমস্ত শিল্পী শ্রেণীই প্রায় শূত্রদের মধ্যে 
পরিগণিত হয়, শুধু চাঁর বর্ণে তাই আর কুলাইল না। সন্দেহ নাই ষে 
শারীরিক শ্রম ঘ্বণ্য বিবেচিত হওয়াতে শ্রেণীভেদ ক্রমশ বংশগত হইতে লাগিল। 
বিবাহ, আহারাঁদির নিষেধ ইহার মধ্যে জুটিতে লাগিল। এইরূপে বর্ণভেদ 
হইতে “জাতিভে্দ*-রূপে মূলের শ্রেণীভেদ এমন আকার গ্রহণ করিল যে মূল 
সত্যও প্রায় চিনিবাঁর উপায় রহিল না। “জাঁতিই+ একটা প্রবল ও ব্যাপক 
ধারণ৷ ও ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত যুগের সময় হইতে গ্রাহ হয় এবং সমাজের 
নানা ভাঙা-গড়ায় এক এক অঞ্চলে নূতন জাতিরও এইভাবে আবির্ভাব হয় 
( যেষন, প্রাচ্য ভারতের লেখক-বৃত্তিধারী “করণ”, কায়স্থ, ও মহারাষ্রদেশের 
প্রতৃ* )। অনেক পুরাতন জাতি লোপ পায় ( যেমন, হিন্দুস্থান ও রাজপুতানার 
বাহিরে ক্ষত্রিয় প্রায় বিলুপ্ত )। অনেকের আবার অধোগতিও হয় (যেমন, বৌদ্ধ 
পালদের পরে স্বর্ণ বণিকর্দের বাংলায় দুর্দশা ঘটে । অনেক বৌদ্ধ মুসলমান 
হয়; অন্যেরা পরে বৈষ্ণব সমাজে স্থান পায় )। বিভিন্ন অঞ্চলের জাতির মধ্যেও 
ব্যবধান বাড়ে ( যেমন, “রাঁট়ী” “বারেন্তর ব্রাহ্মণের তফাৎ), এবং হয়ত পুরাতন 
ট্রাইব হইতেও নৃতন জাতি গড়িয়া! উঠিতে থাকে (বাঙলার বাগন্রী, বাউড়ি, 
প্রভৃতি জাতি )।' 

বর্ভে্দ হইতে জাতিভেদও একট৷ ন্থুদীর্ঘ কালের ইতিহাস--তাহ! 


১৭২৭ 


ভারতীয় সামাজিক বিবর্তনের ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা প্রধান সত্য। 
এই বিবর্তন-ধাঁরা তাই লক্ষণীয়। বৈদিক যুগেই বর্ণভেদের যখন সৃচন। 
হয় তখনো। ভেদ বংশগত নয়, বর্ণাস্তর বিবাহে বাঁধারও উল্লেখ নাই, 
আহারাদির সম্পর্কেও নিষেধ দেখা যায় না। অনেক রাজা ও মন্ত্রী শৃত্র ছিল, 
শূত্রত্ব অনেকে প্রীপ্তও হইত, আবার অনেক শূজ্রও শাঁসক বর্গে উঠিয়া যাইত। 
কিন্তু শূদ্র তখনি হেয়, সম্ভবত দীসমাত্র ? প্রভূ তাহাকে মারিয়া ফেলিতেও 
পারে_-এতরেয় ব্রাহ্মণ এই কথা বলিতে আরম্ভ করে। ইহার পরে 
বৈদিক যুগের পরে বুদ্ধজন্মকালে ব্রা্মণ্যবাদও জন্মিতেছে। আপপস্তাস্ত, গৌতম 
ও বোধায়নের ধর্মস্থত্রে (আহ্মমানিক কাল শ্রীঃ পুঃ ৬০-শ্রীঃ পুঃ ৩০০ পর্যন্ত ) 
দেখিতে পাই- ব্রাহ্মণ স্থবিধাভোগী ( প্রিভিলেজড.) শ্রেণী হইয়! উঠিয়াছে। 
তবু অন্থুলোম-গ্রতিলোম বিবাহও চলে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রার বিবাহও অসিদ্ধ নয়, 
ব্রাহ্মণের ওরসে শৃক্রার পুত্র ব্রাঙ্মণই থাকে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতিগত 
হেয়তার গোড়াপত্তন হইয়াছে, তবে তাঁহ। তত কঠিন হইয়] উঠে নাই। সম- 
সাময়িক বৌদ্ধ প্রমাণে দেখি ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবার্দের বিরোধী, 
য্দিও তখনো ব্রাহ্মণ সম্মানিত ঃ কিন্তু পেশা হিসাবে ত্রান্ষণও চাষী, ব্যবসায়ী, 
শিকারী, স্ত্রধর, সৈনিক, কশাইর কাজ করে। এই মর্মের তথ্য রামায়ণ 
মহাঁভারতেও মিলিবে_হয়ত এসব পুরাণ-ইতিহাসে তাহা সংগৃহীত 
রহিয়াছে । বৌদ্ধজাতকে দেখি এক ক্ষত্রিয়-কুমারও রাঁধুনি, মালাকার ও 
বেতওয়ালা৷ হিসাব কাঁজ করিতেছে । তবে কারিগর ও শিল্পীর! “গিল্ডে' 
স্থসংগঠিত, বৈশ্য ব্যবসায়ীরাও শ্রেচঠীরূপে গিল্ভ বা “শ্রেণী? রক্ষা করিতেছে । 
তথাপি সন্দেহ নাই যে, কাজ এই লময়ে বংশগত হইয়া গিয়াছে । 

অন্য দ্রিকে এই বিষয়েও সন্দেহ নাই ষে, বুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জিজ্ঞান্থরা, 
ও নানা অ-বৈদ্দিক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মত অ-বৈদিক 
ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য অনেকাংশে খর্ব করিয়া দেয়। মানুষের 
যূল্য নির্ণয়ে বুদ্ধদেব মান্ুষের গুণের উপর জোর দিয়াছেন_-জন্মের উপর 
নয়, শ্রেণীর উপরও নয়। ইহার পরে__তৃতীয় পর্যেমৌর্য যুগ যখন 
আসিল তাহার পুর্বেই মগধের সিংহাসনে শূত্র মহাপম্ম নন্দ অধিষিত 
হইয়াছে, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত শূত্র ছিলেন ('বৃষল” অস্তত ক্ষত্রিয় নয়), তাহাই 
সাধারণ বিশ্বাস। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে' তাই ব্রাক্গণ্যবাদ্দের ওদ্ধত্য পাই 
না, শূত্রদের বিরুদ্ধেও তেমন উগ্রতা! দেখি না) এমন কি শুদ্রদেরও আর্ধ 


১৭৩ 


পর্যায়ের অন্তভূক্ত কর! হইল, বলিয়া মনে হয়।: জয়সোয়ালের মতে এই 
অর্থশান্ত্র [00196119] 0০৭6 ০৫ 096 12 ০ 0১০ 718:59.8” | অশোকের 
শিলালিপিতে যে ধর্ম, নীতি, অহিংসার আভাস, ধর্ষ-মহামাত্যের' নিয়োগ, 
দ্ড-সমতা ও ব্যবহার সমতার” নির্দেশ দেখি তাহাতে বুঝি ব্রান্মণ্যবাদ 
রীতিমত প্রতিহত হইল। অপর পক্ষে পুরাণা্দির ( বিষুপুরাঁণের ) কথা 
হইতেও বুঝি নন্দদবের পর হইতে ক্ষত্রিযরা আর রাজশক্তি একচ্ছত্র 
অধিকারে রাখিতে পারে নাই! শূত্র শ্রেণী হইতে রাজার উদ্ভব হইল, 
বৌদ্ধ ও জৈনমতাবলহ্বী রাজারাও বহু স্থলে রাজত্ব করিঠেন। এই 
পর্বেরই পরে (চতুর্থ পর্বে) আদিল ক্থ ও সুদের ত্রাহ্গণ-রাঁজত্ব, অশ্ব- 
মেধ, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রথম রাষ্প্রতিষ্ঠা, ”0:6০০স: ০০001091-0২৩৬০- 
10০7” ( জয়সোয়ালের ভাষায় )। আর, এই সময়েই সম্ভবত মন্থসংহিতা 
রচিত হয়। ব্রাঙ্মণ্যশক্তির হিটলারী দাপট, "ব্লাড থিওরি হইতে আরম্ত 
করিয়! পৃথিবীর শাঁসক-শ্রেণীর যাঁবতীয় উৎকট-অধিকারের দাবী এবং শৃদ্রের 
বিরুদ্ধে জেহাদ, ঘ্বণা, অবজ্ঞা--মন্থ মহারাজের পাতায় পাতায় । ইহাই ছা1:5 
0০006 ০01 12৬7 01 78501517. 

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে গ্রীক-বংশোদ্ভূত বাহলীকের যবন রাজারা, শকেরা, 
বিশেষত কুশান্‌ সম্রাটুর। অধিষ্ঠিত হইতেছিল। ব্রাক্গণ্যবাদদ গ্রীকদের মিশ্র বর্ণ 
( ক্ষত্রিয়ের ওরসে শুদ্রার গর্ভে জাঁত ) বলিয়। বলিল, শকদের বলিল শূত্র, য্লেচ্ছ। 
আসলে এই নবাঁগতর! বৌদ্ধধর্ম শ্বীকার করে, ব্রান্ষণ্যশক্তি ও ব্রাঙ্ষণ্য 
শাসন-চক্র চূর্ণ করা তাহাদের প্রয়োজন, নিজেদের শাঁসন-চক্র প্রচলন 
করাও চাই। ইহাই শ্রীযুক্ত জয়সোয়ালের অভিমত। কিন্তু দক্ষিণ- 
ভারতে অন্ধ শাতকর্ণা বা শাতবাহন ( খ্রীঃ পুঃ ২০০ হইতে খ্রীঃ ২৩ পর্যস্ত ) 
একদিকে এই বিদেশীদের রাষ্ট্রক্ষমতা৷ ঠেকাইয়া রাখেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদকেও 
সদ্য আশ্রয় দ্েন। এমনি সময়ে ( পঞ্চমপর্বে ) মধ্য দেশে-_হয়ত গ্নেচ্ছ 
রাঁজারই রাজত্বে-+যাঁজ্ঞবন্ধ্য (খ্রীঃ ২*০*?) তাহার স্মৃতি রচনা করেন-_মন্ুর 
মত উগ্রতা তাহাতে নাই। শুক্র, স্ত্রীলোক প্রভৃতির সম্বদ্ধে বিধি-নিষেধ, 
কড়াকড়ি একটু কম। এই স্থতিই সম্ভবত পরবর্তী গুপ্ত রাজত্বে পশ্চিম ভারতে 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা লভ করে। কিন্তু গুধদের পূর্বে ভারতবর্ষে আর একটা 
ভাঁঙা-গড়ার কাল গেল। যষ্ঠপর্বে ব্রাহ্মণাবাদের তাই পুনগঠন শুরু হুইল। 
বৈদিক কর্মকাণ্ড আর চলে না, নৃতন দেবতাদের পুজ। গ্রচলিত হুইতেছে__ 


১৭৪ 


ভারশিব বাঁকাটক রাজারা তখন মধ্যভারতে রাজত্ব করেন। নাগরাঁজ 
ভারশিব ছিল সম্ভবত ভ্রাবিড় বংশোদ্ভূত, কিন্তু তাহারা শৈব, ব্রাহ্ষণ্য সমর্থক, 
_ পুর্বাধিষ্ঠিত বৌদ্ধ রাজ ও বৌদ্ধধর্মের সহিত তাঁহাদের ছন্দ স্বাভাবিক । 
ভারশিবর। ক্ষত্রিয় আখ্যা! পাইলেন ব্রাহ্মণদের কৃপায়। (তাহারা ব্রাক্মণ 
ছিলেন, না, ছিলেন বৈশ্য ? )। “বিদ্ধ্যশক্তি' বাকাটকগণ (খ্রীঃ ২৮৪-৩৪৮ ) কিন্ত 
নিজেরাও ব্রাঙ্মণ) তৰু ভারশিব-কন্যাকে তাহার রাঁজপুত্রের বিবাহ করিতে 
বাধে নাই। বাঁকাটকরাও শৈব ছিলেন। বৈদিক হজ্ঞাদিও করেন। এদিকে 
আরও দক্ষিণে পল্পবরা (ত্রাঙ্ষণ ?) কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব; কিন্তু ব্রাহ্মণা- 
বার্দের তাহারা'ও পরিপোষক। বর্ণাশ্রম ধর্ম এই স্তরে সুদৃঢ় হইল। 

এই ষষ্টপর্বের পুনর্গঠিত ব্রাঙ্ষণ্যবাদদের যাহা কিছু শক্তি ও কীতি 
তাহা কিন্ত প্রকটিত হয় গু যুগে; আর তাহাকে চিরস্থায়ী করার 
যাহা কিছু প্রতিক্রিয়া-মূলক প্রচেষ্টা তাহাঁও তখনি শাণিত ও স্থনিশ্চিত 
হইয়া উঠিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্ম তখন উদ্ভূত হইল 
বেদের পরিবর্তে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে অবলম্বন করিয়' 
(বৌদ্ধ জাতকের সহিত তুলনা! করিলে দেখি ইহাতে সাধারণ জীবন 
যাত্রার কথ। নাই )। বর্ণাশ্রম ধর্ম বা জাতিভেদ প্রথা তাহার ভিত্তিরপে নিপিষ্ 
হইল- মানুষের (নিয় বর্ণের, বৌদ্ধ শ্রমণের ) দর্শনে, স্পর্শে পাপ; আচার- 
বিচারের অবধি নাই। অথচ তখনো! বিধবা বিবাহের বিধানও কোনো 
কোনো স্থতিতে আছে। শূত্র ও বৈশ্ঠদের প্রতিও এক-আধটুকু কপার 
দৃষ্টি আছে ( সম্ভবত গুপ্তর! বৈশ্ত না হইলে আরও নিম্জাত ছিলেন )। ত্রাক্ষণ 
তখন “ভূদেব* হুইয়াছেন। স্বভাবতই অন্তদ্দিকে বান্তববিমুখ ভাবনাদিতে বেদাস্ত- 
দর্শন প্রভৃতি বিকাশ লাভ করিতেছে । সঙ্গে সঙ্গে বান্দেব-ভক্ত পরম ভাগবত 
সমাটদের যুগে বৈষ্ণব ধর্মও €মহাযান বৌদ্ধ ধর্মকে আত্মসাৎ করিবার জন্যই 
যেন) একটু করুণামিশ্রিত ভক্তিবাদকে সমাজে প্রচলিত করিতেছে। গ্ীতায় 
“গুণকর্মবিভাগশই” ভগবান চাতুর্ণ্য স্থা্টি করিয়াছেন, (বুদ্ধদেবের অনুকরণে?) 
এমন কথাও ম্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন । তৰু মোটামুটি ত্রাহ্মণ্যবাদের 
সার্বভৌম শান প্রতিঠিত করিয়া! যান গুপ সম্রাটর1। তাহাদের পরে জন্মগত 
জাতি, রক্তের বিশ্তপ্ধিতা, বিবাহে আহারে বিধি-নিষেধ, জাতিধর্ম, ক্ষাত্র-ধর্ম 
(সামস্ততন্ত্, দাস-ও-ভূমিস্বত্বের বিকাশের সহিত ), রাজার এশ্বরিক বিভূতি 
প্রভৃতি ধারণ! লাধারণের মনে গীখিয়া যায়। সমুত্রগুপ্ধের সময় হইতে উত্তরাঁপথ 
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দক্ষিণাপথের এই দিকে সাংস্কৃতিক ব্যবধানও মুছিয়! যায়-.সাঁতবাহনদের মতই 
চের ও পাগ্য রাজার। (ক্ষত্রিয়' বলিয়া দাবী করিতেন) ব্রান্ষণ্যবান্দের পরিপোষক 
হুন। পল্লবরাও (হয়ত উত্তরাপথের ব্রাক্ষণ বংশীয় তাহার] ) ব্রাহ্মণ্যবাদকে 
পরিপুষ্ট করেন। শকরা, যবনরা ( হোলিয়োডোরস্ও ) ব্রা্মণ্যধর্ষের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন-ব্রান্মণ্যধর্মের বুদ্ধির ও গ্রহণশক্তিরও তাহা চিহ্ন । 

গুপ্তযুগের পরে একটা অন্ধকার-_-সেই অন্ধকারে ্রা্ণ্ধর্মের বজবন্ধনই 
টিকিয়। রহিল। তাই সপ্তম পর্বে হ্ধবর্ধন যখন আসিলেন (শ্রী: ৬০৬২: ৬৪৮) 
তাহার পুর্বে গৌড়ের ব্রাঙ্মণ রাঁজ। শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম ও উজনধর্ম উৎ করিয়া 
হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। হর্যবর্ধন বৈশ্ঠবংশোস্তব, সম্ভবত শ্রেষীর। 
অনেকেই তখন বৌদ্ধও। গুপ্রদের সময় হইতেই শ্রেঠী বণিকদেরও সম্পদের ও 
স্ুযৌগের পথ প্রশস্ততর হইয়াছিল; বণিকশক্তির সঙ্গে ব্রাক্ষণশক্তির তাই 
প্রতিদ্ন্দিতাও চলিতেছিল (ক্রাহ্মণ্যবাদদ ও বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়! )। 
হ্ষবর্ধনের জয়লাঁভে সমসাময়িক বৈশ্ঠদের ও বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি রক্ষিত হইল 
_বৈশ্ঠরা তখন হইতে বাঁণিজ্যই সার করে, কৃষিকর্মও শুত্রের কর্ম হইয়া পড়ে। 
বৈশ্ত অবশ্ত তখন রাজার জাতি; তাহাদের “শ্রেণী” বা গিল্ড প্রবল, সম্পদও 
ষথে্ট। তাই পরবর্তী বহু ছূর্যোগের মধ্যেও উত্তর ভারতে বৈশ্তরা এক 
সম্মানিত জাতি রহিয়া গেল। সেই ছুর্যোগের মধ্যে ( অষ্টম পর্বে ) বাঁঙলায় 
পাল সম্রাটর! প্রকৃতিপুঞ্ের দ্বার! নির্বাচিত হইয়া “মাত্শ্যন্তায়' শেষ 
করেন। তীহারা ছিলেন সম্ভবত শুদ্র ( দ্রীমজীবিন ), অস্তত ( তাস্ত্রিক সিদ্ধচার্য 
ও নাঁথগুরুদেব ) বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিপোষক আর সামস্ত অত্যাচার ও 
ব্াহ্মণ্যবাদের বিরোধী বলিয়া তাহারা পরিগণিত। নিশ্চয়ই শূত্র সামাস্ত ও 
শাঁসক-চক্র তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হয়, আর বৌদ্ধ পপ্ডিতদদের মত বৌদ্ধ 
বণিকেরাও তাহাদের আশ্রয়ে পৃষ্ঠপোষকতায় দেশ-বিদেশে গৌড়ীয় বৌদ্ধ- 
সংস্কৃতির মহিমা প্রচার করেন-_আর তাই সেন যুগের সময় হইতে বাঙলার 
অনেক প্রতিষ্ঠাবান জাতি (বৌদ্ধ? ম্থবর্ণবণিক, সাহা, প্রভৃতি ) 
অনাচরণীয় হছন। 

কিন্ত ইতিমধ্যে ব্রাগ্ষণ্যবাদ আর একটি শাসন-চাতুর্ষের উদ্ভাবন! করিয়া 
বপিয়াছে_ষে কোন জাতির নৃতন রাজশক্তিকে তাহারা কোনোরূপে একটা 
ক্ষত্রিয় আখ্য। দিয়। নিজেদের ব্যবস্থার অস্ততূক্তি করিয়া! লইতে পারে-_স্থর্ববংশ- 
চ্রবংশের বংশ-পীঠিকায়ও প্রয়োজন মত তীহাদের স্থান করিয়া দেয় । বলা 
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বাহুল্য, এই ভাবে প্রমোশন পাইয়া প্রত্যেক নবাগত রাঁজবংশও ক্রাঙ্মণ্যবাদের 
বড় পরিপোষক হইফ়] দাড়াইবে এবং অন্ত ছোট জাতিকে দৃঢ় হন্তে দমন করিবে, 
তাহাতে বিস্ময় নাই। তাই এখন হইতে .( এই নবম পর্বে) আবার নৃতন 
ক্ষত্রিয় বংশের স্ষ্টি হইল। গুর্জর প্রতিহারর] “ক্ষত্রিয়” চালুক্যর! স্ুর্যবংশীয়, 
রাষ্ট্রকুটরা! চন্দ্রবংশীয়, সেনরা কর্ণাটের 'ব্রহ্ধ-ক্ষত্রিয় । অবশ্য এই সব 
কত্রিয়দের বিবাহাদিও ভিন্ন জাতিতে হয়,__আর তাই ইহাদের পরে ( দশম 
পর্বে ) যদি হিন্দু যুগের শেষ দিকে দেখি নান! সামস্ত শাসক সকলেই “রাজপুত” 
এই নামে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (উত্তর ভারত তখন রাজপুত রাজবংশ- 
গুলিরই কবলিত ) তাঁহ। হইলে বুঝিব জাতিভেছ প্রয়োজন মত “উদদীর হইয়া 

তাহার নিগড়কে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া ফেলিয়াছে। ছুইটি চতুর নীতির ফোড়ন এ 

জন্ত প্রথম হইতেই ইহার দরকার হয়-_“চাতুবর্ণ্ের বাহিরের বর্ণকে “মিশ্র 

জাতি” বলিয়া ব্যাখ্যার চেষ্টা, আর পরে রাজবংশ ( ও তাহার ক্বজন ) মান্রকেই 

ক্ষত্রিয়ত্বে প্রমোশন দান । মুসলমান বিজয়ের পর হইতে অবশ্ত এই 'বর্ণাশ্রম ধর্ম” 

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অনেক বেশি সংকীর্ণতার ও বর্জনমীতি গ্রহণ করে-_-এবং 

কতকাংশে হয়ত এই 'কমঠ ব্রতের” জন্যই ইসলামের সর্ববিজয়ী প্লাবনের মধ্যেও 

হিন্দুরা টিকিয়! থাকিতে পারে, ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বপক্ষে ইহাঁও বলা চলে। এই 

সময়ের মধ্যে এক-একটি গিল্ডের৯ অস্ততূক্তি বৃত্তিজীবি যুথ ক্রমে স্বতন্ত্র জাতিতে 

পরিণত হয়-_মিশ্র জাতিগুলি অনেকাংশেই এই গিল্ড-জাতি। তাই গিল্‌ডের 

বিবর্তনও এই দিক হইতে ন্মরণীয়। .বৈদিক যুগের পর হইতে বৃত্তি বংশগত 

হইতে থাকায় কারিগরদের গিল্ড বা “শ্রেণী” গঠন সহজ ও স্বাভাবিক হইতে 

থাকে ।” শিল্পীন্েরই তাহা কারুসংস্থা। মৌর্য যুগের পুর্বেই গিল্ড বা জরেণী- 

গুলির সুস্পষ্ট অন্সিত্ব দেখা যায়। কিন্তু শ্রেণীগুলি তখনো গণ্ীবদ্ধ হয় নাই; 

ুয়ার রুদ্ধ করিয়া বসে নাই, “জাতি, হইয়া উঠে নাই। এই মৌরধদের সময় 

(খ্রীঃ পুঃ ৩২১) বা] তৎপুর্বেই বর্ণাশ্রমের তৃতীয় স্তরের স্চনা-_ ক্ষত্রিয়ের শক্তি 

খবিত, শূত্ররা রাঁজা। ওদিকে “অর্থশাস্ত্রে' দেখি তখন ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলিও 

হবিকশ্িত। কোনো কোনে বিষয়ে রাঁজা তাহাদের আত্মশাসনের স্থবিধাও 

দিয়াছে। ( কোৌটিল্য শৃত্রকেও “আ্ধা-_স্বাধীন নাগরিক, যে দাস নয়_ পর্যায়ে 

গণ্য করিয়াছেন বলিয়া! মনে হয় । মৌর্য সদর বংশটা উচ্চ নয় বলিয়াই কি?) 
প্রাচীন ভারতে গিন্ড "কে বলত শ্রেশী। এখানে বাজলায আমর] 'ক্ান' অর্থে দি 
হতুচলিত, হওয়ায়, গিল্ড অর্থে 'শ্রেণী' ( উব্ব কমার মধ্যে) প্রয়োগ করিলাম । 
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গ্রঞ্চ একটি কারুবৃত্তি এক একটি গশ্রেনী' সৃষ্টি করে, এক একটি কারবৃত্বিধারী 
ঞ্রেণী' নিজেদের মধ্যেই বৃত্তি ও কলাকৌশল, বিবাহ ও সামাজিক বন্ধন সীমাবদ্ধ 
রাখিতে থাকে _জাতি হইয়! উঠিতে চাহে। খ্রীষ্টীয় শতাৰ আরম্ভ না হইতেই 
( কথ ও নুঙ্গদের ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার সহায়ে মন্থ তখন শৃত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ 
চালাইলেন) মোটামুটি এই শ্রেণীগুলি গণ্ভীবদ্ধ হইয়! ধায়__জাত্যাস্তরে বিবাহ ও 
আহার নিষিদ্ধ হয়। গুপ্তযুগে তাহার! নিজেদের বিচার ও ব্যাস্থা সম্পর্কে 
অধিকতর স্ববিধ। উপভোগ করে (জ্ষ্টব্য 112 7725609 0 18415% 
1601019, 70, 10611 & 21081000061, 03933 )। বার কথ, 
কারণ গুপ্ত সম্রাটরা সম্ভবত বৈশ্য (1) ছিলেন; শ্রেঠীদের এক একটা “শ্রেণী? 
'তখন এক-একট! “কর্পোরেশনের মত হইয়া উঠিয়াছে। বহু শহরে উহাদের শাখা, 
উহা! আবার অনেকটা “চেম্বার অব কমার্সের”ও মত। সমৃদ্দিও তাহাদের 
যথেষ্ট । মন্দির নির্াণ, গুহা নির্মাণে তাহার] উৎসাহী । আবার কারি- 
গ্ররদের শ্রেণীগুলিও সমৃদ্ধ_-যথা তস্তবায়, তৈলকার, প্রন্তর ভাত্বরদের শ্রেণী। 
মহাজনীও আছে। ক্রমে কারিগরের “শ্রেণী” বৃহৎ হইলে ভাগ হইয়া! একটা 
নৃতন “শ্রেণী সৃষ্টি করে__অর্থাৎ নৃতন জাতি আরও বাড়িল (তুলর 
হেলে-ও জেলে কৈর্বত, কলু ও তিলি)। নান। ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও এই 
শ্রেণীগুলি সামস্ত যুগে লোপ পাঁয় নাই-_পাঠানর! চেষ্টা করিয়াঁও ইহাদ্দের দমন 
করিতে পারে নাই । উহাই অনেকখানে 'জাতি-পঞ্চায়ে এ পরিণত হয়। 
তথাপি ব্যবসায়ীদের গিলড. ( পঞ্চায়েখ-শাসিত ) এখনে! দক্ষিণে ও উত্তর 
ভারতে টিকিয়া আছে। | 

এই বনুম্তরের নাঁনা বিপর্যয়ের মধ্য ভারতীয় বর্ণভেদদ-জাতিভেদের যে 
বিবর্তন ঘটে তাহাতে তাই মোটামুটি দেখ! যায় £ 

(১) টৈদিক যুগেই ক্ষত্রিয়-ব্রাক্ষণ শাসক বর্গরূপে জনসাধারণের ক্ষমতা 
আয়ত্ব করিয়াছে । রাজাই জমির চরম মালিক ছিল? সে সামস্ত বা মধ্যন্বত্ 
স্থষ্টি.করিত। 

(২) “বিশ প্রথমত ছিল জনসাধারণ, পরে “বৈশ্ঠ' অর্থ হইল রুষক, 
ব্যবসায়ী, শিল্পী । তাহার। বণিক হিসাবে যথেষ্ট সম্পদ ও মর্যাদা গপতযুগে লাভ 
করিয্লাছিল। হর্ধবর্ধনও বৈশ্ঠকুলসস্ভৃত | তখন হইতে বৈশ্ঠর] ব্যবসায়ী । আর 
তখন হইতে এখন পর্যন্ত বৈশ্ঠরা উত্তরে সম্মানিত জাতি রহিয়াছে । অন্তত্র ভাহারা 
প্রান লুপ্ত--হয়ত বৌদ্ধ বণিক সম্পরদাক় ক্রমে শুর জাতিতে নিমজ্জিত হয় । 
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(5) বিশেষতঃ সাধারণ শিল্পীরা (যাহারা! কায়িক পরিশ্ীম করিত) ভাঁহীরা 
চাষী, কারিগর হিসাবে ক্রমশ শশৃত্র' গণ্য হইল। (ক) শৃক্তরা সাধারণত 'ছিল 
অধিকারহীন)-ভূমম্পত্তি তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্ত সকলে 
ক্সেভ, নয়, অনেকে ভাগচাষী কিংবা ক্ষেতমজুর। (খ) শিল্পী কারিগর 
হিসাবে অবশ্ত তাহারা হইত সমস্ত গ্রাম্যের প্রতিপাল্য--গ্রামের চাহিদা 
জোগাইয়া যদি কিছু থাকিত তাহ! শ্রেচীর। হয়ত নগরের পণ্যনূপে 
গ্রহণ করিত। (গ) অধিকারহীন শূত্রদনের মধ্যেই ছিল ক্রীতদাস, খণদাস, 
এবং অন্ত জাতির পতিতরা, এবং বিজিত দেশের শ্রমজীবীরা। (ঘ) শৃত্রদেরও 
বাহিরে ছিল মেচ্ছ, অস্ত্যজ। মৌর্ধ যুগে শুদ্রদের যেটুকু প্রতিষ্ঠা ছিল 
মনুস্থতি তাহা! হরণ করে। মোটামুটি শুকরের অর্থ হইয়া দীড়ায়_ভারতের 
অধিকারহীন দাঁস-তুল্য শ্রমজীবিশ্রেণী। (ও) পরে ইহাদের মধ্যে যাহারা 
একটু সুবিধা করিতে পারে, বাংলাদেশে তাহারা একটু প্রোমোশন পাইয়৷ 
সংশুত্র হয়? অন্যেরা অনাচরণীয় হয়, অস্ত্যজ হয়, পঞ্চম হয়। দীর্ঘকাল 
ধরিয়! ভারতীয় সমাজের উৎপাদক শ্রেণী মুখ্যতঃ এই শূত্র ও অস্ত্যজ 
জাঁতিরাই-_ইহারাই ছিল ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, সামান্ত কারিগর শিল্পী, এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাঁরাই কৃষকও। মোটামুটি শৃূদ্ অর্থ দাড়া এই-_দাসতুলয 
অধিকারহীন শ্রমজীবীকুল। 

(৪) প্রধানত ব্রাঙ্ষণরাই এই শ্রেণীবিস্তাসে নিজের মহিমা ও আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার জন্ অন্ত শ্রেণীর মধ্যেও এই উচ্চ-নীচ-পর্যায় বাড়াইতে থাকে । বৃত্তি 
বংশগত হুইয়! উঠিতে থাকিলে বৃত্তিজীবীর! কলাঁগত-জীবিকা নিজেদের বংশগত 
করিয়া রাখিবার জন্য তাহা! মানিয়া লয়।--তাহাদের এইরূপ গিল্ড, বা 
'্রেণী”গুলিই ক্রমে নানা! জাতিতে পরিণত হয়, এই বংশগত বৃত্তির স্থৃবিধার 
জন্যই বিবাহ ও আহারের বিধিনিষেধ গ্রাহ হয়। তথন গিল্ড, 'জাত 
পঞ্চায়েতের জাতি হয়। 

(৫) এই ভে্দ-রেখা ধরিয়া ক্রমে টোটেম (বা গোষ্ঠীপিতা বিষয়ক ) 
তাবু (বা ভক্ষাভক্ষ্য ও অন্তান্ত নিষেধাত্বক ) সম্পর্ক ও “মনা, (বা শুদধাপ্, 
পাপপুণ্য ) মুলক আদিম সংস্কারগুলি নৃতন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিল। 
তাহার ফলে উচ্চ শ্রেণীর জাতির পক্ষে নিয় শ্রেণীর জাতির 'শুপু ভোজ্াপেক্স বা 
পরম্পরের বৈবাহিক সম্পর্ক নয়, স্পর্শ, দর্শন পর্ধস্ত অমজলমূচেক হইয়া উঠিল। 
শুদ্ধাশুদ্ধের ধারণা ও বিচার শুধু অসভব রূপ পল্পবিত হইল না, এই ভোরেখা 
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অন্ুমরণ করিয়া তাহা অসস্ভব রকমের স্থদূটও হইল। এবং প্রত্যেকটি জাতিকে 
তাহারই শ্রেণীর অগ্থান্ত জাতি হইতেও দূর: করিয়া রাঁখিল, শ্রেণীর মধ্যে 
অসংখ্য ও অলজ্য্য প্রাচীর তুলিয়া দিল। যে 'জাতি, আসলে আধিক 
মাপকাঠিতে যত নিম্ন, ত্বভাবতই সে হুইল অন্তদ্, অস্পৃস্ট। কিন্তু তাহা; 
পক্ষে এই ধারণা মানিয়া চলাই হইল তাহার জাতি-নিয়ম, পাঁপ-পুণ্ প্রভৃতি 
সংস্কারের অন্কুশীন। এই ভাবে একটা আথিক-সামাজিক শ্রেীবিন্যাস অন্ঠা 
সংস্কারের দ্বারা একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া আরও দুর্বোধ্য ও রহস্তাবৃত 
হইয়া পড়ে । এই রহন্তময় বিধিবিধান সমস্থিত জাতিভো-প্রথা সামন্ত 
সমাজ-ব্যবস্থাকেও একটা রহস্যময় এশ্বরিক মহিমাও দান করে আর ভারতীয় 
সামস্ত-তন্ত্রের একটা অবিচ্ছেচ্য অঙ্গও হইয়! উঠে। 

তাই জাতিভেদের প্রধান যাহা উদ্দেশ্য তাহ! যে অনেকাংশে সিদ্ধ না 
হইয়াছে তাহা নয়। আধিক শ্রেণীভেদকে প্রথম হইতেই ধর্মশান্ত্ের বলে 
অপাধিব বিধাঁন বলিয়া প্রচার কর! হয়। শুধু সমাজ নয়, শাঁসিত শ্রেণী 
খণ্ড খণ্ড জাতিতে ভাগ হইয়! গেল__না৷ রহিল জাতীয় অখগুতা, না! রহিল 
শ্রেণগত অখণ্ডতা। ইহার ফলে সামস্ততান্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কলানৈপুণ্ 
জোটে, কিন্তু মোট উৎপাদনশক্তি ক্রমেই রুদ্ধগতি.হইয় গড়ে । অর্থাৎ নৃতন যহ 
উদ্ভাবনা, বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বার উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ রহিল না। উৎপাদক 
শ্রেণীর মনে উদ্ঘোগের কারণ নাই। শাসক বা ধনিক শ্রেণীর লাভ ও প্রাপ্য 
এতই স্থনিশ্চিত যে, শিল্পোগ্োগের প্রয়োজন তাহারা বোধ করে না। গ্রীস 
সভ্যতাও পুরানো সভ্যতা, তাহা দাসতার ফাসে এইরূপে মরে ; ভারতীয় সভ্যতা 
জাতিভেদের বন্ধন ধীরে ধীরে 81০ত্ম 0680 গ্রহণ করে। এই বর্ণভেদ্বের ও 
্রা্মণ্যবাঁদের সহায়তাঁয় ভারতীয় সামস্ততস্ত্রের পক্ষে টিকিয়া থাকিবার মত 
একটা স্থাণু ব্যবস্থা হইল, এবং শ্রেণী-সংঘাতও প্রতিহত করিবার মত বাস্তব 
উপায় শাসক শ্রেণীর হাতে আসিল। সমাজ-বিকাশ রুদ্ধ করা গেল-_. 
উৎপান্দনশক্কি এইরূপে ছূর্বল করিয়া । উৎপাদক শ্রেণীকে এইভাবে ধর্মের 
নামে, শান্তরের নামে এবং বাস্তব রাষ্্রীয় বিধাদের জোরে পোষ মানাইয়া 
রাখিয়া! সামস্ততন্ত্রকে টিকাইয়া রাখিবার পক্ষে জাতিভেদ প্রথার মত এমন! 
নিগড় আর কি হইতে পারে? 
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ভাল্লপভীজ সাসম্ভভন্ত 


ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা৷ ও শিল্প উৎপাদন যেমন ভারতীয় 'বর্ণাশ্রমের” সহিত 
জিত, তেমনি সেই ভূমি-ব্যবস্থা ও “জাতিভে প্রথণ” মিলিয়া আবার ভারতীয় 
সামস্ততন্ত্রকে বিশিষ্ট রূপ ও বিশিষ্ট স্থায়িত্ব দান করিয়াছে । এই জন্যই. এই 
ভারতীয় সামস্ততন্ত্রকে ইউরোপীয় বা অন্তান্ট ফিউডাল ব্যবস্থার তুলনায় পৃথক 
জিনিস বলিয়া মেন্‌ প্রভৃতির মনে হইয়াছে । কিন্ত কয়েকটি মোটা লক্ষণের 
কথা সম্মুখে রাখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না৷ যে এই ভারতের লামস্ত-ব্যবস্থা কি 
'খাকারের | 

প্রথমত, কৃষিই যখন প্রধান উৎপাদন-পন্থা, ভূমি-ব্যবস্থাতেই তখন 
সমাজের মূল জট নিহিত থাকিবে । সেই ভূমি-ব্যবস্থার দিক হইতে দেখি-- 
মর্বোপরি রাজা আছেন তৃম্বামী; তীহার নীচে তাহার সৃষ্ট দেব-ব্রা্ষণ হইতে 
নান! মধ্যস্তত্ববান্রা আছে; এবং তলাঁকার দিকে আছে দখলী স্বত্ববান্‌ কক: 
গৃহস্থ (পুর্বে একাজ করিত বৈশ্ঠর1 ; পরে শুধু বৈশ্য ধনিকেরাই বৈশ্য থাকে, এই 
ক্ষকেরা শূত্র হইয়! যায় ), তাহাদের নীচে আছে বর্গাদার, নানা পধায়ের দাস 
ও অস্ত্যজ ক্ষেতমজুর। ঠিক 'ক্রীতদ্দান” বা “ভূমিদাস না হইলেও ইহাদের 
অনেকের অবস্থ! দাসদের মতই মুক্রার বেতন বা মৃত্রার প্রচলন মোটেই বাড়ে 
নাই। কাজেই শস্তে বা বস্ততেই বেতন দেওয়া হইত। 

জন বা ট্রাইব্‌ ভাঙিয়া খন বৈদিক সমাজ গঠিত হইতেছে তখনও এই 
স্তর-বিম্তাল ( হেয়ারারকি ) ছিল না, অবশ্ত রাজার! তখনো ভূমিদান করিতেন ; 
মম্পরন ( মহাকুল, মঘবন্‌) সম্মানিত গোষ্ঠী তখনে। ছিল। মৌর্ধযুগেও 
মামন্তদের যথার্থ সাক্ষাৎ পাই ন1) বিরাট মৌর্ধসাত্াজ্যের শাসন রাঁজ- 
কর্মচারীদের ( মহামাত্র ) সহায়ে চলিত। এত বিরাট দেশে রাজশক্তি কেন্ত্রি 
ইইলেও অঞ্চলের আত্ম-শাসনও ন্বীকৃত ছিল। স্থঙ্গদের সময়ে সামস্তদের উল্লেখ 
প্রথম পাওয়া যায়। হয়ত মহামাত্রদের পুর্বাধিকার এইভাবে স্বীকার না! করিয়। 
ই দুর্বল রাজার] পারিত না। কিন্তু ভারশিব-বাঁকাঁটক ও গুপ্তযুগে আসিতে 
ছাসিতে সামন্ত সুপ্রতিঠিত হইয়া যায়। সমস্ত হিনুুগে উত্তরে ও দক্ষিণে 
সাম্য প্রচ থাকে (দুদলমান যুগে তাহা আরও নৃতন ও সম হয়) 

এই বিভিন্ন স্তরের সামস্তদের ত্তরবিভাগ স্থপরিচ্ছর্ না হইলেও 
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কৌতৃহলোদ্ীপক। ডাঃ ভূপেন্্রনাথ দৃত্ত পুরাঁলিপি হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া 
দিয়াছেন। যথা : (১) উপরে মহারাজাধিরাজ, পরে একে একে (২) মহাসামস্ব, 
যহাসামস্তাধিপতি, মহামাগুলিক, (৩) সামস্ত মাগুলিক, মগুলেশ্বর ইত্যাদি 
(৪) তুক্িপতি, ভোগপতি, তুগিক ইত্যাদি, (৫) বিষয়পতি, গ্রামপততি, (৬) 
ষষ্ঠাধিকৃত (রাজন্বের এক যষ্ঠের অধিকারী, ) (৭) ভোজক ( সম্ভবত 
গ্রামের অধিকারী ), (৮) কুটুথি, ক্ষেত্রকার, কর্তৃক, ইত্যাদি (কৃষক, 
ক্ষেতকার ) (৯) পরের ভূমিতে কর্ষণ করিয়া শস্যের একাংশ পায় ( ভাগচাষী, 
বর্গাদার) ও (১৭) থাহার! :একেবারেই ক্ষেতমজুর ( সম্ভবত 
এই 'কর্ষক' নামেই পরিচিত হইত, ডাঃ ভূগেন্্না্থ দ রি ইহাই 
অনুমান )। | 

এই নামগুলি রাজকর্মচারীদের উপাধি নয়। বরং সামস্তরাই নিজ 
এলাকায় শারন-বিচারেরও অধিকারী । রাজকর্মচারীরাও যেমন সামস্ত 
অধিকার লাভ করিত, লামস্তরাঁও তেমন রাজকর্মচারী হইত, ইহাতে নৃতনত্ব 
কিছুই নাই। ঘিতীয়ত, ভূমিম্বত্ের দিক হইতে নিবি-ধর্ষ ( ফিউডাল ফিয়েফ, 
মুসলমান আমলের জায়গীরের সমতুল্য ), পরিহার ( ইমিউনিটি ), ভূমিছিত্, 
দান (ফিউডাল 'বেনিফিস্'এর সমতুল্য গরস্ৃতি ব্যবস্থা সামস্ততনের সুপরিচিত 
ব্যবস্থা, তাহা দেখিয়াছি। ইহার সহিত পরবর্তী কালের “নিষ্কর,, চাক্রান্ঃ 
প্রভৃতির কথ ম্মরণীয়--প্রভু গোঁঠীর পুজা-যাঁজন, এবং দেবী-প্রতিমা, হাড়িকুড়ি 
ক্ষৌরকর্ম বস্ত্র ধোলাই প্রভৃতির প্রয়োজন মিটাইবার শর্তে ব্রাহ্মণ (ত্রহ্ধোত্র ), 
ও কুন্তকার, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি নানা শিল্পীরা, এমন কি ভৃত্যরা পর্যস্ত, 
এইরূপ নিষ্কর ভূষি লাভ করিত। ইহা ইউরোপীয় সামস্ততন্ত্ের অনুরূপ ব্যবস্থা । 
তবে 'ভারতে এই ব্যবস্থা মুদলমান আমলেই এতট। বিকাশ লাভ করিয়া 
থাকিবে । শেষ কথা £ ভাবাদর্শের দিক হইতে ক্ষাত্রধর্ষের যে আদর্শ ভারতবর্ষে 
প্রচলিত হয়-_রাজপুতদের কেন, মুসলমানদের মধ্যেও দেখি__তাহা ইউরোপীয় 
নাইটস্‌্দের আদর্শের অপেক্ষাও অনেকাংশে উচ্চতর | 

ভারতীয় সামস্ততঙ্জ' অবস্ত যোদ শ্রেণীর (ক্ষত্রিয়দের ) হৃষ্ নয়; ভারতের 
সামাজিক অবস্থা হইতে তাহা উদ্ভূত হয়। এই ব্যবস্থার মধ্যে যাহা শ্মরণীয় তাহা 
এই ; “চাকরানা” বা ইউরোপীয় ধরণের মেনোরিয়েল প্রথা এখানকার বৈশিষ্ট্য 
নয়? বরং এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শিল্পী কারিগররা গ্রামের 
প্রয়োদন জোগাইত, গ্রামই তাছাদ্দের পোষণ করিত। একমাত্র শহরে বন্দরে 
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হয়ত রাজশিল্পীরা রাজা বা সামস্তর ভূত্য ছিল--কেহ একটু সম্মানিত, কিন্ত 
অধিকাংশেই গণণাঁষোগ্য নয়। 

সাধারণভাবে শিল্পীরাই শিল্পকর্মের ও জীবিকার উপযোগী নিজেদের 
যন্ত্রপাতির অধিকারী ছিলেন, এবং কৃষকেরা নিজেদের লাঙল গ্োকু গ্রভৃতি দ্বার 
জমি চাষ করিতেন। ইহাই এদেশের ফিউভাল “সাঁফের” অবস্থা--'ভূমিদাস? 
বলিলেও আসলে ইহার জমি ছাড়িয়! অন্থাত্র যাইতে পারিত। কারণ, সামন্ত 
প্রথার মূল কথা হইল এই--উৎপাদকের (কৃষক বা কারিগর যাঁহাকেই 
ধরি ) সহিত তাহার ভব্বতন অধিকারীর বা] মালিকের সম্পর্ক; কিকি 
সামাজিক আধিক সত্যের উপর এই পারস্পরিক আদান প্রদানের সম্পর্ক 
স্থাপিত তাহাই আসল কথা ।; 

বল! বাহুল্য, সাধারণ কৃষক বা কারিগরের অবস্থাটা ইহাতে স্্েভ, ঝ। 
দাসের মতও ' নয়, আবার নিবিত্ত বন্ধনমুক্ত প্রোলিটেরিয়েটের মতও নয়। 
কতটা শাসক-শক্তি কোন্‌ শ্রেণীর-_যোদ্ধ, শ্রেণীর অস্ত্র, না পুরোহিত রাজাদের, 
না কোনে! চিরাগত প্রথা ও বিধি-বিধান সেই শক্তির উৎস, এই কথা গুরুতর 
হইলেও গৌণ, আসল কথা উৎপাদনের অবস্থা । এই বিচারে দেখিব ষে, 
ভারতীয় সামস্ততস্ত্রেরে কাঠামে! ক্ষাত্রশক্তি জোগায় নাই, ব্রাঙ্গণশক্তি 
জোগাইয়াছে,_তাহাদের বর্ণাশ্রমের বান্তব মতাদর্শ ও ব্যবস্থা দ্বার! । উহার 
মেরুদণ্ড স্তরবিভক্ত ভূমি-ব্যসস্থা বটে, কিন্তু এই মেরুদণ্ড ক্ষুদ্র কৃষক 
(ও কারিগর ) ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী”র আথিক নীতি; এবং উহার ভিতিভূমি 
ভারতের চিরদিনকাঁর বিচ্ছিন্ন স্বয়ং-নির্ভর পল্লীসমাঁজ, উহার কৃষি ও কৃষিশিল্প। 

সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে এই ভারতীয় গলী-সমাজের পরিবর্তন কতটা 
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হইয়াছে? এই কথা সভ্য, তূমি কোনো দিন গ্রাম্য-দমাঁজের সাধারখ সম্পত্তি 
ছিল না। উহা! ছিল পরিবারগত সম্পত্তি; পরে গ্রামপতিরও উদ্দেশ মিলে। 
পল্পীর স্বায়ত্ব-শাসন-ক্ষমতাঁও অনেকাংশেই ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া যায়। বেদের 
গ্রাম্য-সভার কথা মৌর্য যুগেই আর শ্রনি না; অবশ্ত শহরের শ্রেণী ব 
করপোরেশন তখন প্রভাঁবশালী। গুধযুগে আসিতে আসিতে দেখি, নগর 
শী, প্রথম সার্থবহ* (বণিক গিল্ডের নায়ক), (প্রথম কুলিক' (শিল্পী 
গিল্ডের নেতা ), প্রথম কায়স্থ' ( লেখ্যকারদের নেতা] ) প্রভৃতি লইয়া নগরের 
“নিগম-সভা" চলে। গ্রামে ভূমির ক্রয়-বিক্রয়ে দানে 'গ্রামকুট” এমহামাত্র। 
( মাতব্বর ), 'গ্রামিক" (প্রধান ) 'কুটিস্বী'দের (গৃহস্থ কৃষকদের মতামত ও 
উপস্থিতি প্রয়োজন ; _ প্রত্যেক গ্রামের জীবন অনেকটা স্ব-নির্ভর | উত্তরে 
ও দক্ষিণাঁপথে (বাংলায়ও ) গ্রায্য-সভ1 ব গ্রাম্া-সমিতির এইটুকু ক্ষমতা 
অনেকদিন স্বীরূত ছিল, অবশ্ঠ গ্রাম্য ও নগর সভায় অবস্থাপন্নরাই আন লাভ 
করিত,-_নির্বাচিত' হইত না। কিন্তু মুসলমান বিজেতারা এই ক্ষমতা 
আর শ্বীকার করেন নাই। তাহার পর হইতে গ্রাম্যসভা নয়, 'জাত 
পধয়েত'ই প্রবল হয়। তখনও কিন্তু তাই বলিয়! গ্রাম্য অর্থনীতির বন্ধন 
বিচ্ছিন্ন হয় নাই 7_বাহিরের বাজারে ষায় বিলাঁসপণ্য, এবং কৃষক, পল্লীর শিল্পী 
ও ক্ষুঙ্ বাবসায়ী গ্রামে পরম্পরের প্রয়োজন মিটায়। যানবাহন নাই, মুদ্রার 
প্রচলুন দামান্ত, গ্রামের উপজ তাই গ্রামেই রহে। তাই ক্ষৃত্র কৃষক ও ক্ষত 
বাবসায়ীর এই আধিক শক্তি লইয়া আত্মস্তষ্ট গ্রাম্য-সমাজ মোটামুটি শত 
পরিবর্তনের মধ্যে একই অবস্থায় রহিয়। গিয়াছে। 

ভারতীয় সামস্ততম্ত্ররে এই স্বরূপ বুঝিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না--কেন এত 
স্দীর্ঘধকাল ইহ স্থায়ী হইতে পারিল। পুনকুক্তি হইলেও তাহ! আর একবার, 
স্বরণীয় ; প্রথমত, স্বাভাবিক কারণ ছিল (ক) নাতিশীতোষ জলবামুতে 
ভারতবাসীর জীবনমান সরল ছিল; (খ) উর্বর ভূমির জন্য কৃষি-সমাজের 
জীবনযুদ্ধ সহন্ধ ইইয়াছিল; (গ) বিরাট দেশের তুলনায় সেদিনে জন-সংখ্যা ছিল 
অল্প; ছন্ব বাঁধিলে নৃতন গ্রাম স্থাপনেও বাধা হয় নাই। দ্বিতীয়ত ভারতীয় 
সমাজে শ্রেণীভেদ বর্দভেদ ও জাতিভেদে পরিণত হুইয়! শোঁধিত শ্রেণীকে বিভক্ত 
ও উদ্ধোগহীন করিয়! রাখিতে পারে। তৃতীয়ত, ভারতের এই চিরাগত ভাবাদর্শ, 
ধর্ষ, দর্শন, এমন কি সাহিত্য, শিল্পনীতি সামাজিক ব! সাংস্কৃতিক উদ্োগ- 
আব্বোজন জাতির দিকে বিশেষভাড়না দেয় নাই। চতুর্থত, “কর্মফলের' ধারণা: 
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ও “অধিকার-ভেদের” ধারণ। প্রায় অবিসংবাদিত সত্যরূপে গ্রাহু হওয়ায় মাহুষ' 
যে-কোন ছুঃখ দেন্তকে মানিয়া লওয়াই শ্রেয় বলিয়! বুঝিয়াছে। আর শেষ 
কারণ, এইসব বাস্তব ও মানপিক কারণে এই স্থুদীর্ঘকালের মধ্যে উৎ্পান- 
শক্তি এত বৃদ্ধি পায় নাই যে সমাজ-বিগ্রীব অনিবার্য হইয় পড়ে। 
নতুন গ্রাম গঠন করিয়া কিংবা! ব্রাক্ষণের হুচতুর শম-দম-দগ-ভেদ নীতি, 
শ্রেণীঘন্দ চাঁপা দিবার অদ্ভুত কৌশল প্রভৃতি অগ্রাহ্‌ করিয়া উৎপার্দনশক্তি 
ফাঁটিয়! বাহির হইবে কৃষিব্যবস্থার বা! শিল্পব্যবস্থার এমন কোনে! উপকরণগত 
পরিবর্ভন হয় নাঁই-_সেই পুরাঁনে! সামান্য লাল-গরু রহিল সম্বল,.সেই 
পুরাঁনে| চাঁকা কুমারের সর্বন্ব, সেই হাতুড়ীই কাঁমারের উপায়-_এবং বন্দরের 
বণিক, সমৃদ্ধ বণিক শ্রেণী, উপনিবেশের বহির্বাণিজ্য ও আস্তর্বাণিজ্য সত্বেও 
শিল্পোৎপার্দনে অগ্রসর হয় নাই, কারখানা বসায় নাই, ( হয়ত দাদন দিয়!) 
শিল্পীদের “পণ্যজাত লইয়া ক্রয়-বিক্রয় করিরাছে মাত্র, বাবসা ও সাউকারী 
করিয়াছে, শিল্পোগ্ঠোগে হাত দেয় নাই। মুদ্রাযুগ গ্রায় আসে নাই, যানবাহন 
চলাচলের ব্যবস্থা সামান্য, পল্লী-প্রধান সমাজ নিশ্চল রহিয়াছে । 
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'ইহ! দেখিয়া! কি বল! যাইতে পারে, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা শ্রেণীবিরোধের 
মীমাংসা করিয়াছিল (“"জাতিভেদের, ও “কর্মফলের' ব্যবস্থা দ্বারা ?)? 
উল্টাইয় কেহ বা বলিবেন__শ্রেণীবিরোধই যে ইতিহাসের মূল সুত্র ভারতের 
ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। প্রমাণ অবশ্ঠ উপরেই রহিয়াছে_কোনো একটা 
বিরোঁধকে দমন বা প্রশমন করিতে পারিলে অবশ্য সেই বিরোধের অনস্তিতব 
গ্রমাণিত হয় না, অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। ইহাঁও সত্য বটে, ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের স্পষ্ট প্রমাণপত্র এত কম যে, উহাতে শ্রেণীছন্দের কথা না পাইলে 
মোটেই বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু বিম্ময়ের কারণ এই যে, যত ভাবেই 
শ্রেণীছন্ৰ চাপ। দেওয়া হউক, তাহার সংবাদ তবু এক আধটুকু খুঁজিয়। পাওয়া 
যায় (্টব্য রাছুল সাঁংকৃত্যায়ন, মাঁনব সমাজ, €৫ম অধ্যায় ও ভাঃ তৃপেন্দ্রনাথ 
হত 962£65 £%) 177227500$21 1201545) 01255 ১008512 10 4১0)03616 
[0019) 7 9 0£)। আমরা দেখিয়াছি বৈদিক যুগেই'ক্ষত্রিয় ও যাজক শ্রেণী 
অন্তফের ক্ষমতা কাড়িয়া নিজেষের শক্তিশালী করিতে থাকে। কিন্তু মল্প লিচ্ছবী 
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শাক প্রভৃতি অভিজাততঙ্্ তরু রাজ! ব! ব্রাঙ্মণকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দেয় নাই, 
যৌধেয় মালব প্রভৃতি গণতন্ত্র অনেকদিন টিকিয়াছিল। এদিকে বৈদিক যুগ শেষ 
না! হইতেই ক্ষত্রিয় ক্রাঙ্গণ এই শাঁসক শ্রেণীর অস্তবিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল। 
বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কুমাররা যে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করিলেন, তাহা কোন্‌ 
সামাজিক আথিকু তাড়নায়? অবশ্য অনেকাংশে তাহ সেই শ্রেণীহন্দের একটা 
আপোষ মীমাংস!। প্রাচীন ও মধ্য যুগের যে-কোনো সামাজিক ঘন্বই যে ধর্মের, 
: দ্বন্ম বা দেবতার ছন্বরূপে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয় তো! জানা 
কথা। ইহাই মুসলমান আমলের ধর্ম প্রবর্তকদের ও সংস্কারকদেরও এ সত্য । 
নন্দদের পর হইতে ক্ষত্রিয় রাজাদের পরিবর্তে শূত্র রাজাদের অভ্যুত্থান 'ঘটিল কি 
করিয়া_যদ্দি সেই বিশেষ রাজবংশ ও তার অস্ক্চরগণ বর্ণাশ্রমেয নিয়মে 
উচ্চবর্ণের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত? আর কোন্‌ সুত্রে 
আসিল সুজ কখদের ব্রাহ্ষণ রাজত্ব, ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়া? কিংবা পরবর্তী কালের 
নিয়জাতীয় সমাটদের অভ্যুদয়? গুধুদের ত্রান্ষণ্যতত্ত্রের ছাঁয়ায় বণিক ও শিল্পী 
জাতীয় শ্রেণীর সমৃদ্ধিই কি অর্থহীন? (অস্ত্যজের দেবী” যনসার পুজা 
প্রচলিত হইবে ঠাদবেণের পুজায়- ব্রাহ্মণের নয়, ক্ষত্রিয়ের নয়, একজন বণিক 
নেতার? একি পাল রাজত্বের বাঙালী সমাজে বণিক প্রতিপত্তির স্মৃতিচিহ্ন? )। 
বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আপেক্ষিক উদীরতা ও শাস্তির প্রয়াসকে অবলম্বন করিয়া 
যে শ্রেষ্ঠী বণিকের] প্রথম অবধিই আপনাদের ব্যবস] বাঁণিজ্া বিস্তার করিতে 
চাহিয়াছে, সমাজের নিয়শ্রেণীর। আপনাদের ছুর্ভাগ্যের বোঝা লাঘব করিতে 
চাহিয়াছে, তাহারও আভাস যথেষ্ট আছে। বৌদ্ধধর্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে 
সেই সব শ্রেণীর ভারতীয় বর্ণাশ্রমের মধ্যে শূত্র প্রেণীতে স্থান হইল, 
তাহারও প্রমাণ মিলে। অবশ্ঠ এই শ্রেণীদ্বন্দবের সব চেয়ে ভালো প্রমাণ এই 
ষে, নান! অশ্রুতনামা গোঁ্ঠী রাজশক্তিতে পরিণত হুইলেই “ক্ষত্রিয়” বলিয়া 
গণ্য হয়, তাহাদের স্বজনগণও সম্ভবত সেই মর্ধাদা লাভ করিত। কিন্ত এই 
স্থযোগ লাভে তাহারাই আবার শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীকে বর্জন করে। 
শ্রেণীঘন্বের ইহাতে সমাধান হয় না; হয় কোনে! নিয়ঙরেণীর রাঁজগোষ্ঠির 
উন্নতি; সমগ্রভাবে শ্রেণীবিত্রোহে একট সাময়িক ব্যর্থতা আসে । 

এই কথা নিশ্চয়ই লতা যে, এই দীর্ঘকালে সমাজবিপ্লব সাধিত হয় নাই। 
তাহার কারণ আমরা! পূর্বেই বুঝিয়াছি, উৎপানশক্কির তত বিকাশ ঘটে নাই! 
জু বিলাস-পথ্যের বাণিজ্য-হতরে পন্দী-প্রধান সমান পরিবতিত হয় না॥ 
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এমন কি, মুক্রা বিনিময় ও টেক্নোলোজিক্যাল উন্নতি যথেষ্ট না হইলে 
'বণিকপুজি'ও প্রভাবশালী হয় না। আর নিবিত্ত বা প্রোলিটেরিয়ানের 
( ভূমিহীন শ্রমসর্বন্থ শ্রমিকের ) সৃষ্টি না হইলে আসলে বণিকতন্্ও ধনিকতনতে 
উন্নীত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া! শ্রেণীঘন্ব ঘটে ন। তাহ! নয়,-_-শ্রেণীবিরোধ, 
শ্রেণীবিভ্রোহ এই সামস্ততম্তবের মধ্যে প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের ভারতেও 
নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই শ্রেণীসংঘাতের ছাপ তাই রাষ্ট্রে সমাজে 
কেন সাহিত্যে দর্শনেও লাভ করা যায়--তবে লাভ কর ষায় অনেক খু'টিয় 
খুঁটিয়া৷ বিচার করিলে । 


সুসলমান্ন ভ্রবিভ্কজ্প 

মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্ব শুরু 
হইল। প্রথমপর্ব জুড়িয়া ছিল হিন্দু-সংস্কৃতি__তাহা! অবশ্য শেষ হইল না; 
আসিল দ্বিতীয় পর্ব-_এক নৃতন শক্কি। 

মনে রাখিবার মত কথা এই যে, এই ছুই পর্বের মধ্যে জীবনযাত্রার দিক 
হইতে মৌলিক তফাৎ সামান্য । দুইই একটি প্রধান যুগের বূপভেদ মাত্র, 
জীবিকা ও জীবিকার উপাদান প্রায় সম্পূর্ণ একই রহিয়াছে; তাহা সেই কৃষি 
যুগের পরিচিত বস্ত-সভার। উহাতে যাহা কিছু তফাৎ দেখা যাইবে তাহ! 
সামান্ত। কতকাংশে তাহা এখানকার কষি-সমাজের ্বাভাবিক ক্রমবিকাঁশের 
ফল, কতকাংশে তাহা নবাগত তুর্ক তাজিক ঈরানী মুঘল প্রভৃতি জাতিদের 
বিষয় সম্পত্তি বিষয়ক নিজন্ব নিয়মকাঙ্ছন ও ধারণা, কতকাংশে ব1 তাহাদেরই 
গৃহীত মুসলমান ধর্মের ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত আইন কাহ্ছন, ক্রিয়া কলাপ, 
আচার পদ্ধতি-_-তাহাঁও আবার অধিকাংশই আরবীয়, খানিকটা ঈরানী। 
কিন্তু জীবনযাত্রার বাস্তবভিত্তি তখন পরিবতিত হয় নাই--এইটুকু ভৃলিবার 
নয়। পরবত্তশকালে যে সামস্ততন্ত্র সমস্ত মুসলমান আমলের প্রধান লক্ষণ লইয়া 
রহিল, তাহার সাক্ষাৎ গুপযুগেই পাওয় যায়। হর্ধব্ধনের পর হইতে 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের যে সুচন! হয়__তাহাতে ক্রমে রাজপুত জাতির 
রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় এইক্সপ সামস্ততন্ত্ গ্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। 

তুর্ক বিজয়ের সঙ্গে দিল্লীর মৃসলমান সুলতানের! স্বভাবতই তুর্ক ও ঈরানী 
বফগাঁন সেনাপতি ও প্রাদেশিক কর্তাদের বড় বড় জায়গীর দিশা! এক নৃতন, 
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ধরনের মামস্ততন্ত্রে পত্তন করিয়াছিলেন। অবশ্য পুরাতন হিন্দু রাজারাঁও' 
অনেক: ক্ষেত্রে বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া সামন্তপন্দে অধিষ্িত থাঁকিত, অনেক 
ক্ষেত্রে মুমলমান ধর্য অবলম্বন "করিয়া শাসক শ্রেণীতে নিজেদের স্থান 
হুদৃঢ'করিত। তখাপি রাজ্োর প্রধান সামন্ত, পাত্রমিত্র, সেনাপতি প্রায় 
সর্ব ক্ষেত্রেই যে তুর্ক কিংবা! আফগান জাতীয় ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। 
এই নৃতন সামস্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত জাতিভেদ বা পুরাতন হিন্দু শ্রেণী- 
ভেদের মুল ভিত্তিই ধ্বসিয়া গেল। মুললমান সম্রাটদের শাসন্কালে 
ভারতে সামস্ততম্ত্ররে অবসান হুইল না, ভারতীয় সামস্ততন্ত্রে একটা 
নৃতন পর্বের হুচনা হইল। তুর্ক তাজিক প্রভৃতি জাতিরা৷ ভারতবর্ষের 
বাহির হইতে যে সামন্তপদ্ধতি বহিয়া৷ আনিল তাহা সুপরিচিত সামস্ত- 
প্রথার অনুরূপ, বরং সামস্ততন্ত্রের আরও প্রবল ও আরও সুদৃঢ় রূপমাত্র। 
ইহারই জন্ এই বিপুল দেশে দিল্লীর স্থলতানদের একটু মাত্র কড়া দৃষ্টির অভাব 
ঘটিলে তাঁহাদের এই সামস্তরা বিত্রোহী হইত, নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্যে নিজের! 
্বাধীন হইয়া বসিত। আলাউদ্দীন খিলিজী (১২৯৪-_১৩১৬) অবন্থ 
জায়গীরের পরিবর্তে সেনাপতি ও শাসনকর্তার্দের বেতন দিবার প্রথা গ্রবতিত 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বেশি দিন" কার্ধকরী হয় নাঁই। বলা বাহুল্য, 
আলাউদ্দীন হিন্দু ধনিকবণিক কাহাকও নিস্তার দিবার কথ। নয়) দেনও নাই। 
নিশ্চয়ই মুললমান ধর্মের অনুশাসন ছিল তাহার প্রধান যুক্তি এবং তৃর্কদের 
ধর্মাদ্ধতার অপেক্ষাও তাহা ক্রুর নিষ্ঠুর প্রবল ছিল--কিন্তু যুক্তিট। আসলে 
শোষণ মাত্র। তখন জমির নতুন করিয়া মাপজোক হয়, রাঁজার পাওনা হিন্দু 
আমলে ছিল সাধারণত একধষ্ঠাংশ, এখন আলাউদ্দীন আদায় করিলেন অর্ধাংশ। 
' “কাহারও ঘরে সোনা রূপ রহিল না."."..কোনো জিনিসই উদ্বত্ত দেখা যায় 
ন1।” ইহাতেই বিপ্রোহের মূল কারণ নাকি দূর হয়। অবশ্ঠ খাজন! আদায়ের 
জন্ত তুরুক ঠোঁকা, কারাদণ্ড হইতে শৃঙ্খলবদ্ধন, কিছুই আলাউদ্দীন বাঁদ দিতেন 
না--অল বররণী তাহাঁও জানাইয়াছেন। | 
আলাউদ্দীন শীরীর ( তৎকালীন শহর ) নির্মাতা, নূতন সৌধ-হর্ম্যও নির্মাণ 
করেন। তাহার সভাতেই কৰি ছিলেন প্রসি্ধ আমীর খস্ক ( যদিও খম্রুর 
হিন্দী পদ হয়ত তাহার রচনা নয়, কিংবা! কালে কালে অনেক.পরিবতিত' 
| হইয়াছে )। এই শরশ্থর্য ও সংস্কৃতি অনুরাগের সহিত দেশের জনসাধারণের 
'“ক্পর্ক থাকার কথা! নয়--উহা এক লামস্ত সম্রাটের কঠিন দর্প ও ছূর্ধ্ব 
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. স্বেচ্ছাচারিতারই সাক্ষ্য বহন করে। এই কর্ণ সত্য যে, এই শ্বেচ্ছাচারিতাঁর 
বিরুদ্ধে বিত্রোহ ঘাহীরা করিত তাহারাও সামস্তঞ্রেণীরই. প্রধান, তাহাদের সেই 
বিজ্রোহের শক্তি জোগাইত সাধারণ মানুষের ধূমায়িত অসস্তভোঁধ। মহম্মদ 
তোগলকের ( ১৩২৫-১৩৪৭ ) সময়েই দিল্লীর এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়৷ পড়ে 
( আহুমানিক ১৩৪৯ )$- বাঁঙলায়, গুজরাটে (পাঠান শিল্প ও স্থাপত্যের বহু 
কীতিই এই সব ম্বতম্্ রাজ্যের রাজাদের ), সিন্কুতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। 
দক্ষিণে বিজ্য়নগরের হিন্দু রাজ্য প্রতিষঠিত (১৩৩৬-১৬৪৬ ) হয়, কুলবর্গায় 
বাহমনী রাজ্যের প্রততিষ্ঠ৷ (১৩৪৬-১৪৭৪ ও ১৬৭৩ ) করে হাঁসান গু বাহমনী | 
অল বররনী বলেন “জনসাধারণও বিজ্রোহ করিতে ক্ষান্ত হন নাই, স্থলতানও 
তাহাদের শান্তি দিতে ক্ষান্ত হন নাঁই।” হয়ত ইহার মধ্য দিয়াই পুরাতন 
জমিদার প্রথ! পুনঃগ্রবতিত হইতেছিল। অস্তত ফিরোজশাহ তোগলোক 
(১৩৫১-১৩৭১ ) জায়গীরদারী প্রথাই পুনঃ প্রবর্তন করেন। তুর্ক-পাঠানের 
রাঁজত্বশেষে মুঘলর1 ( ১৫২৬ হইতে ) রাঁজ। হইয়া! বসিলেও এই জায়গীরদারী 
পন্ধতি অব্যাহত চলে। (ইহারই মধ্যে অশোকের কাঁল হইতে পূর্বাপর 
আমরা যাহা জাঁনি তাহাই দেখি শের সাহের (১৫৪০-১৫৪৫) সময়ে আরও 
সুনিশ্চিত রূপে )। -কেন্ত্রীয় রাষ্ট্র বিরাট দেশের পথঘাট নির্মাণ করে, কুপ 
খনন করে, সরাই স্থাপন করে, কৃষকের সেচের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে 
শ্বেচ্ছাচারী শাঁনকদেরও মৃখাঁপেক্ষী করিয়। রাখে--বলা বাহুল্য এই পালন- 
মূলক মুল কাঁজ সাধারণ গ্রাম্যসমাজের পক্ষে সাধ্যায়তত নয়। হক্ব সামন্তের 
পক্ষেও কূপ ও পুষ্করিণী খনন মাত্র সম্ভব৮_ এই কৃষি সমাজের পক্ষে এই দুর্ধ্ 
এবং শোঁষণধর্মী কেক্জ্িত রাজ্যগুলিও ছিল তাই বাঞ্ছনীয়। এইখানেই ছিল 
সাধারণভাবে তাহাদের সার্থকতা । কদাচিৎ যদি অশোক, শেরশাহ, আকবরের 
মত মহৎ রাজা এই রাজ্যের নিয়স্তা হন, তখন প্রজাসাধারণের পক্ষে তাহ 
একটা অভাবনীয় সৌভাগ্য-__আসলে তাহা প্রায় নিয়মের ব্যতিক্রম €কি 
হিন্দু, কি মুসলমান যুগে, কিংবা! কি বিজয়নগর সাম্রাজ্যে, কি বাহমনী সাআাজ্যে 
প্রজারা শোষণের পেষণ হইতে নিশ্বীস ফেলিবারও অবকাশ পাইত কদাচিৎ), 

ভারতবর্ষে এই সামস্তপ্রথার অবসান আরম্ভ হয় সম্রাট আকবরের আমলে 
( ১৫৫৫-১৬*৫ ) টোৌডরমল্পের নৃতন জরিপ ও বন্দোবস্তে। আঁকবর এক 
ফেব্রিভ ও সংগঠিত সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হন। জায়গীরদারী প্রথা তিনি 
বাতিল করিয়। সেনাঁপতিদের ( মনসবদার ) ও শাঁসনকর্তাদের (সিপাহিসালার) 
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বেতন দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পক্ষে শর্তমত সৈঠ্ঠ ঈরধরাঁই করা অনেক 
ক্ষেত্রে আর প্রয়োজন হইল না-__সৈন্যবাহিনী . সপ্নাসরি রাষ্ট্রের হাতে আসিল । 
রাজন্ব যাহারা আদায় করিত তাহারাঁও জায়গীর হিসাবে উহ! রাখিতে পারিত 
না) আদায় উপ্তলের ভারই মাত্র তাহাদের উপর ছিল, জমির মালিকান! নয়, 
কোনো স্বত্ব নয়। কৃষকের লঙ্গে ব্যবস্থা হইত রাজার-_-আধুনিক রাঁয়তোয়ারী 
প্রথার মত। আকবর ফসলের একতৃতীয়াংশ আদায় করিতেন+-মৃদ্রায় 
আদায়ও চলিত। কিন্ত ম্মরণীয় এই যে, এই ভূমিব্যবস্থা ষথার্থভাবে বিঃ 
তখনো প্রবর্তন কর] সম্ভব হয় নাই। আসলে বাঁঙলাদেশের ভূমিবাবস্থায় 
পরিবর্তন ঘটান মুরিদ কুলি খী-_বাঁঙলার পুরাতন জমিদার বংশগুলি ( নাটোর, 
দ্বীঘাপতিয়া, মুক্তাগাছা, প্রভৃতি ) তখনকার নবাবী আমল! ও প্রধানদের এই 
রাজন্ব আদায়ের অধিকার লাভ হইতে উদ্ভূত হয়। ইহা রায়ূতোয়াগী ব্যবস্থা 
নয়, বরং অনেকট। জমিদারী ব্যবস্থার প্রথম সংস্করণ (প্রষ্টব্য ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রকাশিত 17£5607) 0 73817£91) ৬০1. [1)। 

কিন্ত তৎপুর্বেই পাশ্চাত্য দেশে বিরাট উদ্যোগ দেখা দিয়াছে । পতু'গীজ 
ও ওলন্বাজ বণিকেরা ভারতবর্ষে আসন স্থাপন করিতেছে, ইংরেজ ফরাসির 
অভ্যুদয়ের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইতেছে । ইহার মধ্য দিয়া হুদীর্ঘ সামস্ত 
যুগের জীবনে একটা নৃতন স্রোত আসিয়! লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। প্রথমত, 
ভারতবর্ষের বাণিজ্য এইবার সত্য সত্যই সিংহল, মালয়, লক্ক। ও ইরাঁণের 
উপকূল ছাড়াইয়া বিশাল পৃথিবীতে ছড়াইয়া৷ পড়িতে লাগিল__শোড়া, 
স্থৃতা, বিশেষত বন্ধ্রশিল্পের প্রকাণ্ড চাহিদা এই প্রথম দেশের উৎপাদক 
শ্রেণীর পক্ষে গোঁচর হুইবাঁর কথা। এতদিন পধস্ত শত সত্বেও উৎপাদনের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় প্রয়োজন মিটানে।, বড় জোর সন্ত্রাস্ত আমীর- 
ওম্রাহ, বাদশা-বেগমের জন্য বিলাসৌপকরণ তৈয়ারী করা (ফিরোজ শাহ 
হাঁজার কুড়ি ক্রীতদান কিনিয়া নান! শিল্পকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন প্রধানত 
হয়ত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মিটাইতে )। কিন্তু এই বিদেশী বণিকদের বাঁণিজ্য- 
প্রসারে পণ্যউৎপাদন--বাজারের জগ্য* উৎপাঁদনও--আঁরস্ত হয়, ( বেশি হইত 
দাদনে )। ইহাদের কুঠিতে ফ্যাক্টরির অনুরূপ উৎপাদন পদ্ধতিও গৃহীত হয়। 
মজুর খাটাইয়। -কারখান! চলিত, তাহার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয়ত, প্রতি 
বৎসর বহুলক্ষ টাকার লোনা ও রূপা বিদেশ হইতে এই পণ্য ক্রয়ের জন্য 
ভারতবর্ষে আসে,--তাহার একট] বৃহৎ অংশই হয়ত অনক্কারে পরিগত হাইত। 
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কিন্তু মুকলা-চাঁলিত বিনিষয়ের ( মানি ইকোনমির ) যে কুক্রপাঁত হয় তাহাও 
স্বীকাধ (জষ্টব্য 12£5015 ০ 82801, এ )। অর্থাৎ বিদেশের বণিকপুরজ 
ক্রমেই সামস্ততত্ত্রের অভ্যন্তরে পরিবর্তনের শক্তিসঞ্ধার করিতেছিল। 

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইহাই অন্ততম বিশিষ্ট লক্ষণ--উহার প্রথম পর্বেও 
যেমন, দ্বিতীয় পর্বেও তেমনি সামস্ততন্ত্ প্রবল ছিল। ভারতীয় জীবনযাত্রায় 
সামস্ততস্ত্রের ভিতরকার অসামপ্রশ্ত ইংরেজ অত্যুদয়ের পূর্বে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে 
নাই। জীবনযাত্রার বাস্তব ভিত্তি তখনো স্থ্দূঢ় ও বিস্তৃত) ভারতবর্ষের 
আভ্যন্তরীণ জীবিকা-পদ্ধতিতে তখনে। উহার প্রসারের ক্ষেত্র রহিয়াছে । যেমন 
করিয়া শক, হুন প্রভৃতি পুর্ব পুর্ব জাতিরা বাহির হইতে আসিয়াছিল, তেমনি 
করিয়া প্রায় সেই মধ্য এশিয়ার উষর প্রাস্তর হইতেই তাহাদের বংশধরগণ তুর্ক, 
পাঠান, মুঘল এবারও আদিল, আর ভারতবর্ষে তাহারাও স্থান করিয়া 
লইল। অষ্টাশ শতকে তাহার ভাঙন দেখা যায়। 

ভারতবর্ষের দিক হইতে দেখিলে পরাজয়টা নৃতন নয়, শুধু তাহার 
'আভান্তরীণ হুর্বলতারও ফল নয়, তাহার জীবিকাবলম্বনের ক্র/ট মাত্র নয়। 
তখন পর্বস্ত পৃথিবীতে কৃষির অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ জীবিকা-উপায় মানুষের জান! 
ছিল না রুহুস্, টায়ার, সিডোন প্রভৃতির বাঁণিজ্যপুষ্ট প্রাচীন সভ্যতাকে 
অবহেল! না করিয়াঁও ইহা বলা! যায়। সেই ক্ৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের জীবনে 
তখনে। প্রসারের ক্ষেত্র ছিল--তাহারও দেঁশবিদেশে বাণিজ্য বাড়িতেছিল; 
ভরকুচ্ছ, তাশ্রলিপ্ত ও চোলমগুলের বাঁণিজ্যকেন্দ্রগুলি উহারই পরিপোঁধকরূপে 
বিকাশলাভ করিয়াছিল ; আর লোকসংখ্য1 বাঁড়িলে নূতন জাতির আবির্ভাবেও 
সেই জীবনযাত্রায় স্থানাভাব হইত না। বরং ভারতবর্ষের এই সুজলত ও 
স্থুফললতাই ছিল বাহিরের জাতিদের ভারত-আগমনের ও ভারত-আক্রমণের 
প্রধান কারণ । 

এই আক্রমণের হেতু হয়ত আরও আছে। মধ্য এশিয়ার বা দূর 
দ্রাস্তেরের এই জাতিগুলি প্রায়ই ছিল যাষাবর--যাধাবরের হাতে গৃহস্থ- 
সভ্যতা অনেক সময়ে মার খায় ও মারা পড়ে, ইহা! নৃতন কথা নয়। কিন্ত 
এই যাধাবরের দলও যে কারণে নিজেদের পরিচিত ভৃভাগ ছাড়িয়া দেশ 
দেশাস্তরে ছড়ায়! পড়ে সেই কারণ অনেক সময়ে বংশবৃদ্ধি; অনেক সময়ে 
মধ্য এশিয়ায় এপ অন্তান্ত দেশের এক-একবাঁর লামস্নিকভাবে ভৌগলিক 
পরিরর্ভন। এক-একবার নদী মরিয়া যায়, মরুভূমির তলে গ্রাম নগর চাপা 
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পড়ে, আর পশুচারণের তৃণভূষি শুকাইয়! উঠে। অমনি যাষাবরাল ,সেই 
ভূভাগ পরিত্যাগ করে, নিকটবর্তী ভূভাগে চড়াঁও হয়। এমনি করিয়াই 
শুরু হয় তাহাদের অভিযান,_ঘেমন ভারতবর্ধে শুধু নয়, ইয়োরোঁপ-এশিয়ায় 
আর্ধদের সযয় হইতেই তাহা হইয়াছে । শক-ছুন-তুর্ক-তাঁতারের আক্রমণে 
ভারতবর্ষের মতো পুর্ব-ইয়োরে।পও বারবার বিধ্বস্ত হইয়াছে । ভারতবর্ষে 
মুসলমান বিজেতারদদের আবির্ভাব সেই বৃহত্তর ইতিহাসের একটি । পরিচ্ছেদ, 
তাহা মনে রাখা দরকার। উহার পিছনকার এঁতিহ!সিক। তাগিদটা 
ভারতের নয়, ভারতের অভ্যন্তরে উৎপাদন-প্রথার সংকটে বা 
অর্থনৈতিক অচল অবস্থার জন্য তাহা জন্মে নাই। জদ্মিয়াছিল বন্বাবরকার 
মত ভারতের বাহিরে সেই মধ্য এশিয়ায় আধিক কারণে, রাষ্ট্রীয় কারণে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্মগত কারণেও । 

তখনকার তুর্ক বিজেতার্দের আবির্ভাবে এই এক নৃতনত্ব ছিল--সে 
নৃতনত্ব এই ঘে তাহাদের এই অভিযানের সঙ্গে মিশিয়াছিল তাহাদের নৃতন 
গৃহীত ধর্মের প্রেরণা । মুসলমান ধর্ম অন্যান্য সেমিটিক ধর্মের মতোই 
স্বমতসর্বন্থ এবং পরমতে অবিশ্বাসী । সেমিটিক জাতির ইতিহাসে ইহার 
কারণ পাওয়। যায়। তাহারা ভিন্ন মতের জাতি ও রাজাদের হাতে কমন 
নিপীড়ন সহ করে নাই। সেমিটিক গোষ্ীর মধ্যে উদ্ভূত মুসলমান ধর্মের 
প্রেরণাও তাই উগ্র। সেই প্রেরণা যে কত প্রবল তাহা এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, শতখানেক বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ আরব, পারস্, 
সিরিয়, আর্মানীয়! জয় করিয়া মিশর ও উত্তর আফ্রিকার উপর দিয়! স্পেন 
পর্যন্ত অধিকার কগ্রিয়া ফেলিল। পূর্বে, অঙ্ুনদীর পরপারে বর্তমান তুবস্থান 
জয় করিয়। উহা] চীনের সীমান্তে আসিয়া ঠেকিল, সিঙ্কুনদ উত্তীর্ণ হইয়া 
সিদ্ধুদেশে পদার্পণ করিল। মরুভূমির এই ঝড়ের সম্মুখে পূর্বযুগের মিশর 
ঈরাঁন তে। মুহম্মদের মৃত্যুর পরে পঁচিশ বৎসরও টি'কিয়া৷ রহিল না । এই 
বিপুল প্রেরণা অবস্ত ইতিহাসে আরব জাতির অভ্যুদয়রূপেও পরিচিত। 
তাহার সামাজিক এঁতিহাসিক কারণসমূহ সেই সময়কার দেই ভূখণ্েের 
জীবনযাআার দিক হইতেও পর্যালোচনা করা৷ চলে |. তারপর পুর্ব পশ্চিমের . 


১। আর জগতে বণিক ও বাণিজোর যে প্রাধানত ছিল তাহা এক্ষেত্রে কম কাজ দেয় নাই। 
আরব সাতার বাস্তব কারণের ও বস্তমূখিতায়, কথাও এই প্রসঙ্গে শমরণীয়। জট 05318 
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বিবিধ সংস্কৃতির সার্থবহ হিসাবে, বণিক হিসাবে; আরব জাতি সমস্ত মধ্যযুগ 
জুড়িয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনায় ইতিহাসের পথকে আলোকিত করিয় 
রাখিল,_তাহারও বিচাঁর-বিশ্লেষণ কর! শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু যাহা্দের সম্মুখে 
পৃথিবী দীড়াইতে পারে নাই, তাহারাঁও সেদিন ভারতবর্ষে সিন্ধু জয়ের পরে আর 
জনেককাল অগ্রসর হইতে পারিল ন]। মুসলমান ধর্মের আঘাতে একশত 
বৎসন্পে মিশর স্পেন পর্যস্ত ভাঙিয়৷ পড়িল-_-অথচ পাঁচশত বৎসরেও ভারতর্কে 
(প্রাক্স ১৩শ শতাব্দীর পুর্বে ) তাহ! প্রবেশ-পথ পায় নাই। ধাহার] মনে করেন, 
ভারতীয় হিন্দুদের অধঃপততনে মুসলমানের! এদেশে বিজয়ী হন তাহাদের এই 
কথাটি ম্মরণীয় ঃ ইস্লাম ঈরান তুরানে প্রবেশ করিল, কিন্ত যতক্ষণ পর্যস্ত মধ্য 
এশিয়ার দুরধর্ধ জাতিদের উহা! স্বধর্ম হয় নাই, ততক্ষণ পর্যস্ত তাহ। ভারতবধ 
বিজয়ের পথ পায় নাই। সিম্ধুদেশে প্রবেশ করিয়াও সেখানেই ঠেকিয়া 
গিয়াছিল। মধ্য এশিয়ায় খন স্বপ্টপ্রায় বৌদ্ধধর্ম ও যুনানী শ্রীষ্টধর্ম নিশ্চিহ্ন 
করিয়া তুর্ক, তাতার, মুখল জাতিদের উহ! নিজ পক্ষে টানিয়া লইল, তখন 
ভারতবর্ষেও ইস্লামের প্রবেশ ঠেকানো ছুঃসাঁধ্য হইল। কারণ, এই মধ্য 
এশিয়ার জাঁতির। বরাবরই ভারতবর্ষের দুয়ার ভাঁডিয়। ঢুকিয়৷ পড়িয়াছে, 
তাহাদের প্রতিরোধ কর] ধায় নাই। প্রবেশের পরে বারবার তাহার, 
জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির মধ্যে অনায়াসে তাহাদের স্থান হইয়া! গিয়াছে। 
স্থান এবারও হইল, কিন্তু এবার তাহার৷ মিলাইয়া গেল না। কারণ, এবার 
তাহার! এক নৃতন গর্বে গরীয়ান হুইয়] উঠিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন উগ্র গর্ব 
আর নাই,_তাহার নাম ধর্মপ্রাণত! বা ধর্মান্ধত]। 

একদিক হইতে বলিতে পার] যাঁয় ভারতীয় জীবনধারার ও সংস্কৃতি- 
ধারার এই. প্রথম পরাজয় ঘটিল। এই পরাজয় রা্রশক্তির কাঁছে নয়, 


ইস্লামের আত্ম-সচেতনতার নিকটে । ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় পরাজয় 
নৃতন নয়_ম তো! বহুবার ঘটিয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের সমাজ রাষ্ট্রের 


মধ্যে তাহা, নিজ শক্তিকে কেন্দ্িত করিয়া তুলিত না__কৃষিসমাজের 
পক্ষে তাছা। করা সহজও নয়। সেখানকার জীবন পল্লীগত, শক্তি সেখানে 
সংহত নয়, বিমপিত। যুদ্ধাদি প্রয়োজনে ছাড়া রাষ্ট্রে কেজ্িত হুইত নী, 
কেন্ত্িত হইলেও বেশিক্ষণ টি'কিত না । ইহার কতকগুলি কারণ এতিহাসিক, 
কতকগ্তলি ভৌগোলিক! যেমন, যেখানে বহুজাতি আসিয়াছে, মিশিয়াছে, 
বহু ভে রহিয়াছে, বিভাগ চলিতেছে, সেখানে বৈচিত্রযই হ্বাভাবিরু, সেখানে 


১৪৩ 
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'&ঁক্যের' শক্তি দুর্বল, | “এক জাতি, এক দেশ, এক রাষ্ট্র'--এইরপ কথা 
উঠিতেই সেখানে পারে না; তাই, হিন্দু ভারতেও তাহা উঠে নাই। অবশ্ঠ 
রাজার! একরাট্‌ হইতে চাহিয়াছেন, সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, রাঁজচক্রবতী 
হইবার চেষ্টা করিয়াছেন ;১--আর এত বড় দেশে বারেবারেই সেই অখণ্ড 
ভারতরাষ্ট গড়িবার চেষ্টা ভাঙিয়া গিয়াছে । তাহ ছাড় যেখানে ঘেশ এত 
প্রকাণ্ড রুশিয়াশূন্য ইয়োরোপের প্রায় সমতুল্য-- সেখানে এই [এক দেশ, 
“এক জাতি? কথাটা শত চেষ্টা সত্বেও বাস্তব হয় না। ইউরোপে “হোলি 
রোমান এম্পায়ার,ও এক রাষ্ট্রে এমনি বড় এক ভূখগ্ুকে আনিতে পাত্রে নাই,_ 
ভারতবর্ষে ওঠ বা মৌর্য-সম্রাটরাঁও চেষ্টা করিয়! পারেন নাই। পরে মৃঘল 
সম্াটর্দের চেষ্টাও সফল হইল ন1। ভারতবর্ষের সেই রাস্ট্রীয় খণ্ততা তখন 
স্বাভাবিকই ছিল; তাহার এক্য ছিল সামাঞ্জিক ও জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে । 
কিন্ত যানবাহনের বর্তমান স্থষোগ তখন ছিল নাঃ তাই বিস্তৃত দেশে এই 
এঁক্যবোধ গভীরতর হইয়! সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা! সহজ কথা-_ 
ইহাতে বিজ্েতার সুবিধা হইয়াছিল। আর এই বিজেতার তূর্ধর্য ও 
যুদ্ধবিদ্যায়ও সত্যই কৌশলী ছিল | কিন্তু পুর্বাপর দেখিলে, সমসাময়িক কালের 
পটভূমিকায় দেখিলে, ইহাঁকে “ভারতবর্ষের পতনের যুগ” বলা চলে না। কারণ 
সামরিক ও রাস্ত্ীয় পরাজয়ে ভারত-সমাজ পরাঁজিত হইত না, সে সমাজ আহত 
হইত। ছুইদ্দিনেই সে ক্ষত শুকাইত--সমাজ নৃতন রা্রশক্তিকে অঙ্গীভূত 
করিয়! লইত। ক্ষতি ছুই দিনেই পুরণ হুইয়! যাইত; ভারতীয়দের আত্মসাৎ 
করিবার শক্তি ছিল। 

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই দিকেই পরাজয় ঘটিল এইবার । তাহার 
বাস্তব জীবিকাপ্রণালী ও সামাজিক জীবনধারা পুর্বে যথেষ্ট নমনীয় ছিল, উদার 
প্রশস্ত ছিল। মুসলমানগণ নৃতন জীবিকা-উপকরণ দ্বাবী করিল না,--কিন্ত 
তাহার! এক উগ্র মানসিক উদ্ধত্য ও রাষ্ত্রীয় শক্তি লইয়া উহার উপরে বিরাজ 
করিতে লাগিল। এবার আর বিজেতার1 ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলাইয়া 
গেল না। ভারতীয় সমাজই ক্রমশঃ আপনাকে গুটাইয়। লইল। 


ইস্কাতেল্ বাতি 
- ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান বিজেতাদের আত্মসাৎ করিতে পারিল. না) 
তাহার কারণ মুসলমান ধর্ষ সেই প্রয়াস ব্যর্থ করিয়! ফিল । ইস্লাষের 
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একেশ্বরবা “তত্বের' বেশি পরোয়া করে না, কোনো! বিচাঁর বিশ্লেষণের : 
হুক্মতা সহ করে না! ইস্লাম সেমেটিক্‌ গোষ্ঠীর ধর্ম,_-তাহার হিসাবপ্রও 
লেই গোন্ীর মতোই একেবারে পরিষ্কার। হিন্দুধর্ম বলিতে পারে-_ 
একমেবাদ্ধিতীয়ং “সর্বং খধিদং ব্রদ্ষ'; আর ইহার পরে ব্যাখ্যা হারা! শ্রধু 
দ্বিতীয় কেন--গাছ, পাথর, পঞ্ত, মানুষ যে কোন জিনিসকেই দৈবশক্কির 
আধার বলিয়! পুজা! করিতে হিন্দুদের বাধে না। ইস্লামে এইরূপ তত্বকথার 
ও গোৌঁজামিলের স্থান নাই । কোনো তর্কেই ইস্লাম মৃতি-উপাসন! 
সহ করিবে না। অথচ হিন্দুর জীবনে অনেকখানি ভুড়িয়াই সেই মৃতি, 
বিগ্রহ, মন্দির । তাহা ছাড়া, ইস্লামে এমন পুরোহিত-তন্ত্রের ও জাঁতিভেদের 
স্থানও নাই। কিন্তু হিন্দু মুখে বলিবে “তত্বমসি' এবং কার্ধক্ষেত্রে সকলকেই 
অধিকারভেদে পৃথক কোঠায় চিরকালের মতো পুরিয়া রাখিবে। তাই এই 
ছুই ধর্মীবলম্বীদের সম্মেলন পুর্বাপরই দুর্ঘট রহিয়াছে । সেই ছুর্ধঘটত্ব আরও 
দুস্তর হইয়া রহিল আহ্মুবঙ্গিক কারণে। প্রত্যেক ধর্মেরই জন্ম হয় 
অনেকাংশে পারিপাশ্বিকের তাগিদে; অস্তত সেই পরিবেশের ছাপ তাহার 
নিজস্ব হইয়। যায়। স্থান ও কাল পরিবতিত হইলেও সেইগুলি সে সম্পূর্ণ 
কাটাইয়া উঠিতে পারে না। হিন্দুধর্মের পরিবেশ ভাঁরতবর্ধ। তাহা এই 
ধর্মকে সত্যই “ভারতধর্ম*ও বলা চলে--এই দেশের নদ-নদী, গিরি-পর্বত 
'আহার্ধ পানীয় এবং ইহার ইতিহাসের উপলব্ধিই হইল সেই হিন্দুধর্মের দেহ 
ও প্রাণ। ইসলাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহা সকল মাশ্ুষের 
একমাজ ধর্ম হইবার স্পর্ধা রাখে। তবু ইস্লামের জন্ম আরবে; সে যুগের 
সে দেশের ছাপ সে অন্বীকার করিবে কিরূপে? সেমিটিক প্রতিবেশীদের 
প্রভাঁবও সে খাপ খাঁওয়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশের 
ছাপ, সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপ সে গ্রহণ করে না। কতকটা এই কারণে মুসলমান. 
ধর্মীবলম্বীর! ভারতে থাকিয়াও “ইওিয়ান ফাষ্ট? হইতে পারিলেন না--ভারতের 
বাহিরে তাহাদের “পবিত্র ভূষি'। দিনে পাঁচবার তাহার! পশ্চিমে মুখ করিয়া 
নিজেদের সেই স্বপ্নের “স্বদেশের? কথা শ্মরণ করেন ; মন্কা তাহাদের প্রাণভূষি, 
আরব তাহাদের ধর্ষের জন্মভূমি, তাহাদের মূল উত্তরাধিকার সেখানকার 
'আরব্য সমাজের ; ধর্মভাষাও ভীহাদের আরবী ; মূল ধর্মনেতৃবর্গ আঁরব-সস্তান 
বিন স্বরবেশ ; সাহিতা, শিল্প, দার্শনিক চিন্তা পর্স্ত প্রধানতঃ আরব, পারশ্য) 
বিশক, সিরিয়ার+-ভাঁরতের ময় । তাই ভারতবর্ধে শতাবীর পর শতাঁবীতেও' 
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,ইস্লাম-নিমজ্ছিত হইয়। গেল না। প্রথম ছুই. এক শতাব্দীতে তাহার গায়ে 
ভারতের দ্বাগও যেন পড়িল না । (বাঙল! দেশে এই দুই শতাব্দীতে কোনো 
শিল্প-লাহিত্যের চিহুও দেখা যায় না। তারপর পঞ্চদশ শতক হইতে মধ্যযুগের 
বাঙলা সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতে পরাজিত হিন্দুর সাংস্কৃতিক 
প্রতিরোধের ও সামাজিক পুনর্গঠনের চিহ্ন দেখা যায়। ভ্রষ্টব্য--লেখকের 
“যাঙল। সাহিত্যের ব্ূপরেখ”, ১ম থণ্ড ) 


1 


ভ্েভা গু ন্বিভেভান্ল লহক্বোগ্ 


টিকলি কান রর শাঁসক ও শাঁসিতের মধ্যে যে প্রাচীর এইভাৰে 
রচন! করিয়াছিল তাহাতে মধ্যযুগের এই দ্বিতীয় পর্বে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে 
সংষোগ ও মিশ্রণের সৃষোগ দেয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনক্ষেত্রে 
ততদিন প্স্ত শাসক ও শাসিত তত ন্বতন্ত্র থাকিতে পারে নাই, তাহা 
নিঃসন্দেহ। কারণ, ইসলাম কোনো জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। উহ] 
অন্তকে জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, কোলে টানিয়া লয়। তাই ইস্লামের 
বিজাতীয় ও বিজেতা গ্রচারকের দল ভারতের জনগণকে বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা 
করিল না। হিন্দু সংস্কৃতি রাজা, সামন্ত, রাজসভ! হারাইল স্তব্ধ কষুনধ 
অভিমানে 'গ্নেচ্ছকে' বর্জন করিয়া উহার কাণ্ডারীরা শ্বয়ং-সম্পূর্ণ আত্মন্বাতস্ত্ের 
চর্চা. করিতে লাগিল। বিজেতার সংস্কৃতিও দর্পভরে তাহাকে আঘাম্ক 
করিতেছিল, তথাপি চূর্ণ করিতে পারিল ন1। হিন্দুর নিবিরোধ অসহযোগিতা। 
বা “কম$-বৃত্তি' হিন্দু-সংস্কৃতিকে রক্ষা করিল-_অন্ত কোনো দেশে ইস্লাম রাষ্ট্র 
ক্ষেত্রে বিজয়ী হইয়া! সমাজে ধর্ষে এমনভাবে প্রতিহত হয় নাই। এই বিরোধ 
কিন্ত চলিতেছিল সামস্ততম্তররে দুই শাসকদলের সংস্কতিতে-- একদল শাসন- 
দণ্ড হাঁরাইয়। ক্ষুব্ধ; আর একদল শাসনদণ্ড লাভ করিয়। দূপিত। কিন্তু 
দেশের জনলমাজ ছুই সংস্কৃতির শাসকদলের নিকটেই প্রায় সমান অপাংজেয় 
--তাহাদের পল্লী-জীবনে মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই মুললমান। 
শাসকদের প্রভাবে বড় কোনে সমাজগত পরিবর্তনের তরঙ্গও দেখ। দিল না। 
ইহার কারণ আমর! জানি। সেই কৃবি-সমাজের জীবন রাষ্ট্রে ফেন্তিন্ত 
রয় পল্লীতে পল্লীতে সমাজের নানা. সম্পর্কে তাহ! বিশ্বৃত ছিল। তাই, 
“মোটামুটি পল্গী-তীবনঘাত ব্যাহত চলিল-দ্বিদীয়ার ভারে, বিশেষ কোনে॥ 


.৯ বীম 


জয়গীরদারদের অত্যাচারে মাঝে মাঝে তাহা শুধু গ্রগীড়িত হইত। তেমনি 
আবার বাঙলার মত কোনো! কোনে অঞ্চলে সমাজের সেই নিয়ঙ্রেণীর কাছে: 
মুসলমান ধর্ম একটা উদ্ধারের গথ হইয়া ধাড়াইল। যৌদ্ধ সম্প্রদায়তে। 

হিন্দুর উপর রাগ করিয়! তাহ! বরণ করিলই ( “শেখ শুভোদয়া* ও "নিরগরনের 

রষ্মা” জষ্টব্য )» ফিরোজ শাহ-এর মতো! সমাটদের চেষ্টায় হিন্মুরাও অনেকে 

রজতমূল্যে নিশ্চয়ই ইস্লাম কবুল করিয়াছিল। অবশ্ত সৃফী-সাধকও ইস্লাম 

গ্রচারকের দূল জনগণকে একবারও অবহেলা করে নাই। তাই বলিয়া ষে 

ভারতবর্ষের এই নৃতন মৃসলমানের! খাঁটি ইস্লামকেই গ্রহণ করিল তাহা নয়। 

নামে মাত্রই তাহার! অনেকে মৃসলমান হইল। কিন্তু এইভাবেই একটা সংযোগ 

্বদেদী ও বিদেশী সংস্কৃতির মধ্যে স্থাপিত হইল । যতই বিজেতা মুসলমান 

দিন্নী বা জৌনপুর ছাঁড়াইয়৷ অগ্রসর হইল ততই এই জনসমাজ, এই পন্ধী- 

জীবন ও এই জনসংস্কৃতির সঙ্গে তাহাদের সংযোগ বাড়িতে লাগিল। এমন 

কি, উত্তর বাঙলার মত কিংবা চট্টগ্রাম আরাকানের মত সীমাস্তক্ষেত্রে হিন্দু 
ও মুসলমান শীসকশ্রেণীর মধ্যে একতরফা! বৈবাহিক সম্পর্কও চলিল--শাঁসক- 

শ্রেণী হিসাবে উভয়ই নিজেদ্নের সমশ্রেণীর বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। 

আবার যতই দ্দিন যাইতে লাঁগিল, ততই এই যোগ ব্যাগপকতর হইতে 

লাগিল। এবং আকবরের সমকালে পৌছিয়া অবশেষে মৃমলমাঁন যুগ মত্য 

মত্যই ভারতীয় ভাবাগক্ন হইয়া! উঠিল। 


আোগাযমোতগর ক্কল 


এই যোগাযোগের ফলে মুসলমান শাঁসকসস্পরদায় ভারত-সভ্যতায় আবার 
কয়েকটি নৃতন জিনিস দান করিল। সাঁড়ে পাঁচশত বংসরে মুসলমান 
যুগে মধ্যে আমর। মল যুগের দানই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছি। নানা! 
রকমের সম্পদ প্রথম হইতেই সৃষ্টি হইতেছিল। পরবতী সময়ে তাহাও নান! 
ঘটনায় আবার পরিবতিত হইয়াছে, তাহার দেই পরবর্তী রূপই 
হয়ত আমরা! পাইয্াছি। যেষন, প্রথমত ফারসী ও দেশীয় ভাষার মিশুণে 
রেখতা বা বেশী কথার উদ্ভব হুইল, ইহাই উদরও আদিকপ। হিন্দু 
রাজাদের রাজকার্ধেও ইহার প্রীধান্ত বরাবর রহিল। ছ্িতীয়ত, 
ুরান্তের বিজেতার দল দেঈয় কথায় দেশীয় কাহিনী ও দেল 


১৪৭ 


কাব্যগান শুনিতেন-__সেখানে রেখ তা কিংবা! ফারসী জবান কে বুঝিবে? 
ইহাদের আদরে তাই দেশীয় ভাষাগুলির আদ্র বাড়িল। তাই সাধারণ 
লোকের সাহিত্য এইবার ব্ূপ গ্রহণ করিতে লাগিল) ভাঁরতবাসীর সাছিত্য- 
হী আর প্রধানত “দেবভাষায়, আবদ্ধ রহিল না। এইভাবে বাঙলা, হিন্দী 
প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলি এই সময়েই প্রথম পুট্টিলাভ করিল। 
. বাঙলায় ইহার প্রমাণ লস্কর পরাগল খা ও ছুটি খার মহাভারত লেখানে। 
 বস্তত হুসেনশাহের সভাতে বাংল! কাব্যের পুষ্টি) বাংলার আমল! মুনসি প্রভৃতি 
ফারসী জানা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রলোক মধ্যবিত্রদের তাহা জয্মক্ষণ। 
তাহার পর আসে আকবরের পরবর্তী মুঘল যুগ, এবং চৈতন্য যুগ ও নৈষ্ণব- 
যুগ। এদিকে পাঠান যুগেই হিন্দীতে আমর! পাই মালিক মহম্মদ জৈসীর 
“পছুমাবৎ”, কবীরের দৌহাবলী, আর তুলসীদাসের রামচরিতমানস। 
মুঘলযুগের প্রশস্ত অবকাঁশে এই সকল ভাষ৷ ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সাহিত্যিকরপ 
লাভ করিয়াছে । তৃতীয়ত, হিন্দু ও মুসলমান সংষোগের গ্রধাঁন বাঁধা ষেমন 
ছিল ধর্ম, তেমনি ধর্ষের দিক হুইতেও সেই বাঁধা যেভাবে অপসারিত 
হইতেছিল তাহাও এক প্রধান উল্লেখযোগ্য জিনিস। বিজয়ীর ধর্মের 
শ্বভাবতই প্রাধান্য থাকে। নানাভাবে ইস্লামও সাধারণ জনগণের চিত্ত 
আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আর ইহাও আমরা জানি যে, 
এই নূতন ইস্লামকেও জনসাধারণ ম্বভাবতই তাহাদের পুর্ব পরিচিত 
জিনিসের আধারে ঢালিয়া সাজাইতেছিল-_নিরঞ্জন হইতেছিলেন আল্লা, 
বৌদ্ধ দেবতারা হইতেছিলেন মুসলমান পীর, ত্তপ হইতেছিল দরগা, পুরাতন 
দেবলীলার কাহিনী নৃতন পীরের কেচ্ছায় পরিণত হইতেছিল ; এসব আমরা 
বুঝিয়াছি। ইহাই ছিল ভারতীয় ইস্লামের একটা জনগ্রাহ্রূপ (20015 
£00))1 কিন্তু ইস্লামের বলিষ্ঠ ও সরল একেশ্বরবা এবং জাতিভেদহীন 
সাম্যদৃষ্টি আর এক নৃতন রূপও পরিগ্রহ করিল। তাহাই রামানন্দ, কবীর, 
নানক প্রভৃতির মধ্য দিয়া এক ভারতীয় রূপ ও বেশ লাঁভ করিল, এবং 
ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চদ্তরের চিন্তার সহিত এইভাবে আত্মীকতা স্বাপন করিয়া 
ফেলিল। মোরা ও ব্রান্ধণ, ছুই এরই বিরুদ্ধে ইহা! এক বিজ্রোহ। মধ্যযুগের 
শ্ব্টান সমাজে, পারন্তে, এমন কি তুরস্কে এক অধ্যাত্ম প্রেমভক্তিবাদের বান 
॥দ্বাকে |. হয়ত সেযুগের কৃষিসমাজ 'ও সেই সংঘাতক্লি্ লামস্ততন্ত্ের মধ্যে 
“যানব-পরয়াস, মাঁনব-মনীষা ও মানব-আবেগ বাণ্ডবক্ষেতজ, কৌনোরপ 


৯৯৮ 


প্রকাশের সহজ পথ পাইতেছিল ন1। তাই তাহা এক অর্ধবান্তব ও অতীন্দরিয় 
'অধ্যাত্ব*+ রসে ও অধ্যাত্ম সাধনায় আঁপনাঁর পরিতৃপ্তি খুঁজিতেছিল। 
ইউরোঁপেও সে যুগে খ্রীষ্টান মিষ্টিকের অভাব ছিল না; ঈরানের স্থফীবাদ 
গোড়া ইস্লাষের জ্রকুটি অগ্রাহ করিয়। রূপে রসে ফুটিয়! উঠিতেছিল। 
ভাঁরতবর্ষেও হিন্দু মুলমান ছুই ধর্মের মধ্যে তেমনি এক 'অধ্যাত্ম* সাধন! 
দেখা দিয়াছিল। বহু ক্ষেতে নিশ্চয়ই ঈরানের সুফীবাদ তাহাকেও পুষ্ট ও 
গ্রভাবিত করিয়াছে । ভারতীয় সাধকদের প্রধান দুইটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য £ 
একদিকে প্রবল অধ্যত্ব-বোধ, অন্যদিকে তেমনি প্রবল মানব সাম্যের 
ধরণা। হিন্দু ও মুসলমান, এই ছুই বিরুদ্ধ ধর্ম ও জাতির সংঘর্ষের মধ্য 
দিয়াই সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মনম্বীরা মানুষের মৌলিক একত্বের সন্ধান 
পাইতেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছিলেন “মেই এক*-কে, বাস্তব- 
ক্ষেত্রের এই বিভিন্নতা ধাহার অখগুতাঁকে স্পর্শও করিতে পারে না। ইহার 
লৌকিক বাহন একদিকে ছিলেন কবীর, দ্রাছু, নানক ও চৈতন্চের অন্থবতী 
সাধকগণ ; অন্যদিকে সমাজ-ছাড়া-আউল বাউলের দল, ফকির দরবেশের 
সমাজহীন জন্প্রদ্দায়। আর একেবারে উপরে, সুফী ও অনুরূপ মতাঁবলক্বী 
সাধক-স্থধীগণ, ধাহাদ্দের মধ্যে সম্রাট আকবর ও হতভাগ্য রাজকুমার দার] 
শুকোরও নাম করিতে হয়। 
ইহা ছাড়াও লৌকিক সংস্কৃতিতে মুসলমান যুগের দান কত ভাবে 
জমা হইতেছিল, তাহার ঠিকানা নাই। যেমন, হিন্দুরাজ্য ও রাজকর্ম- 
চাঁীর শাসন বিচার সবই ধীরে ধীরে মুসলমানীরূপ গ্রহণ করিল। কৃষি- 
সমাজের পরিবর্তন হইল না বটে, কিন্তু তাহার সামস্ততন্ত্র জায়গীরদারীরূপে 
ক্র্ণপরিস্দুট হইল। প্রথম দ্রিকে অবশ্য জমিজমার বন্দোবস্ত, খাঁজনার হিসাবপত্র 
সবই অনেকট। পুরাতন ধারায় চলিত, কিন্ত ক্রমে তাহা! চলিল মুমলমান 
কায়দা ও ফারসী ভাঁষায়। বলাবাহুল্য-_ ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির রূপ 
এই ভূমি-ব্যস্থাতেই স্পষ্ট হয়। তাহা কার্ধগত মৌলিক কোনে পরিবর্তন 
সেদিকে সাঁধন করে নাই । অথচ জীবনযাত্রায় তাই বলিয়। কি মুস্লিম সংস্কৃতির 
দান কম? শহরে বাঁজারে ও সগদাগরী দৌোকানপত্রে মুস্লিম দান বাড়িয়। 
উঠিল |: কাঁগজ এদেশে তাহারাই আনয়ন করে, তাহার পর কেতাবের 
কদর বাড়িল। খানাপিনায় নৃতন বিলাসিতা দেখ! দিল) মুসলিম হকিম ও 
মুনাফিরের। সমাদৃত হইল। সাড়ে পাচশত বংসরের মুদলমান যুগে_ 
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মধ্যযুগের এই দ্বিতীয়ার্ধে _ এইসব লৌকিক পরিবর্তন ছাড়াও ভারতীয় 
জীবনে রাষ্ট্রীয় চেতনাও পরোক্ষভাবে জন্নাইতেছিল। 


জক্ষ্য ত্ল্ম! 


সংক্ষেপে মনে রাখিতে পারি £__ প্রথমত, এই বাহিরের ধর্ম ক বাহিরের 
শাসকদলের চেষ্টায় ভারতের সঙ্গে এই সময়ে বৃহত্তর জগতের আদানপ্রদান 
পুনঃস্থাপিত হইল (11%4721 42277870657 0180%) 7, ই 58115 ষ্টব্য )। 
পূ্বযুগের মত ইহার দ্বারপথ পুর্ব উপকূলে নয়। ইহার দ্বারগথ ছিল 
প্রধানত উত্তর পশ্চিমে, ও পশ্চিম, এবং পশ্চিম সিন্ধুর উপকুলে। তাহা ছাড়া, 
এই বিজেতাঁদের দল অস্তত উত্তর ভারতে বিস্তৃত অংশ জুড়িয়া কতক পরিমাণে 
শাস্তিও স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত, পুর্ববর্তাঁ যুগের রাষ্ট্র-কেন্ত্র-হীন ভারতীয় 
সমাজের উপর ইহার] স্থাপিত করেন নিজেদের এক শাসনব্যবস্থ।। মুস্লিম 
রাজ্যের উজীর, কাজী, মুন্সী প্রভৃতি আমাদের নাম ও পদবী, এবং রাজকার্ধে 
ব্যবহৃত ফারসী ভাষাই ক্রমে দেশীয় শাঁসনের ধারা হইয়া উঠে,__হিন্দু রাজ্যেও 
তাহা গৃহীত হয়। ঠিক এরূপে রাজপুরুষদের ও অভিজাতদের আদব-কায়দ। 
খেতাব-খেলাৎ, উর্দি-কুর্তা প্রভৃতিও মুসলমানদের নিকট হইতে ভারতবাসী 
সকলেই লাভ করিল- উহা আজও ভারতে হিন্দু মুসলমান সকলকার দরবারী 
পোষাক এবং কায়দা-কান্ুন। এই ছুই দ্দিকেই ইহার। ভারতীয় এক্যের রূপকে 
তাই পুষ্ট করিয়া তোলেন। আর ইহাদের তৃতীয় দান-যুদ্ধবিষ্তায় নূতন 
কৌশল ও নৃতন পরিকল্পনা, __যুদ্ধবিষ্ঠার এই জ্ঞানের অভাবেও ভারতীয়গণ এই 
বিদেশয়দের নিকট বারবার পরাজিত হইত। 

এই কষি-সমাজে মুসলমানগণের দান ছিল প্রধানত কারু-শিল্পে ও নওদাগরী 
কাঁজের উন্নতিতে । একদিকে শাল, কিংখার, কার্পেট, মস্লিন প্রভৃতি, 
অন্তদিকে নানারূপ অলঙ্কার, মিনার কাজ, বিদ্রির কাজ প্রতৃতিও তখন মুনলমান 
অভিজাত. সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনেক সময়েই মুসলমান কারু-শিল্পীর 
হাতে গড়িয়া উঠে। (ব্রষ্টব্য 17442 2710৫) 276 2465) ]. ০ 9871667 ) 
মধ্যযুগের কারুকলার চরম নিদর্শন হিসাবে সেযুগের পৃথিবীতে এইসব কাজের 
তুলনা মিলে না। ইহাতে অবস্তই জীবনযাত্রার মৌলিক ভিত্তি পরিবতিত হয় 
লাই, কিন্ধ জীবনযাত্রার উধ্ব” শ্রেণীতে, শাসক শ্রেদীতে, যে আহীব্-বিহাঁর 
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সাঁজ-সজ্জায় একট! রুচিবিকাঁশ ঘটিতেছে, তাহ] বুঝা যায়। তেমনিতর 'রুচির 
উন্নতি তখনকার ভেনিসের, কিংব। লগ্ডনের, কিংবা ওলন্দাজ ধনী ব্যবসায়ী 
'ও নাগরিকদলও দাবী করিতে পাঁরিতেন কিনা সন্দেহ । 

অবশ্ট এই উন্নতি অনেকাংশেই জনগণের জীবনযাত্রা বা রুচির সহিত সম্পর্ক 
রাখিত না। প্রথম দিককার ভাষা, শিল্পকলা, সবই ছিল ঈরানী ও তুরাঁনী, 
মধ্য এশিয়ার ও অল্লাংশ আবীর প্রভাবে প্রভাবাদ্বিত।১ পরবর্তীকালে ক্রমশই 
ভারতীয় জীবনের ও শিল্পধারার সহিত মুসলমানী জীবনযাত্রার সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। আকবরের সময়েই এই ধার! প্রবল হইয়! উঠে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় 
মধ্যযুগের চরম স্থ্ি ফুটিয়া উঠে নানা সৌধে, শিল্পে, চিত্রকলায়। এমন কি 
তানসেনের প্রেরণার ফলে সঙ্গীতে পর্বস্ত মঞ্জরীত হইয়া! উঠিল। বিপুল মৃঘল 
স্থাপত্যের বিল্ময়কর ইতিহাস এখনে! মুছিয়। যায় নাই, ভারতীয় সঙ্গীতের সেই 
ধারাও লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু পরবর্তবকালে যখন এই শিল্পকলা আবার দরবারেই 
সীমাবদ্ধ হইতে চলিল, তখন উহার সেই প্রশস্ততা ও সজীবতা৷ নষ্ট হইয়া গেল। 
তখনকার মুঘলশিল্লে সুক্্ম রূপবিলাঁস (১৪:০০) বাড়িয়া চলিল। সেই সুক্ষ 
নিপুণতা, অলঙ্করণ, রঙের ও রেখার স্থচিক্ণণ নমনীয়তা তবু অপরূপ বূপদান 
করিয়াছে মৃঘল ক্ষৃত্ব প্রতিকৃতি (17010151076 ) গুলিকে । আর সেই মৃঘল 
শিল্পেরই অন্যদিকে একটা শেষ পরিণতি দেখি লক্ষৌর স্থাপত্যে ও সঙ্গীতে 
খেয়ালে ঠুংরিতে। 

কিন্তু এইসব শিশল্পনিদর্শন হইতেই একদিকে যেমন উহার সুমা! সুস্পষ্ট 
তেমনি অন্ত্দিকে হুম্পষ্ট এই কথা৷ যে, ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রা হইতে 
ইহাঁর রসজ্জ সমাজ আবার অনেক অনেক দূরে সরিয়! গিয়াছেন, জীবনের উন্মুক্ত 
প্রীস্তরে তাহার! আর বিচরণ করিতে পারিতেছেন ন1। 


তরুণী তিল্তোশ্র 


এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শোৌধিতের সহিত শোষক শ্রেণীর সংঘর্ষ যে বু 
বহু বাঁর ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সহজবোধ্য । এই সংঘর্ষ সাধারণভাবে 
পূর্বাপর ন্বপ গ্রহণ করিয়াছে- প্রথমত কোনো হিন্দু রাজার (যেমন শিবাজী ) 
7 জরজীদ বুলসানের  ধরমজীবনে ছাড়! আরবীর প্রভাব যাহা! আদিরাছে, প্রধানত 
তাহ] আসিয়াছে ঈরানের মারক্কং। আরব নাবিক মালাবার উপকূলে, ববধীপে+ মালয়ে সর্ধর রাজা 
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নেতৃত্বে শোধিত (হিন্দু) সাধারণের বিক্োহন্ধপে। দ্বিতীয়ত, নিশ্চয়ই 
বহক্ষেত্রে মুইলমান সামস্তও এই জনতার নেতৃত্ব বা! মুখপাত্র হিসাবেই স্বাভঙ্্য 
ঘোষণ1 করিতে অগ্রনর হইত | মধ্যযুগের অধিকাংশ সংঘাতই ধর্মের আবরণ 
গ্রহণ করিবে, তাহ! আবার বল! নিশ্রয়োজন। মধাযুগের বছ সামস্ত-বিজ্রোছের 
শক্তি জোগাইত এক মৃক জনতা -_যাঁহার1 তখনে। নিজের সত্বা সন্বন্ধে সচেতন 
হয় নাই। বিশেষত, বণিকশক্তি তখনো মোটেই আত্মসচেতন নয়] কিন্ত 
সাধারণ মান্গুষের প্রাণের আদল বিক্োহ রূপ লাভ করিয়াছে তখনকার 
অধ্যাত্ম-বিজ্োহীদের নেতৃত্বে_কবীরের, নানাকের চৈতন্তের এবং শত শত 
মরমীয়! সাধকের সংঘ ও গোষ্ঠী গঠনে । ইহাদের সাধনায় ও সংঘে ব্যক্তি-মন 
স্বাধীনতা! পাইয়াছে। সেই অওতায় ছূর্বলও পৃথিবীতে এক-আধটুকু স্বস্তি না 
পাইয়াছে তাহা নয়। সেদিনের গণকর্মদের পক্ষে ইহার বেশি কিছু কর! ছিল 
স্বপ্লাতীত। মুঘল রাজত্বের শেষদিকে অবশ্ঠ মারাঠা, রাজপুত, শিখ, সতনামী 
প্রভৃতি প্রধান বিদ্রোহীর! নিজেরাই রাজশক্তিরূপে মাথা তুলিয়া ধাড়াইয়াছে, 

বং অত্যাচারও তাহার! অপরের উপর করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত নয়। . কিন্ত 
ইহাদের অত্যখানের পশ্চাতে যে সামস্ততন্ত্রেই অভ্যন্তরে নিষ্পেষিত জন- 
সমাজের বিক্রোহই শক্তি জোগাইয়াছে তাহা! বিস্বাত হইবার কারণ 
নাই। 


স্ুগাত্ড 


এই শাসকপ্রেণীর হাত হইতেও যখন রাজ খসিয়! পড়িল জনগণ তাহাতে 
চমকিত হইল ন1$ ভারতবর্ষ ও তাই আর একবার বিজেতাঁর নিকটে লুটাইয়। 
পড়িল। . 

কিন্ত উল্লেখষোগ্য এই॥ সে বিজয়ী আর রাজ] নয়, ,একট! ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়; আর রাজ্যও সে হম্তগত করিল-তাহার বাণিজ্যের গ্রয়োজনে। 





ও ব্যবস। ফাদিতেছিল। চট্টগ্রামেও কিছু কিছু আসিয়া থাকি'ব। কিন্তু তারতবর্ষের উপকূলে-_ 
চট্টগ্রামের দিকেও--তাহাদের তেমন অধিক সংখ্যায় আগমনের ব! ব্যবসাপত্র চালাইবায় সঠিক প্রমাণ 
ক্ষত! পাওয়া যার? বাঙালী সুসলমানের জীবনযাত্রার থে 'আরবীক্' প্রভাব দেখা যায় তাহা 
ধর্মনৃত্েই প্রাপ্ত জায় বিশেষ করিয়া! পরবর্তী কালে প্রাপ্ত ; উহ জাতিসৃরে অর্থাৎ আরবীয়মের সঙ্গে 
তির নি হলিয়! মনে হয় ন। ৃ্‌ এ 


বহি 


সমাগত ব্রিটিশ রাজত্বের এই প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্যই স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল 
--ইহার পুর্বে ভারতবর্ষে ষেসব আগন্তক শীসক্দল আসিয়াছে তাহাদের সহিত 
এইখানে এই নবাগতদের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে; পৃথিবীতে বণিগ রাজের 
দিন আসিয়াছে, সামস্তযুগ শেষ হইয়াছে । এই সঙ্গেই ম্মরণীয় এই কথা--ইহার 
পূর্বেও মৌর্য চন্তরগুধ হইতে সম্রাট আকবর বা আওরংজীব পর্বস্ত অনেকেই 
একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গড়িবাঁর চেষ্টা করিয়াছেন। নানা কারণে তাহাদের চেষ্টা 
বারে বারে নিক্ষল হইয়াছে । কিন্তু ব্রিটেন ভারতবর্ষে একটা একচ্ছত্র 
সাম্রাজ্ স্থাপন করিয়াছে । পূর্ববত্তশ সাম্রাজ্যগুলির সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের একটা 
গুণগত পার্থক্যও আছে । তাহারাও শাসন করিত, জনসমাজকে শোষণ 
করিত ব্রিটিশ শাসকগ্রেণীও তাহ! করে। কিস্তু পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী 
যুগের সাত্রাজ্যের বনিয়াদ ছিল সামস্ততন্ত্র এখনকার “সাস্ত্রাজ্যবাদ' বণিকতন্ত্রে 
উগ্ররূপ। এই কারণেই তখনকার সাআজ্য “দেশীয়” হইয়া উঠিত, “নেশন, 
গড়িবার পথেও সহায়ক হইত; এখনকার সাম্রাজ্যবাদ এদেশকে “উপনিবেশ? 
মনে করিত, নিজের শোষণের দ্ায়েই এখানে “নেশন” গড়িতে দেয় নাই, এক্যের 
চেষ্টা ব্যাহত করিয়াছে । 

সমাগত বণিগ যুগের তরঙ্গাঘাতে ভারতের সামস্ততান্তিক সমাজ ক্ষয় হইয়া 
গেল। কিন্ত ক্ষয়ের জন্য নিজেব অভ্যস্তরেই ভারতের সমাজও ততর্দিন 
প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্র ষে মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর হাতে ছিল 
তাহাদের হাত তখন কাপিতেছে। পঙ্গুর হাত হইতে সেই রাজ্য টুক্রা 
টুকরা হইয়া! গড়াইয়া পড়িতেছে। স্থবাঁয় স্থবায় ক্ষুত্ব শাসকের মূল 
তাহারই টুকর! লইয়া নবাবী নিজামতের খেলা খেলিতেছে। মাঁরাঠা শক্তি 
লুষঠনে দস্্যতায় আপনার বাষ্্ীয় সুযোগ বিনষ্ট করিতেছে ।_আর জনগণ এই 
দুর্যোগের দিনে “সিং গর্ধ্ণ, শাহ গর, ভাউ গর্দীর” দৌরাজ্ব্যে বারে বারে 
্রস্ত বিপর্যন্ত হুইয়। পড়িতেছে। ইহান্র মধ্যে কোথায় ছিল দেশীয় বণিক 
জগৎশেঠ উমিচা্দের ম্বস্তি? কোথায় ছিল দ্বেশীয় অভিজাত রাজ রাজবন্লভ 
প্রভৃতির নিশ্চিস্তত!? কোথায়ই বাঁ ছিল এই রাজা-উজীর ও শেঠ প্রভৃতি 
রাষ্্শানকগণের সততা ব! আত্মগ্রত্যয় বা শ্রেণীগত স্বার্থবোধ ? 

মুঘল রাজত্বও জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, মারাঠা রাজত্বও জনগণের 
দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই। উভয়েরই ভরল। ছিল এই আমীর ওমরাহ ও 
স্বাদার জায়গীরদারের দল, তাঁহাদের আদায়ী খাজনা, তাহাদের গোবিত 


২৩৩ 


ফৌজ। যখন দেখি, এই শাসকের দল যে কোনে! উপায়ে নিজ নিজ লাভ 
লইয়া ব্যন্ত, যে কোনে! কর্মচারী ঘুষের বশ, ফৌজের বেতন রছে বাকী, আর 
সকলের বিশৃঙ্খলার চাপ গিয়া পড়ে অসহায় রায়তের উপরে, নিরুপায় 
কারিগরের উপরে, তখন বুঝি এই রাষ্ট্রের আর কোনো আশাই নাই (1: 
£7/0587 07548865, ০. ৫. 5225) 

সপ্তদশ শতাবের শেষ দিক হইতে সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্ধ ব্যাপিয়া৷ ভারত- 
বর্ষের সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল। শাসকশ্রেণীর এই অধোগতি পুর্বেও 
ঘটিয়াছে, নৃতন শাসকের অভ্যুদয় হইয়াছে । কিন্তু ব্রিটিশ বণিত্কর মতো 
তাহার! কোনে! শ্রেণীবিপ্লবের ফল নয়, মূলত কোনো নৃতন ব্যবস্থাও তাহারা 
প্রবর্তন করে নাই। ভারতের কৃষি-সভ্যতা, তাহার পল্লী-রূপ, তাছার গৃহ- 
শিল্প প্রভৃতি পুর্বে অটুট ছিল ; সহজভাবেই এই কৃষি-সমাজ বরাবর প্রসারিত 
হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এবার তাহার আয়ু ফুরাইয়া আসিল £ 
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মধ্যযুগের সেই যুগান্ত স্থচিত হুইল- প্রথমত, ভূমি-সম্পর্কের পরিবর্তনে, 
জমিদ্বারী ও রায়তোয়ারী প্রথার প্রবর্তনে। ইহাতে পুরানে! সামাস্তশ্রেণী 
লোপ পাইল, নূতন এক জমিদার তালুকদারের দল সৃষ্টি হইল। দ্বিতীয়ত 
শাসনকার্ধ হইতে গোড়ার দিকে ঘেশীয় শাসকশ্রেণীকে বর্জন করা! হয়। 
তৃতীয়ত; বৃটিশ বাণিজ্যের অবাধ প্রসারের জন্ত আবার ভারতীয় গৃহশিল্পের 
ধ্বংল সাধিত হয্ব। ফলে নৃতাকাটা, তাঁতবোনা৷ লোপ পাইল, এতদিনকার 
পল্লীলমা যেরূপ সুস্থ, সম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল ছিল, উহা আর সেইকপ 
“ক্লছিল না। পুরাতন সামস্তগণ নাই? পুরাতন পল্লীসমাজ ভাভিয়! যাইতেছে 3 


৪৪ 


পুরাতন আথিক কাঠামো টুকর1 টুকরা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্ত তখন 
আপনারই অজ্ঞাতে নৃতন শক্তিও সেই সমাজে সধারিত হইল-_রাঁজকার্ধের 
প্রয়োজনে ভারতবাঁসী ইংরেজী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হুইয়! গেল ; বিলাতের 
মালে বাজার ভরিয়া উঠিল; আর শেষে রেল, টেলিগ্রাফ, '্রীম শিপ প্রভৃতির 


যোগে ভারতবর্ষের এই আধুনিক যুগ আসিয়া গেল। বিলাভি মালের 
প্রয়োজনে চাই যানবাহন, যানবাহনের প্রয়োজনে চাই কয়লা, কয়লার পরেই 


লোহা । তখন আবার দেখ! দিল কল-কারখানা,-আর বিদেশীয় পু'জির 
মালিকান|। 


এইরূপে ভারতের ্ুদীর্ঘ মধ্যযুগ এবার যুগাস্তের মুখে আসিয়া ঠেকিল। 
এই যুগান্তের সন্ধ্যা বাঙল! দেশেই প্রথম ঘনাইয়া উঠে। বাগলা দেশের 
মধ্য দিয়াই তাহার স্বরূপ ক্রমশ প্রকাশলাভ করে, আর 'বাঙালার 
কল্চার'ই, সেই বণিগ.রাজের যুগের বাস্তব ও ভাবগত প্রেরণার প্রধান প্রমাণ, 


নিদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক আত্মপ্রকাশের-_তাহাঁর রপান্তরের ও 
খবিত রূপহীনতার । 


গ্রস্থপঞ্জী 


বৌদ্ধজাতক, অর্থশান্ত্ (গু, ৭, 7, 9175095 9৬গ৮ঠ ). 

অশোক অনুশাসন । 

হিউএন্‌.সং (ৃয়ান চাং ) এর ভ্রমণকাহিনী (এ. চা 8/6৩০ ). 

অল যেররনীয় ভারত বৃত্তান্ত প্রকৃতি । 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ঃ অধ-আধুনিক রূপ 
শুপন্নিতেম্পিক সংস্কভিল্র স্ুঙ্গ ৪ বাঙল্ান্র কা্কন্লান্ 


“বাঙলার কাল্চার” কি? সাহিত্যের একজন রলজ্ঞ অধ্যাপক বলিয়া- 
ছিলেন £ “বাঙলার কাল্চার? একটা কড়া পাকের সন্দেশ ও একটা ভালো 
পাকের পেড়! দাও দিিকিনি কোনে। তামিলকে ; তিনি খেয়ে বল্লেন, 'বোথা 
আর ইকুয়েলি হুইট্রা, ছুইই সমান মিষ্টি । ঠিক কথাই,--অনেক কালের কাল্চার 
থাকলে বোঝ! যাঁয় সব মিঠটিই এক নয়।” রসজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়ের মতে 
ভারতের অন্থান্ত প্রদেশও সায় দিবে, বাঙলার কাল্চারের সর্বাপেক্ষা বড় 
প্রতিনিধি আর কিছুই নয়_ রসগোল্লা ও সন্দেশ। 

পৃথিবীতে মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়া নাম রাখিতে পারা কম কথা নয়, 
ইতরজনেরা৷ অনেক দিন পর্যস্ত মনে রাখে-_-এমন কি দেখা যাইতেছে অধ্যাপ- 
করাঁও কেহ কেহ তৃষ্ধ হন। কিন্ত নানা অধ্যাপকের নানা মত। শিল্পকলার 
অধ্যাপক শাহিদ স্থরহাঁবর্দি বিলাতে নাকি তাহার বন্ধুদের বুলিয়াছিলেন ; 
“বাঙলার বৈশিষ্ট্য? পৃথিবীতে যা! আর কারুর নেই-_ভার ঘ্রাম আড্ডা ।” 
_মনে হয় এমন সত্য কথ! আর কখনো বলা হয় নাই। প্লাব, পার্ট, 
সভা-সমিতি, ব্যবসাপত্র-সবই আমাদের টিলে-ঢালা--আড্ডা না হুইলে চলে 
না। কিন্তু জানি, অধ্যাপকরাও একমত নহেন। নাম করিতে সাহম করি 
না, আর একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন £ “বাঙলার বাইরে 'ভন্রলোক" নেই 
_গ্যারিষ্টোক্র্যাসি মাছে, আর আছে “কিসান' ; নি রান রানার 
সমাজ' দেখেছ মেড়ো পাঞ্জাবীর দেশে?” 

তিনি একবারে মূঘল যুগের পুর্ব হইতে প্রয়াণ লইয়া উপস্থিত হইবেন? 
ফ্বেখাইবেন,_“সদ-বৌদ্ব-করণ-কায়ঙ্-ঠকুর' মহাশয়ের] কেমন করি! 
মানসিংহ, তোঁডরমল, মূশিদ কুলি খাঁ গ্রভৃতিদের যুদ্ধে ছিম-সিম খাওয়াইয়াছেন, 
জমাবদির হিসাবপজে সকলকে সর্ধে ফুল দেখাইয়াছেন, অবশেষে ফ্লাইভ- 


১৮০ 


হেক্রিংস্-এর দিনে রাজ্যে-বাঁণিজ্যেও ' আপনাদের. আসন পাকা করিয্কা 
লইফ়্াছেন। রর 

এই দাবীতে অবস্ত ইতিহাস কতটা সায় দিবে তাহ! জানি না। তবে 
আমরা সবাই স্বীকার করিতাঁম যে, ইংরেজ আমলে বাগুলা দেশের বাহিরে 
“ভকব্রলোক' নাই । - তখনকার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন; বারে বারে, 
অবাঙ্ডালীদের ন! পারিলেও, আমাদের মনে করাইয়! দিত--আমরাই অবাঙালীর 
দেশে শিক্ষার মশাল জবালিয়াছি, আর আমাদের সাহিত্য আছে। 

এই ত্যটা কিন্তু কাহারও উড়াইয়! দিবার উপায় নাই। দ্বেশী 
অধ্যাপকের! যাঁ'ন, একজন ইংরেজ অধ্যাপকও বলিয়াছেন £ "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে 
ইংরেজী ছাড়। আর একটিমাত্র ভাঁষায় এপর্বস্ত সাহিত্যস্থ্ি হইয়াছে, সে ভাষা 
বাঙল1।” সাত্রাজ্যের নৃতন সংস্করণ কমনওয়েল্থ, স্ন্ধেও এই কথা সত্য । 
উপনিবেশের পরিবেশেও বাঙল! সাহিত্য বিকশিত হইতে পারিয়াছে। 

ভাষা ও সাহিত্য অবশ্যই মানস-সংস্কৃতির প্রধান বাহন। কিন্তু সাহিত্য 
কাল্চারের এক বা অদ্বিতীয় মানদণ্ড নয়। এবং সকল জাতির মানস- 
সম্পদের প্রকাঁশও সাহিত্যে হয় না। কাহারও বা সে জীবন কূপ লাভ করে 
কাব্যে-সাহিত্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে-গানে, কাহারও শিল্লে-চারু-কলায়, 
আবার কাহারও ব1 অপুর্ব কারু-নৈপুণ্যে। মোটামুটি ভাবে তবু কথাট। গ্রহণ 
কর! যায় যে, ষে জাতির সত্যই একটা সাহিত্য আছে তাহার কাল্চার 
অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অথবা ভারতবর্ষে স্বাধীন বাঙালীর 
যর্দি এই দাবী থাকে, তবে সেই দাবী সে তুলিবে না কেন? 

একট] তর্ক উঠিতে পারে-_ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে”র কথাটা! আর না পাঁড়িলেই 
ব৷ ক্ষতি কি? আর সেই সাম্রাজ্যের মধ্যে কি বাঙল] ভাষাতেই সাহিত্য রচিত 
হইয়াছে? অন্য ভাষায় হয় নাই? হিন্দীর সাহিত্য-লংসার স্থবিশাল ; উদর 
জগৎ স্ুমাজিত ও ুমংস্কৃত। মারাঠীর সাহিত্য সুদৃঢ় ও সবল) গুজরাতীর 
সাহিত্যও সচেতন। ইহাদের প্রত্যেকেরই পিছনে পাঁচশত হইতে হাজার 
বৎসরের ইতিহাস। শুধু বাঙলার কথা বলিয়া লাভ কি? 

কিন্তু যে হিসেবে কথাটা! বল! হইয়াছে সে হিসাবে তাহা মিথ্যা নয়। সত্যই 
আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের মহিত এ সব সাহিত্যের তুলনা হয় না। এই 
হিসাবে ছাড়াও আধুনিক কালের ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বন্বপ 
বুঝিবায় পক্ষে বাঙলার সাহিত্যকে মোটের উপর মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা 


গণ 


যায়। সেই মানদণ্ডে ভারতীয় .সংস্কত্তির আধুনিক ব্ূপটিও, নিরূপণ করা চলে ।. 
তহাতে দেখিতে পাই-_ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভাঁরতীয় সংস্কৃতির কি 
রূপাস্তর ঘটিল; সামাজ্যেবাদের পরিবেশে অর্ধ-সাঁমস্তের যুগে_ পরাধীন 
জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে-_ ভারতীয় সংস্কৃতি কোন্‌ পরিণতি লাভ করিয়াছে ? 
বিংশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ছুনিয়াব্যাপী গণ-বিপ্রবের পরিবেশে 
ওুঁপনিবেশিক কালচারের গতি কোন্‌ মুখে? তাহার পরে বুবিব স্বাধীনতার 
যুগের বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতির হিসাঁব। 

গুপনিবেশিক ভারতীয় জীবনের হিসাবেই বাঙলার কাল্চার একবার বুবিয়া 
দেখিবার মতো-_সন্দেশ রসগোল্লা হইতে একেবারে কলি চায়ের 
দোকানের “ডবল ডিমের মাম্লেট” পর্বস্ত লব কিছুই এই কাল্চারের পরিচয় 
দিত, এখনো দবেয়। কারণ, বাঙলায় শুধু সেই গপনিবেশিক যুগে সাহিত্যই 
জন্মে নাই, আরও অন্যান্ত জিনিসেরও উদ্ভব হইয়াছে । আর তাহার অনেক 
উত্তরাধিকার স্বাধীনতার যুগেও গৌরবের। কারণ তাহ শুধু গপনিবেশিক 
নয়, আধুনিকতার তপন্যাও। 

যেমন দেঁখি--সেই যুগেও বাঙালী একটা! নৃতন চিত্রকলা! আবিষার করিয়াছে, 
নৃতন নৃত্যকলার উদ্বোধন করিয়াছে,এক নৃতন সঙ্গীত-শৈলী রচন। করিয়াছে । 
বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, প্রত্বতত্বে তাহার তীক্ষ বিচারবুদ্ধি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 
বাঙলার সে নবজাঁগরণ রূপ লাভ করিয়াছে ধর্মান্দোলনে, সমাজসংস্কারে ; আর 
শেষে বাঙালীর সেই আবেগময় প্রেরণ! জন্ম দিয়াছে প্রবলতম বিপ্লবী প্রয়াদকে। 
পনিবেশিক কাল্চারের সর্বাপেক্ষ। মহত স্থষ্টি মানসক্ষেত্রে__সাহিত্য ; কর্মক্ষেত্রে 
--রাঁজনীতিতে বিপ্লবী আন্দোলন । জীবনে এত এশ্বর্য আর ভারতবর্ষের অন্ত 
কোনো জাতি সেই পর্বে দাবী করিতে পারে না। তাহার মধ্যেও যে 
আধুনিকতার তপন্য। চলিতেছে, তাহীও তাই সত্য। আর যাহা বাঙলার 
ক্ষেত্রে প্রকট, ভারতের অগ্নত্রও তাহীরই ছিল প্রবর্তনা, আরও একটু প্রচ্ছন্ন বা 
অস্পষ্ট। : 

“ভারতীয় সংস্কৃতির উপনিবেশিক রূপ” দেখিতে পাওয়া! যায় তখনকার 
বাঙালার সংস্কৃতিতে। উপনিবেশিক অসঙ্গতির জন্তই আমর! ইহাকে একটু 
পরিহাসের দৃষ্টিতে দেখিয়! নাম দিয়াছি “বাঙলার কাল্চার?। 


৯৬৮৮ 


ভ্াওল্নাল্প সহু্কভি £ সুর্বকণা। 


বাঙালার এই “কাল্চার” অবশ্য আধুনিক কাঁলের জিনিস--এত অভিনব 
যে ইহাকে “বাঙলার সংস্কৃতি” বলিতে যেন বাধে । “বাঙলার রুষ্টি” বলিয়াও 
ইহার অনুবাদ করিতে পারি না। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধাঁর! বাঙলা 
দেশেও বহিয়৷ আসিতেছিল--এখনও মৃতপ্রায় বহিতেছে, একেবারে থামিয়া 
যায় নাই--বাঁওলার কাল্চার যেন এই আধুনিক কালে (ইংরেজ আমলে ) 
তাহার সহিত যোগস্ত্র হারাইয়৷ ফেলিয়াছে, আর তাহা খু'জিয়াঁও পায় না। 
অন্যদিকে “কৃষ্টি' বলিতে আমর] যদি উহার মূলগত রুষধাতু ও কৃষির উপর 
জোর দিই, তাহা হইলে বলিতে পারি--“বাঁঙলার কাল্চার, কৃষি বা কৃষকের 
সহিত সম্পর্ক প্রায় রাখে না_ইহা৷ বাবুদের জিনিস, “বাবু কাল্চার”। এই 
জন্তই আমর! “বাঙলার কাল্চাঁর” বলিলেই বুঝাই ভদ্রলোকের জিনিস) এই 
কথ! মনে মনে বুঝি বলিয়াই বলি, অন্য প্রদেশে “ভদ্রলোক? নাই। 

“বাঙলার কাল্চাঁর” নৃতন জিনিস, “বাঙলার সংস্কৃতি” কিন্তু বহুদিনের | 
আমাদের ঘে সাহিত্য, সঙ্গীত, যে নৃত্যকলা ও শিল্পকলা লইয়া আমাদের এই 
ওপনিবেশিক যুগের গর্ব-এমন কি যে “ভন্রলোক” শ্রেণী. লইয়া আমাদের 
সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও সামাঁজিক সমস্তা__ তাহার জন্ম বেশি দিন হয় নাই। সে 
জন্নিয়াছে ইংরেজের বাঙলা জয়ের পর, সাঁমাজ্যবাদের আওতায়, প্রায় 
ইংরেজের তৈয়ারী কলিকাতা শহরে । কিন্তু “বাঁউলার সংস্কৃতি”_ বাঙলার 
মাটি, বাঙলার জল ও বাঙলার জনজীবনের সঙ্গে জড়াইয়া৷ গড়িয়া উঠিয়াছিল 
হাঁজার বৎসর হইতে, ভারতীয় সংস্কৃতির কোলে (ভ্রষ্টব্য 17150) ০? 
1078621) ৬০01 1, 109০০8. 000152:5 )। 

প্রায় হাজার রমর আগে “পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙীলী সংস্কৃতির 
ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল স্থর বাঁধা হইল।” তাহার পূর্বেকার ও পরেকার 
মধ্যযুগের কাহিনী আমাদের জানাই আছে-_কিন্তু তাহা৷ ভারতীয় ইতিহাসের বড় 
জোর একটি গর্ভাঙ্ক মাত্র। সপ্তম শতাব্দী হইতে ভারতীয় শিষ্ট-সংস্কৃতির সহিত 
সমসাঁয়িক বাঙলা শিষ্ট-সংস্কতির যোগাযোগ দেখা যায় (ত্ঃ 2110) ০1876 
০8৪11 1962)। তারপর পাল যুগে বালী নিজের একটা বিশিষ্ট স্থান 
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সেই সংস্কৃতির ইতিহাসে করিয়া ফেলিয়াছিল। তখন সংস্কৃতে তাঁহার "গৌড়ী 
রীতি” গৃহীত হইল) তাহার ধীমন ও বীতপাল নৃতন মুতি-শিল্পের প্রচলন 
করিল বৌদ্ধগুরুদের হাতে মহাঁধান নৃতন রূপ পাইল এবং সিদ্ধাচার্ধর। 
দেশীয় ভাষায় গান রচন। করিয়া গেলেন (চর্যাপদ )। এইকবূপে প্রায় 
হাজার বৎসর পুর্বে বাঙলা ভাষার জন্ম হইল। সঙ্গে সঙ্গে জন্মিল বাঙালী 
জাতি। তারপর মধ্যযুগে তুকাঁবিজয় ও মুসলমান আধিপত্যের দিনে বাঁলার 
সংস্কতি ক্রমেই বাঙল! ভাষার ভিত্তিতে আপনার রূপ আবিষ্কার, করিতে 
লাগিল। বাঙলার সংস্কৃতির সেই মধ্যূপও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির একটি 
অনুচ্ছেদমাত্র--তখনও কৃষি সমাজের ন্থদীর্ঘ মধ্যাহ্ছ। তাই বাঙলায়্$ তখন 
দেখা যায় তেমনি সুযোগও সমন্বয়__সেই আউলিয়া, বাঁউল, স্থৃফী, দরবেশ 
ও নানা সম্প্রদায়ের সহজিয়। দল, সেই মুসলমান শাসক ব্রাহ্মণদের 
পৌরাণিক ধর্মপ্রচার, বৈষ্ণব মহাঁজনদের চেষ্টায় বাঙল। সাহিত্যের বিকাশ, 
আর তেমনি ত্রান্ষণ্যধর্ষের আত্মরক্ষার দায়ে লৌকিক রচন! | বৈষ্ণব প্রেরণায় 
সেই সংস্কৃতিতে ষোঁড়শ-শতব্ীতে একটা প্রবল শোত বহিয়! যায়__বাঙল। 
সাহিত্য ও বাল] জীবনযাত্রা! একটা নিজন্বতা লাভ করে । 

গৌড় ও নবদ্ীপে শিষ্ট চর্চার কেন্দ্র থাকিলেও বাঙলার সংস্কৃতির প্রধানত 
কেন্দ্র ছিল পল্লী। “বাঙলার সংস্কৃতি মুখ্যত গ্রাম্জীবনকে অবলম্বন করিয়াই 
পু্টলাভ করিয়াছিল”। প্রাচীন ভারতে নগর ও নাগরিক রীতি ও জীবনযাত্রার 
উল্লেখ কম পাই না- বিশেষত বাংস্তায়নে বা মৃচ্ছকটিকাদির মত সাহিত্যে । 
কিন্তু ভারতীয় সমাঁজ যে মুখ্যত ছিল পল্লীসমাজ, এই কথা সত্য। বাঙালী 
সমাজের সম্বন্ধে এই কথ! আরও অধিকতর সত্য--এই দেশে নগর বা রাজধানী 
বলিয়া যাহা সচরাচর উল্লেখিত হইয়াছে আসলে তাহা গ্রামেরই চিহ্নিত ( হয়ত 
বা কল্পিত ) সংস্করণ। ভারতীয় প্রধান প্রধান জীবনকেন্ত্র হইতে দূরে পূর্বপ্রান্তে 
অবস্থিত বলিয়া এই গ্রাম্যসভ্যত। নিজ নিজ গ্রামের মধ্যে আরও বেশি নিজের 
ধারায় নিজের নিয়মে নিজ নিজ বিচিত্র ও ব্ুবিস্তূত আচার-বিচার চিন্তা ধারণ! 
লইয়া চলিতে পারিয়াছে--তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্ত “মুঘল সাআাজ্যের 
অন্তভূক্তি' হওয়ায় হিন্দুযুগের অরসানের পরে বাঙালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ভী 
প্রত্ধমে কাটাইয়া৷ নিখিল ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড় স্থষোগ 
পাইল।” কিন্তু তখনে! একদিকে ঢাক! মুশিদাবাদের মুসলমান দরবার, অন্ত 
 স্বিকে বিষুপুরের রাজপভা-_-ইছার বাহিরে মধ্যযুগের সেই যাঞ্জিত সংস্কৃতির 


২১৬ 


অনু্ীলনের নিদশনিই বা বেশি আমরা পাঁই কোধাঁও ?' (জ্টব্য +5%09 0 
7087£9% ০] 11, 1020০5 011561915 )। 

প্রায় এক হাজার বৎসর হুইল বাঁঙল! ভাষ! জন্মগ্রহণ করিয়াছে-_অল্লাধিক 
ব্ররূপ সময়েই ভারতীয় অন্তান্ত প্রধান প্রধান ভাষাও জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। 
তাই ভারতীয় এই সব জাতিদের সংস্কৃতির ( হিন্দী, মহারাষ্্রী গ্রভৃতির ) নিজস্ব 
জীবনও প্রায় হাজার বৎসরের, তাহার পূর্বে তাহারাও ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির 
জঠরে, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া। কাজেই জন্সিল যখন তখন বাঁঙালী সংস্কৃতি, 
মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি জন্সিল এতদিনকাঁর 
€প্রাক-মুসলিম্‌ ) ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লইয়া । বাঁঙালী সংস্কৃতি 
উহার মগধ-মগুলের রূপ ও এঁতিহ্যের বিশেষভাবে অংশীদার হয়। তাহার সঙ্গে 
অন্ত বড় অংশীদার অবশ্ত ছিল মৈথিল, আর প্রায় সেই সময়েই (শ্্ীঃ ১০০০, 
১২০« শতকের ) পৃথক হইয়া অংশীদার হুইয়! উঠিল ওড়িয়া, এবং একটু পরেই 
( চতুর্দশ শতাব্বী হইতেই ) অসমীয়। প্রভৃতি বাঙল! ভাষার নিকট জ্ঞাঁতি-গোষঠী। 
কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির আদিষুগে ( আহ্মানিক খ্রীঃ ১,০০*-১,২"০ শতক) 
ও মধ্াযুগে (সাধারণ ভাবে মুসলমান আমলে ) মোটামুটি এই সংস্কৃতির যে 
ভিত্তি ও যে গঠন ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচন' 
স্ত্রেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি-শুধু পুর্বপ্রত্যন্তবানী বলিয়া 
বাঙলার অধিবাসীরা ছিল উত্তর ভারতের বা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান 
প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র হইতে আরও বিচ্ছিন্ন, এ সব সংস্কৃতি দ্বার! ক্রমপ্রভাবিত, 
এবং এঁ সব উন্নানিক শাসক ও শান্ত্রকারদের চক্ষে (বেদ ও আরণ্যকের যুগ 
হইতেই ) একটু অবজ্ঞাত $ আচার-বিচারে শিথিল, ধ্যান-ধারণায় 'পাষস্তী" 
(1568০ )3 ভাষায় স্থষ্টিতেও হয়ত অনিয়ন্ত্রিত, বাষ্্র সংগঠনেও কেন্দরাঙ্গগ 
নয়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঁট়, গৌড়, বরেন্দ্র প্রভৃতি বিব্ধি অঞ্চলে অঞ্চলে 
অনেকাংশে স্বতত্ত্র। আবার উহারই মধ্যে আদিম বা অতি প্রাচীন পজাতিক 
( 01981) কৌম-বন্ধন ও রাষ্্র-দ্ধনের অথবা ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ, 
জাতিভে্দ, শ্রেণীভেদের মধ্যে এই বাঙালী একেবারে তলাইয়া যায় নাই। ব্রাহ্মণ 
বৈস্ভ কায়স্থের সমাজ এখানে চাপিয়া বসিয়াছে। ক্ষত্রিয়েরা (যেমন কর্ণাটাগত 
সেনের! ) উহার মধ্যে মিলাইয়! গিয়াছে । কৈবর্ত, বাগদী, ডৌম, ও ব্যাধ, 
নিষাদ জাতিরা বিশিষ্ট জাতি হিসাবে তথাপি তুচ্ছ নয়। বাঁওলার কান্চারকে 
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বুঝিবার জন্ত তাই বাউল্লারও আদি ও মধ্য যুগের বাঁঙাঁলী নংস্কৃতির কয়েকটি 
প্রধান বিষয় ম্মরণ রাখ! প্রয়োজন । 

প্রথমত, মোটামুটি উৎপাঁদন-শক্তির ও উৎপা্দন-পদ্ধতির ফোঁনো বিশেষ 
পরিবর্তন ঘটে নাই; তাই উৎপাদন-সম্পর্কেরও পরিবর্তন প্রয়োজন হয় নাই। 
অর্থাৎ সমাজ-বিপ্লব ঘটে নাই? ঘটিয়াছে রাজা-রাঁজযের পতন-অত্যুতখান, 
শাসক-শ্রেণীর কোনে] এক বংশের পতন ও তাহার পরিবর্তে অন্ত এক বংশের 
উখান। সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া এখানে তাই নান! পরিবর্তনের ময়্যে অব্যাহত 
রহিয়াছে “ভারতীয় সামস্ততন্ত্রের ধারা”--উহার প্রাচীন হিন্দু মুদলমান 
আমলে আরও স্থদৃঢ় হয়। আকবরের পরে (জাহাঙ্গীরের সময়ে) সেই 
জায়গীরদারী প্রথা! বিলোপের চেষ্টা হয়, তাহা ছুর্বল হইয়া পড়ে। ' অন্তদিকে 
ইউরোপীয় বণিকদের বাঁণিজ্যবিস্তারে ক্রমে দেশে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও মুদ্রামূলক 
বিনিময়ের (10265 2০0000$ ) প্রসার ঘটিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে 
বণিগযুগের প্রথম হৃচনা হয়। সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পিছনে ছিল 
একদিকে তাহার সামন্ত, অন্যদিকে বণিকব্বযাঙ্কারদের (ক্লাইড, উমিটাদ, 
জগংশেঠ ) চক্রান্ত । 

ছ্িতীয়ত, দীর্ঘকাল এখানে যে সামস্ততন্ত্র চলে তাহার রূপ কি? ভারতের 
অন্ত প্রদেশের অপেক্ষাও বাঁলাতে অধিক ছিল বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবন, 
তাহার স্বয়ংসম্পূর্ণ আধিক জীবন, সেই ভারতীয় কৃষিপ্রধান সমাজ; গ্রামের 
কারিগর, বৃত্তিধারীদের গ্রামের শস্তে জীবনযাপন; গ্রামের তন্তবায়, কুস্তকার, 
রজত, নাপিতের কাজে গ্রামের অভাব পুরণ ; রুষি-সমাজে ভূমির অধিকার 
ও উহার তারতম্য দিয়া সামস্তকালীন পীঠিকা-( 98649) নির্ণয়, ভূমিহীন 
কারিগর, ক্ষেতমজুর প্রভৃতির শর অনাচরণীয় জাতিতে (0856 ) পরিণতি; 
দখলী স্বত্ববান্‌ কষদের “আচরণীয়” ( তুলনীয় হেলে কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত 
ধোঁবা ও চাষ! ধোব! ) নবশীখ জাতিতে স্থানলাভ ; উচ্চবর্ণের জাতিদের সামস্ত 
ভৌম্নিকত্ব ভোগ $ আর ভূমির সর্ব স্বামিত্বে রাজার একচেটিয়া! অধিকার। 
মূলত ইহার পরিবর্তন ঘটে নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রকাশ্তে বা! প্রচ্ছ্নভাবে 
জাগিয়াছে বিরোধ তাই বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। 

তৃভীয়ত, এই . দীর্ঘসময়ের মধ্যে শেণী-বিপ্লব না ঘটিলেও অ্রেণীসংঘাঁত 
ছিল, তাহার ঘাঁত-প্রতিঘাতে সমাজ পরিবতিত হইয়াছে আপোঁষের 
মধ্য দিয়া, সংস্কারের মধ্য দিয়া। সেই শ্রেণীবিরোধের প্রমাণ 
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রহিয়াছে কোথাও অর্ধপ্রকাশিত, কোথাও গ্রচ্ছন্ন। প্রধানত সেই শ্রেণী- 
বিরোধ (ক) মধ্যযুগের সাধারণ নিয়মে রূপ লইত ধর্ম বা সম্প্রদ্দায়গত 
প্রতিদ্বন্িতার বা বিরোধের আড়ালে ধর্ম আন্দোলন রূপে । (বৌদ্ধ ও হিন্দু, 
কিংবা বৈষ্ণব ও শাক্ত, মুসলমানি ও হিন্দু প্রভৃতির বিরোধ মিলনের মধ্যে 
এই মুলক্ৃত্র লক্ষ্য করা বায়)। (খ) ধর্মমত ও দেবদেবীর পুজা লইয়া 
এই শ্রেণীবিরোৌধ অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত, যেমন, ধর্মমতের 
ক্ষেত্রে ত্রাঙ্মণ্যবাদীর পৌরাণিক অবতারবাদ (রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ) ও সাধারণ 
শ্রেণীর লৌকিক গুরুবাদ (“নাথ গুরুদের হইতে একেবারে আউল-বাউলের ও 
কর্তাভজাদের গুরুবাদ পর্যন্ত )% এবং মুক্তির আদর্শেও নির্বাণ, লৌকিক 
মহাস্থখবাদ এবং বৈদ্দিক যজ্ঞ ও সংস্কীরকর্ম এবং লৌকিক পুজা ও তন্ত্র (বৌদ্ধ 
বন্রধান, সহজযান, শৈব, সহজিয়া ও শাক্ত তন্ত্র পর্যন্ত ) ইহার মধ্যে রহিয়াছে 
মতাদর্শের বিরোধ । এই বিরোধের মধ্যখানে একটা আপোষপথ বৈষ্ণব 
অবতারবাদদ ও গুরুবাদ এবং বৈষ্ণব সদাচার, দয়িত সম্পর্ক, পরকীয়া তত্ব ও 
সাধন! নির্যাণ করে। আবার অন্যদিকে দেবদেবীর ব্যাপারে সাধারণ লোক 
পৌরাণিক দেবদেবীর্দের গ্রহণ করিলেও তাহ! গ্রহণ করিল নিজেদের শ্রেণীজীবন 
ও ধারণ! অনুযায়ী ( প্রতিতুল্‌ ভগবতের শ্রীকুষ্ণ ও ধামা'লির শ্রীকৃষ্ণ ; পৌরাণিক 
শিব ও চাষী শিব ও গাঁজনের শিব ? বণ্ডী ও বনদেবী চণ্ডী ? ছুর্গা ও অন্নপূর্ণা )। 
কখনে। বা লৌকিক দেবর্দেবীরা উচ্চ দেবদেবীর বিরোধ সত্বেও আপনাদের 
প্রতিষ্টঠ করেন (যেমন মনসা! ), কখনো! বিনা বাধায় তাহার! প্রতিষ্ঠিত হন 
(যেমন, দক্ষিণ রায়, কালু রায়, কিংবা 'ধুন' বা কচ্ছপরূপী ধর্মঠাকুর )। 
(গ) ভায়তীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশেয় স্থষ্টি যে জাতিভেদ্দ (০8509) সেই 
জাতিগত (০8505 ) ছন্দ, বৈষম্য প্রভৃতির আকারে শ্রেণীসংঘাতই আসলে 
রূপলাভ করিয়াছে ( বিশেষতঃ সেন রাঁজত্বে কৌলিন্ প্রথার স্ষ্টি ও স্বর্ণ বণিক 
প্রভৃতি স্থপ্রতিষ্ঠিত বেণে বা বৈশ্য সমাজের-_সম্ভবত সন্বর্মীুরাগী বৌদ্ধ বলিয়া । 
_অধোনয়ন প্রভৃতি স্মরণীয় )। সেকালের বিরোধ বৈষম্যরই ফলে বাঁঙলায় 
বৌদ্ধ নাই এবং মুসলমানের এত সংখ্যাঁধিক্য এবং বৈষ্কবধর্ম এত বিস্তৃত। 

বাঙলার এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ধারা হইতে বাঙলা! সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির ধার] বিল্লেষণ করিলে যাহা মনে জাগে তাহ! এই-_ 

প্রথমত, যে-বাঁঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের এত প্রচলন দশম শতাব্দীতেও দেখি-_সে 
বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাঙলায় মধ্যযুগে কোথায় লুপ্ত হইল? 
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অনুমান কর! হয় মৌর্য যুগ হইতে বাঙল। দেশে উত্তর ভারতীয়দের বসতি- 
স্থাপন আরম্ভ হয়। সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়পুরে জৈন বৌদ্ধ ও (বৈষ্ণব) শ্রীক্ণ 
উপাসনার প্রমাণ হইতে বুঝি এই সব ধর্ম তখন কত প্রসারিত। পাল ও 
সেনরা বাঙলায় সেই ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় ( গৌড়ীরীতি, পাল-সেন ভাস্কর্য 
ও স্থাপত্য প্রভৃতি ) সুদৃঢ় করেন। কিন্তু বিজিত জনসাধারণ, বাঙালী জনসমাজ, 
সেই ব্রাহ্গণ্য ধর্ম ও আচাঁর-নিয়ম সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া লইতে পারে নাই। 
তাহার। তাহাদের আদিম তন্্রমন্ত্র যোগ-প্রক্রিয়া, লৌকিক দেবদেনী তখনো 
ছাড়ে নাই। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদ অপেক্ষ। বাউলাদেশ মহাষানী নের |. বজযান, 
সহজযান প্রভৃতির) ও শৈব সিদ্ধাচার্ধদের (ইহারা অনেকেই ছিলেন হাঁড়ি, ডোম 
জেলে ) প্রধান কেন্দ্র হয়। লৌকিক ভাষায় (বাঙলায় ) ধর্ম গ্রচার এই 
সিদ্ধাদেরই কীতি,_ ব্রান্মণ্যবাঁদীদের নয় । এই বাঙলা রচনাই ইহাদের একট 
বিক্রোহের প্রমাণ । বলা কর্তব্য, এই লৌকিক ধারা, তন্ত্রের মূলস্থিত এই 
গুহসাধন ও যোগপ্রক্রিয়। হয়ত মৌর্য যুগের পুর্ব হইতেই আদিম জনসমাজের 
মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল--যদ্দিও শান্ত্কার তাহাকে মানিত না, উল্লেখযোগ্যও 
মনে করিত না; কিন্তু এই লৌকিক ধারাই সিদ্ধা্দের বৌদ্ধতন্ত ও শৈবতন্ত্রে 
মধ্য দিয়া আসিয়। শাক্ত ও বৈষ্বের তন্ত্রাচারের বামাচার দিয়া সহজিয়া, 
আউল-বাউল, ( দেহতত্ব, কর্তাভজা, নানা ভজন ) প্রভৃতিতে, ও একটু 
শুদ্দিলাভ করিয়া রামপ্রসার্দের কালী কীর্তনে আসিয়া পৌছিয়াছে। 
চর্ধাপর্দ হইতে বাউলের গান, দেহতত্বের গান, সুফী মারফতী গান, গীতি 
কবিতার এঁতিহ্‌ এবং লৌকিক সঙ্গীত ও লৌকিক কাব্যের এক বিশিষ্ট 
এবং সরস ধারা এই বাঁঙালীর সঙ্গীতপ্রিয়ত। ও রসবোধের একটি প্রমাণ । 
বৈষ্ণব “পরাবলী” এই ধারারই লৌকিক রস ও ভাগবত মধুর রসে মিশাইয়া 
এক অপরূপ সৃষ্টি হইয়। উঠিয়াছে--কীর্তন বূপে এক নিজন্ব সংগীত শৈলীও দান 
করিয়াছে । বাঙলায় বৌদ্ধ তাস্ত্রিকতার বিবর্তনে মানস-সম্পদের দিক হুইতে 
এই ভাবে ঘটিয়াছে বৈষ্ণব ধারার উদ্বোধন; ভাহা লৌকিক রস-উত্তরাধিকাঁর 
ও পুনরুজ্জীবিত হিন্দু সদাচারের ফল। 

বা্যবপক্ষে বৌদ্ধ জাতিগুলি সেন যুগে অপমানিত ও অধিকার-বঞ্চিত হইয়া 
মুসলমান বিজয়ের পরে সহজেই মুসলমান হয় ( “নিরঞ্জনের রুম্মা” ইহারই 
আভাঁন )। যাহার তাহার পরেও বৌদ্ধ ছিল তাহার! নিত্যানন্দ ও 
গোম্বামীদের প্রয়ালে 'নেড়া-নেড়ী” রূপে বৈষব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে। 
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ঘিতীয়ত, মুসলমান রাঁজশক্তির বিজয়লাভে হিন্দু শাঁসকগ্রেণী যে দেড় শত 
ছুই শত বৎসরের মত (খ্রীঃ ১২০০-খ্রীঃ ১৪০ ) মৃহ্মান হইয়া যায় তাহাতে 
সন্দেহ নাই। অনেকে 'বাস্তত্যাগ” হইয়! পুঁথিপত্র, ধনজন লইয়া নেপাল ও 
বঙ্গে আশ্রয় লয়, এবং নিয়স্তরের মত উচ্চ স্তরেরও কিছু কিছু হিন্দু তখন 
বিজেতার ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু বা বৌদ্ধ নিম্নবর্ণের পক্ষে ধর্মাস্তর গ্রহণে 
অবশ্ঠ শুধু জাতিগত ( 68506 ) পীঠিক৷ (0805 ) ভাঁঙিয়া ফেলা চলিল, কিন্ত 
সামস্ত সমাজের শৌষণ তাই বলিয়া তাহাদ্দিগকে অব্যাহতি দিল ন1। উচ্চস্তরের 
হিন্দুদের পক্ষে অবশ্য শাসক-প্রতিষ্ঠা অনেক সময়ে অক্ষুণ্ন রহিল। কিন্তু দুই 
শতাব্দী অতিবাহিত হইতে হইতে দেখি--শাসকশরেণীর হিন্দু ও মুসলমানরা! 
নিজেদের শ্রেণীগত নৈকটা ও শোষক স্বার্থের এঁক্য বুঝিয়া লইয়াছে__পুরাঁতন 
হিন্দু শীসকশ্রেণী তখন মুসলমান স্থলতাঁন ও মৃসলমান শাঁসকশ্রেণীর সহিত বুঝাপড়া 
করিয়। লইয়াছে। ধর্মীস্তর গ্রহণ করিলে ত কথাই নাই, না করিলেও প্রাক্তন 
হিন্দু শাঁসকশ্রেণী অনেকাংশে নৃতন শাসকশ্রেণীর দোসর রূপেই পরিগণিত 
হইয়াছে । রাজা গণেশ ও যছুর (মুসলমান শাসকশ্রেণীর সমর্থনের জন্যই কি 
তিনি 'জালালুদিন” হন ?) পূর্বেই সেনাপতি রায় রাঁজাধর, আচার্ষ বৃহস্পতি মিশ্র 
প্রভৃতিকে আমর! দেখিতে পাই মুসলমান গৌড়েশ্বরের সহকারীরূপে সনাতন- 
রূপ (ব্রাহ্ষণ ), মালাধর বস্থ “গুণরাঁজ খা,” লস্কর রামচন্দ্র থা ( কায়স্থ), মহাকবি 
দামোদর ( বৈষ্ঠ ), কুলধর শ্তভরাঁজ খা (বণিক )-_ প্রভৃতির নাম পাঠান 
প্রশাসকবর্গের মধ্যে স্থপরিচিত | হোসেন শাহ ও নসরত শাহের স্থশাসনকালে 
( পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাঁগ হইতে ) এই হিন্দু-মুদলমান শাঁসকশ্রেণীর সহযোগ 
স্থনিশ্চিত হইয়া যায়-_কর্মচাঁরী ও ভৌমিক “ভন্রলোক” সমাজের বিকাশও 
চলিতে থাকে । আর উহারই আওতায় একদিকে মুসলমান শাসকদের প্রয়োজনে 
আর অন্যদিকে হিন্দু ব্রহ্ষণ্যবাঁদী উচ্চবর্ণের স্বধর্মরক্ষাঁর চেষ্টায় বাউল! ভাষার 
পৌরাণিক কাব্য (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বা শ্রীকুষ্ণকখা ও মঙ্গলকাব্য 
প্রভৃতি ) রচিত হইতে থাকে । সামন্ত রাজার্দের সভায়ও কোচবিহারে, 
রোসাঙ্গে, তুলুয়ায়, পরাগল খাঁর সভায় এই বাঙলা রচনার ধারা! উৎসাহ পাইতে 
থাকে। বলিতে গেলে মধ্য যুগের বাঁঙলার ব্রাঙ্মণ্যবার্দী সংস্কৃতিরও এক প্রধান 
পরিচয় বাঙলা রচনায়, অন্য পরিচয় সংস্কৃতচর্চায়__নবদ্ধীপ, শাস্তিপুর প্রসৃতির 
পণ্ডিত সমাজে । বিশেষত মিথিলা! হইতে ন্যায়চর্চ৷ বিজিত করিয়া আনিয়া 
নবদ্ীপে 'নব্যস্তায়ের আসন প্রতিষ্ঠায়, রঘুনন্দন প্রভৃতির নৃতন স্বতি প্রণয়নে 
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তাহা স্থদূঢ় হয়। ত্রাহ্মণাবাদী ভন্র সমাজ মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে দাড়ান নাই 
_ সুদলমান ধর্ম হইতে বরং হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদকে রক্ষা করিতে লাগিল, 
রাজনৈতিক বশ্যতা মানিয়া ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সংগঠিত করিয়] চলিল। 

অবশ্ঠ মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান পরিচয় এই সব শান্বে নয়, 
নব্যন্তায়েও নয়, বৈষব শাস্ত্রেও নয়,_-সেই পরিচয় বৈষ্ণব আন্দোলনে, 
বিশেষ করিয়। বাঙলায় রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে, পদ্াবলীতে, জীবনী গ্রন্থে, 
এবং বাঙালী হিন্দু সমাজকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামীর্দের নৃতন 
করিয়া সংগঠনে । জাতিচ্যুত বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদের দীক্ষা দান, নিপীড়িত 
সথববণিক প্রভৃতি জাতিদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সসম্মানে স্থান লাঁভ; ও 
প্রবীর প্রতাপ রুদ্র ও বিষুপুরের বীর হাম্বীরের রাজ্যে বৈষ্ণব জীবন-চর্ধার 
প্রতিষ্ঠ_এইসবের মধ্য দিয়া যে সত্য স্পষ্ট হয় তাহা এই ষে, হোসেন শাহ 
নসরৎ শাহের রাজত্বে আপেক্ষিক স্বস্তি লাভ করিয়া বাঙালী পণ্ডিত ও অভিজাত 
গো্ী এক ভক্তি-প্রধান ও রস-প্রধাঁন আন্দোলনে সমাজের আঁপামর সাধারণকে 
কোল" দিতে চাহিলেন _ এটিও বুদ্ধদেবের মত সংস্কারবাদী (অরাজনৈতিক ) 
প্রয়াস। এক বাহু রাজা ও অভিজাতের দিকে আর বাহু লোঁক-জীবনে 
প্রসারিত । ইহারই অনুরূপ একটি সংস্কারবাদী প্রয়ান করেন তন্ত্রীচার্যরা_ 
সেই লোকসমাজের আদিম তন্ত্রটারকে খানিকটা শোধন করিয়া, খানিকটা 
বৈদিক আগম-নিগম ও ও পৌরাণিক দেবতা শিব ও শক্তির সহিত সংযুক্ত 
করিয়া। 

চতুর্থত, মুদলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেও সাধারণ পল্লীজীবী বাঙালী 
মুসলমান শরিয়তি ইস্লাঁমকে গ্রহণ করিতে থাকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতকে । তৎপুর্বে শরিয়তি জীবনযাত্রা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত 
একমাত্র শহর ও রাজধানীর নিকটস্থ মুসলমানদের উপর, দূর পল্ীগ্রামের 
জনতার উপর নয়। কিন্তু তাই বলিয়া! মুমলমান ধর্মের জাতিভেদহীন বিরাট 
আবেদন হিন্দুধর্ম ও সমাজকে প্রভাবিত করে নাই; তাহা নয় । কবীর নানকের 
মত চৈতন্যেরও চেতনায় উহ নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল.। আবার 
মুদলমান বৈষ্ণব কবি পদাবলীও লিখিয়াছেন। এবং মুসলমান সুফী ধর্মের 
আলোকে বাঙলার লৌকিক রস-প্রধান সাধন! যে নৃতন কাব্য-সম্পদ ( মারফতি 
গাঁন, মুরশেদি গাঁন ) লাঁভ করিল তাহাও স্মরণীয় । কিন্তু মুসলমান বিজয়ের 
প্রধান এক ফল আরব্য রম্যন্তাস ও ফারসী (জিন-পরী গ্রভৃতির ) কল্পনা- 
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কাহিনীর প্রসার ) অন্ত প্রধান লাভ এছিক জীবনযাত্রার সন্বদ্ধে কাব্যচেতন।। 
মুসলমান কৰি দেবতার গান গাহেন না--শুধু জিনপরীর কথা ব1 জঙ্গনামাও 
তাহার গান নয়। তাহার গান মানুষের কথা--পদ্মাবতীর ( আলাওলের ), 
লোরচন্ত্রানীর ( দৌলত কাজীর )। আঁর অনেকাংশে এই মানবীয় চেতনাই 
“ময়মনসিংহ গাথাঁর” মত গাথা-সাহিত্যের লৌকিক ধারাকেও পুষ্ট করে। বলা 
বাহুল্য, লৌকিক কাঁব্যেরই একটি ধারা এই গাথার মধ্যে প্রবাহিত-__-আর 
বাঙলা সাহিত্যে “ময়মনসিংহ গীতিকার" তুলনা! নাই। “চর্যাপদ”, শ্রিকুষ্ককীর্তন? 
রামায়ণ ও মহাভারতের চিরনৃতন কাহিনী, কবিকম্কণের চরিত্র-চিত্রণের 
সার্থকতা, এবং পরম মধুর বৈষ্ণব পদাবলী ও ভাঁব-গভভীর 'শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত” 
শেষে রামপ্রমাদের ও কলানিপুণ ভারতচন্দ্রের কাব্য--উচ্চ গোঠীর ন্তায় ও স্মৃতি 
আর সংস্কৃতি কাব্য রচনা! কিংবা পৌরাণিক মঞ্গলকাব্য প্রচার,__এইসব কম 
সম্পদ নয়। কিন্তু ইহা! সত্বেও মনে হয়, আদি ও মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতি বড় 
বৈচিত্র্যহীন, এক ঘেয়ে,__ প্রায়ই বিষয়বস্ত এক ; রাম, শ্রীকৃষ্ণ, কিংবা চণ্ডী- 
মনস! গ্রভৃতি দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা । প্রায়ই কাব্যকল] বৈশিষ্ট্যহীন, 
নিরর্থক পদ মিলানো, অধিকাংশ সাহিত্য পদ্দবাচ্য নয়। বল! বাহুল্য, এই 
বৈচিত্রহীনতা৷ ও একঘেয়েমি বাঙলার সমতল ক্ষেত্রের প্রতিলিপি নয় (শ্রীযুক্ত 
স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাহারই আভাস একস্থলে দেখিয়াছেন)। উহা 
অতি-দীর্ঘায়িত সামন্ত যুগের মস্থরতাঁর প্রতিলিপি ও অতি-বিচ্ছিন্ন এক পল্ী প্রধান 
কষি-সভ্যতার বর্ণহীনতাঁর প্রতিচ্ছবি । আর ইহার মধ্যেও যাহা প্রধান কীতি 
তাহা লৌকিক প্রেরণার,_-ও লৌকিক সংযোগে প্রবুদ্ধ এক সংস্কারপন্থী লৌকিক 
ধর্মান্দোলনের ( বৈষ্ণব )। 


ল্রাওল্লাল্স লাক -সংস্কভিন্ল কপ 


কিন্তু যে বাঁঙাঁলী সংস্কৃতি এই হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, 
ক্রমশ নানাদিকে বিকশিত হুইয়াছে, সেই পল্লীপ্রধান বাঙালী সংস্কৃতি আমাদের 
অত্যস্ত পরিচিত। এখনে তাহ। লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু অত্যত্ত পরিচিত বলিয়াই 
আমর! তাহার সহজ ও অনাড়ম্বর উপকরণ ও উপাদানকে আমাদের সংস্কৃতির 
প্রধান অবলম্বন বলিয়। ভাবিতে কুষ্ঠিত হই। তথাপি ছুই একজন সংস্কৃতির 


২১৭ 


সন্ধনী  বাস্তবদৃষ্টিতে উহার রূপ সন্ধানে অগ্রসর হন। তাহাদের মধ্যে যুক্ত 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অন্কতম । তিনি অবশ্ত মোটেই বস্তবাদী নছেন, 
কিন্ত তাহার দৃষ্টি বস্তনিষ্ঠ; সেই হিসাবেই তাহার বিবরণ বন্তবাদীর পক্ষে 
আরও মূল্যবান্। তাঁহার কথিত বাঙালার সংস্কৃতির দিগদর্শনীটি তাই আমরা 
উদ্ধত করিতেছি । আদি ও মধ্যযুগের বাঙলার সংস্কৃতিকে আমরা কি কি 
স্থষ্টিতে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে এখনে দেখিতে পাই, ইহা! হইতে তাহা সংক্ষেপে 
জানিতে পারি । ূ 

1 ১] বাঙলার বাস্তব সভ্যতা-_বাঙলায় খড়ের চালের কুটার,) পুর্ববঙ্গের 
বেতের ও বাশের কাঁজ (লুপগ্তপ্রায় ); প্রাচীন কালের কাঠের কাজ) ঘর বা 
চণ্ডীমগ্ডপের থাম বা! খুঁটি, চালের বাতী। প্রভৃতিতে নানা চিত্র খোদাই কর! 
(এই কাষ্ঠ-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, এবং ইহা৷ প্রাচীন হিন্দু যুগের কাষ্ঠের ও 
প্রস্তরময় ভাস্কর্ষের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল )$ ইটের মন্দির; 
পোড়ামাটির ভাস্কর্য-ইটের উপরে নানারকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে 
খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিষুপুরকে 
বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রন্বরূপ উল্লেখ করিতে হয় )__ 
ইটে খোদাই ও মন্দিরের বাস্তবিষ্যা এখন প্রায় অবলুপ্ত। 

চিত্রবিষ্া__পুথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আকা (প্রায় 
লুপ্ত ), এবং অন্যপ্রকারের খাঁটি বাঙালী চিত্র-পদ্ধতি, যথা পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার 
পট, পূর্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাঁটের পট, শরায় ছবি আকা__ইহার 
অধিকাংশই এখন প্রায় লুপ্ধ; মাটির ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চালচিত্র আকা, 
মাটার সঙের পুতুলের পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্রব_ইহাই আমাদের বাঁধষিক 
পুজাগুলির কল্যাণে কোনও রকাম টিকিয়! আছে; রঙ্গীন মাটার পুতুল, কাঠের 
পুতুল, গ্রাম্যশিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প- জাপানী সেলুলয়েড পুতুলের সহিত 
আর প্রতিযোগিতা করিয়া আটিয়] উঠিতে পারিতেছেন।। 

দাইহাটা কাটোয়ার ভাক্করদের পাথরের দেবমুতিশিল্প ও অন্য ভাঙ্র্ষঃ 
মুশিদাবাদ ও কলিকাতার ভাস্করদের হাঁতীর দাতের কাজ-_মৃত্তি, চুড়ি, কৌট! 
প্রভৃতি (বাঙলার হাতীয় দাতের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী শিল্পীর। এই কাজে বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর পথস্ত 
পুছিয়াছে ); বিষুপুর ও ঢাকার শাখের কাজ--শাখে খোদাই, আধুনিক 
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মিহি. কাজের শখের সরু চুড়ি ইত্যাদি। সার! বাওলায় সোলার কাজ- 
খেলনা, ঠাকুরের সাজ, ডাকের সাজ । 

এতস্ডতিন্ন ঢাকার রূপার তারের কাজ ((2818155 আঅ০:]:) $ কলিকাতার 
রূপার নকাশীতোলা কাজ (15000556 01] )) কলিকাতার ব্বর্ণকারদের 
অলঙ্কারশিল্প, এতে বিলাঁতি ধরণের মীনার কাজ-- এগুলির প্রভাব রাঁঙলার 
বাহিরেও গিয়াছে । 

বাঙলার পিতল-কাসার বাসন, মুশিদাবাদ-খাগড়ার কাসার বাঁসন, বিষুপুরের 
পিতল কাস] ও ভরনের বাসন, ধাইহাট কাটোয়ার, বলপ্রাস বধমানের এবং 
ঢাঁক! প্রভৃতি পুর্ববঙ্গের নানাস্থানের পিতলের বাসন; কলিকাতার পিতলের 
বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রহ, নবদ্ধীপের মুতি ঢালাই, শাসপুর কুমিল্ল! প্রভৃতি 
স্থাপনের ইম্পাতের কাজ । 

বাঙলার খাগ্ত্রব্য--বাঙলাদেশের বিশিষ্ট শাকশুক্তানি ঘণ্ট প্রভৃতি, নিরামিষ 
ব্যঞ্জন ও তরকারী ; বাঙলার বিশেষত পুর্ব-বঙ্গের মৎস্য ও মাংস পাকের বিশেষ 
রীতি, বাঙলার কাস্থন্দী, ছডাতেঁতুল, আচার, খেজুরে গুড়, পাঁটালী, মুড়ী, 
মুড়কী, চালের গুড়া নারিকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারী নান! পিষ্টক ও মিষ্টান্ন ; 
বীরখণ্ডী, কদম, খাজা, গজ, সীতাভোগ, মিহিদান৷ ইত্যাদি; ছানার তৈয়ারী 
মিষ্টান্ন, বাঙলার নিজস্ব মিষ্টাব্র, নানাপ্রকারের সন্দেশ, পাঁনিতৌ য়া রসগোল] । 


বাঙলার পরিধেয়- মিহি মল্মল্‌, ঢাকার জামদানী ( ফুলতোলা কাপড় ), 
টাঙ্গাইল, শাস্তিপুর, চন্দ্রকোণা, ফরাসভাঙ্গা ( চন্দনগর ) প্রভৃতি স্থানের ধুতি 
ও শাড়ী, কুমিল্লার ময়নামতীর শাড়ী, মুশিদাবাদ্দের রেশম, গরদ, তসর, 
বীরভূম বীকুড়া বিষুপুরের রেশম, রাজশাহীর মট্কা; বীরভূম তাঁতিপাঁড়ার 
কড়িধার তসর ? বিষুপুরের রেশম-_কেটে, চেলী, নকশাদার ও বুটিদার শাড়ী। 
অধুন! বিলুপ্ত মুশিদাঁবাদের বালুচরের শাড়ী) হিমালয় প্রান্তের মোটা পশমী 
কম্বল; অধুনা প্রচলিত বাঙলার ছাপা৷ রেশমের শাড়ী । 

মেদিনীপুরের ুক্্ম মাদুর; কুমিল্লা, নওয়াখালি ও শ্রীহট্টের শীতল পাটি; 
বাঙলার নিজস্ব কৃষিশিল্প-_নানাপ্রকারের ধান, পান, পাটি; বাঙলার মাছের 
চাষ। 

বাঙলার নৌ শিক্প-_বিভিন্ন প্রকারের নৌকা (এই নৌ শিল্প এখন পায় 
অবলুপ্ত ); বীরভূমের বুহিতাল এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক 
উন্নতিলাভ করিয়াছিল । 
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[২] বাঙলার অনুষ্ঠান-মূলক সংস্কৃতি-_-বাঙলার সামাজিক বিধি ও 
ধর্মসাধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, বাঙলার হিন্দুর সম্পত্তি উত্তরাধিকার রীতি-_ 
দায়ভাগ ; বাঙলার সামাজিকতা--বিবাহ, শ্রা্ধ আদিতে উত্সব ও মিলনের 
রীতি এবং জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও মিত্রসম্মেলনের বিশেষ রীতি; বাঙলার পুজা, 
- ছুর্গাপুজা, কালীপুজা, জগ্ধাত্রীপুজা, দোল, রাঁস, সরম্বতী পুজা, সত্যনারায়ণ 
পুজা, বিশ্বকর্মী পুজ৷ প্রভৃতি বিশেষত্ময় পুজা! ও অনুষ্ঠানসমুহ এবং বিশেষ 
করিয়া! বাঙালীর জীবনে ছুর্গাপুজা ; মেয়েদের মধ্যে প্রচমিত বালিকাব্রত ; 
পারিবারিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়। নানা উৎসব-_ 
আটকৌড়ে, অন্রপ্রাশন, ভাইফোটা, জামাই যী, পৌষপার্বণ, নবান্ন, 'অরন্ধন, 
নৃতন খাতা প্রভৃতি । | 

মেয়েদের আলিপন1 আকা, কাঁথা সেলাই ও অন্যান্ গৃহ-শিল্প | 

বাঙলার লাঠিখেল! ও অন্য ক্রীড়া-কসরৎ 3 রায়বেশে নাচ; পুজার সময় 
ঢাঁকী-ঢুলীদের নাচ; পূর্ববঙ্গের আরতী নৃত্য; মেয়েদের ব্রতনৃত্য ; অন্ত 
নানাপ্রকারের নৃত্য। 

বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত উঈদের উৎসব, মহরমের ও শাহ. 
মাদারের অনুষ্ঠান ; ও নানাবিধ নৃত্য ও কসরৎ। 

[৩] বাঙলার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কতি-টোৌল চতুষ্পাঠি; 
বাঙলার সংস্কৃত বিছ্যা। _ জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া! বাঙলার সংস্কৃত কবি, 
দার্শনিক ও পণ্ডিতদের কীতি ; বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ ; নবছীপ, ভাটাপাড়া 
বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া, ত্রিপুরা, চট্টল, বিষুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পরস্পর] ; নৈয়ায়িক ও ম্মার্তগণ ; কষ্কানন্দ আগমবাগীশ 
প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্ধগণ ; মধুস্থদন সরন্বতী প্রমুখ বৈদীস্তিকগণ ; বাঙলার 
আধ্যাত্মিক পদ; বৌদ্ধ চর্যাপদ্দ ; বড়, চণ্ডীদাস। শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব; 
কষ্টদ্ণান কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত ; ব্রজবুলী ভাষার স্যষ্টি ও ব্রজবুলী 
সাহিত্য; বৈষ্ণব পদকর্তগণ, শাক্তপদ _রামপ্রসাদ ; রামায়ণ মহাভারতের 
রূপ; দেশে রাধাকুষ্ণ কাহিনীর বিশিষ্ট অভিব্যক্তি ; শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ 
মঙ্গলকাব্যের উপাখ্যান -- বেহুলা-লধিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্পর1 ও ধনপতি- 
-খুল্পনার কথা, লাউসেন কথা ( অধুন1 কম প্রচলিত )) পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপুজ। ; 
বাঙলার কথকতা, কীর্তন গান-কীর্তনের অভিব্যক্তি, গড়েরহাটি বা 
গরাণহাঁটি, মনোহরশায়ী, রাণীহাটি প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্তন; বাউল ও 
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ভাটিয়াল গান $ বাঙলার শ্লোক-পড়ার ্থুর, কবি, ঝুমুর; তরজা ও অন্ত 
গ্রাম্যগীতি ; পাঁচালী, বাঙলার যাত্রা, জারিগান ; মুসলমান মারফতী গান, 
মসিয়া গান) বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান পুথিপড়াঁর .নর, বাঙলার পয়ার। 
পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুগানের বাঁউলায় প্রচার বাঙলার প্রপদ, খেয়াল, টগ্সা, ঠুমরী, 
ঢপ, খেমটা | 

বাঙলার সাহিত্য -শ্রীরুষ্ণকীর্তন, চৈতন্য বৈষ্ণবগুরুগণের চরিত্র বিষয়ক 
পুস্তক, পদাবলী সাহিত্য, প্রাচীন বাঙালীর কাব্যাবলী (মঙ্গল কাব্য) ইত্যাদি; 
ভারতচন্দ্র রাঁমপ্রসাদ, বাঙল। সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্ত-_গীতি-কবিতা। 

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্ত ও বিষয় অবলম্বন করিয়। ইংরাঁজদের আগমন 
পর্যস্ত বাঙলার নিজন্ব সংস্কৃতি গড়িয়! উঠিয়াছিল।” ( “জাতি, সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য” -শ্রাহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় _ পৃঃ ৩৯-৪৩-১৩৪৫ বাং)। 

এই হিসাব সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হোঁক, মোটামুটি বেশ বিশদ । ইং ১৯৩৮ সালে 
রচিত এই সুদীর্ঘ অভিভাষণে বাঙালী সংস্কৃতির যে পরিচয় আছে আজ তাহাতে 
বড় বড় গ্রস্থ ও তথ্যরাশি যোগ করিয়া আর বেশি নৃতন সত্য যোগ্ধ কর! হয় 
মাত্র। কিন্ত লক্ষ্য করিবার মত কথা এই যে, এই অমূল্য তালিকায় 
মানস-সম্পদ্দের উল্লেখ আছে, পণ্যেরও উল্লেখ আছে; উল্লেখ নাই জীবিকার 
মূল উপকরণের, উৎপাদন প্রথার, সমাজ-সংস্থানের। তাই এই সংস্কৃতির 
স্বরূপ সম্বন্ধে এই হিসাবের সহায়ে আমর] কিছুটা ধারণ! করিতে পারি, কিন্ত 
সর্বাংশে সেই সংস্কৃতি বুবিতে পারি না। 


সংক্কতি ন্নাম “কাল্চল্ল? 


তথাপি অবশ্ বুঝি, যাহাকে আমর! “বাঙলার কাল্চার' বলিতাম তাহ। 
নিশ্চয়ই এইসব জিনিস লইয়া নয়। সেই “কালচারের? দৃষ্টিতে বাঙলার এই 
জীবনযাত্রা মনে হইত “সেকেলে” এবং 'পাঁড়াগীয়ে', তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই । 
অবস্থ ক্রমশ বাওলার পট, চালচিত্র মুত্িমন্দির আলপানা৷ প্রভৃতি লোক-কৃহির 
একটা সত্যকার ও কৃত্রিম সমাদরও বাড়িয়াছে। কিন্তমনে রাখা দরকার -_ 
বাঙালী আধুনিক যুগেও গ্রামেই থাকে । শতকরা ৮* জন বাঙালী (দুই-বের) 
গ্রামবাসী ; বাঁডীলীর অপেক্ষ। ভারতের অন্যান্ত প্রর্দেশের ( বিহার, উড়িস্া 
প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রদেশগুলি বাদ দিলে দেখিব ) অধিবাসীর। তাঁহাদের 
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পহরে বেশি বাঁদ করে। সভ্যতার “শহুরে মাঁপকাঠিতে” (8৮5048 0 
(08171580015 ) বাঙালী উচ্চে নয়_-যর্দিও পশ্চিমবঙ্গরাজ্য তাহার! এখন 
অগ্রসর। তাই, এই উপরের চিত্রকেই বাউলার চিত্র, বাঙালার সংস্কৃতি, না 
বলিয়াও উপায় নাই। কিন্তু 'বাঙলার কাল্চার” বলিতে আমরা যাহা বুবি, 
তাহাই যে এই বাঙলার সংস্কৃতিকে ছাঁপাইয়। উঠিয়াছে, তাহাকে তলাইয়! 
দিতেছে, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। আর তাহাতে আমাদের 
ছুঃখও বিশেষ নাই। অবশ্ ছুঃখ থাকিলেও ফল হইত না,-কারণ ''বাঁওলার 
কালচার ওপনিবেশিক যুগের বাঙলার সামাজিক অবস্থার ও ব্যবস্থায় ফল- 
আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরাধীন জীবনের সংযোগে তাহার উদ্ভব কিন্ত 
তাহার মধ্যে আধুনিক ও ভাবী-জীবনেয় বীজও ন1 ছিল তাহা নয়। 


লাঙতলাল্র কাল্ঙ্গাক্র-ন্বিলাস 


তবে ও্পনিবেশিক মার্কামার1 বাঙালীর কালচার বিলাস কৌতুক-ব্যঙ্গের 
বিষয়, সে দৃষ্টিতে তাহা তখন (১৯৪১ ইং) এইব্'প বোধ হইত। “বাঙলার 
কাল্চার” “সেকেলে'ও নয়, পাঁড়াগেয়ে”ও নয়। তাহা অন্ত জিনিস। কিন্ত 
কি জিনিস, সে বিষয়ে অধ্যাপকগণ কিন্তু একমত নন, শুধু এই বিষয়ে তীহারা 
একমত যে, উহা! 'পাড়াগেঁয়ে' নয়, 'সেকেলে'ও নয়। দরকার হইলে 'বাঙলার 
কাল্চার” বলিতে অবশ্ঠ আমর। বৈষ্ব কবিতার নাম করিব ; ফ্যাশান হিসাবে 
কীর্তনের উচ্চাঙ্গতা প্রমাণ করিব; এমনকি রেডিওতে ভাটিয়ালী চালাইব; 
ড্রয়িংরুমে পললী-সঙ্গীতের চর্চা করিব ; পুরাঁনে। কুলা, কাথা, পিড়া কলিকাতায় 
বহিয়া আনিয়। “বাঙলার কৃষ্টির' জন্য প্রাণপাত করিব ; আর কলম-ধরা আঙুলে 
আমাদের কন্ঠার! পর্যন্ত কলিকাতার সিমেপ্ট-বাধানে! সভাতলে আলপনা 
আকিতে বদিবেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, উহা! আমাদের স্বাভাবিক 
ও জীবস্ত অভ্যাস নহে, কৃত্রিম “কৃষ্টি-চর্চা_ ইহার সহিত আমাদের যোগন্থত্র 
আর নাই, তাই এই প্রাণপাঁত পরিশ্রমেও সেই পল্লীগ্রাণ 'বাঙলার কষ্ট 
বাচিয়া উঠিবে না। ষে সামস্ততন্ত্র ও পল্লীসমাজে এইসব জীবন-উপাদান ও 
এই জীবনযাত্র! সহজ ও ম্বাভাবিক ছিল সেই সামস্ততন্ত্র ভাঙিয়৷ গিয়াছে, সেই 
পল্লীমমাজ অিয়মান -কৃষি-সংস্কৃতির 'সেই স্তর শিল্প-প্রধান সাম্রাজাবাদের 
আঘাতে পরিবতিত ইইয়াছে। তাই সেই ত্তরে যেসব সৃষ্টি সহজ ও সম্ভব 
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ছিল, তাহা পরে সহজ ও সম্ভব নয়। ' জনগণও তাই এ সব উপাদান 
অনুষ্ঠানকে সহজ রূপ দিতে পারে না, আর তাহাকে ৰিকাঁশ করিতে পারে না। 
আময়া “ভদ্রলোকেরা” ত তাহা হইতে. আরও দুরে- আমরা উহাকে জীবন্ত 
রূপ দিব কি করিয়া? তাই ফ্যাশন হিসাবে চেষ্টা করি এসবকে বীচাঁইয় 
তুলিবার। অবশ্য আমাদের এইরূপ “কুষ্ি-চর্চাও এই “বাঙলার কালচারের, 
একট। অঙ্গ-_যেমন, বিলাতী শিল্পীদের চক্ষে নিগ্রো আর্ট আদরণীয়, যেমন 
আমাদেরই শিল্পীদের চক্ষে সীততাল-জীবন ও বৌদ্ধযুগ একটা রোমা্টিক 
বিষয়-বস্ত। আমাদের পুরাতন আচার অনুষ্ঠান আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর 
জীবনষাত্রার পক্ষে এতই দৃরবর্তী ঠেকে যে, আজ বিদেশী অতিথিকে সংবর্ধনা 
করিবার কালে প্রথমেই মনে পড়ে আয়োঁজনটা “ওরিয়েন্টাল হওয়! চাই। 
তারপর অধ্যাপকের বাড়িতে পাতি লইতে ছুটি, "স্যয়, চন্দন “ওরিয়েপ্টাল+ হবে 
ত ?” অর্থা্, কি আমার দেশীয়, কি আমার দেশীয় নয়, তাহাও ভূলিয় 
গিয়াছি ; মনে শুধু একটি খাটি দেশীয় ভাবই তৰু নিজের অজ্ঞাতে জাগিয়! 
আছে--পাতি লওয়া 1” 

ইহাই বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ওপনিবেশিক যুগের বাঙলায় কাল্চারের 
পরিচিত রূপ--উহ। ৯*% জনের জিনিস নয়; অথচ উহা ৯% জনের সেই 
পাতি লইবার মনোবৃত্তি ছাঁড়িতে পারে নাই; উহার আঁসন শহর, বলিতে 
পাঁরি একটিমাত্র শহর--কলিকাতা ; উহার জন্মও এই শহরের সঙ্গে, অর্থাৎ 
ইংরেজের কর্তৃত্বে। 


ল্রাঙভ্শান্ল ক্াল্্লান্তেল্র ককের 


ভারতবর্ষে ইংরেজের অভ্যুদয় তিনটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া আরভ হয়-- 
মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোদ্বাই। ইহাদের গায়ে ইংরেজ রাজত্বের তিন যুগ, ই- 
ভারতীয় বা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির তিন স্তর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল 
পর্যস্ত দেখিতে পাওয়! যাইত। ( লেখকের "শহরের রূপ ও স্বরূপ”, আনন্দবাজার 
পত্রিকা, রবিবার, পৌষ, ১৩৪৮) লেখকের 12£5600 ০0 414265, 
(0০515066 )001515175] 82666, ০৬. 9, 19409) লেখকের 13017029 : 
01/726 % 5625 0210%166) 0810065 00010101091 052565) ৩, 
30, 19407 লেখকের 7775 02182 0815756) 051০800 00570151091 
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3526৮, ০, 25, 1939 জ্টব্য )। যেমন মান্রাজে প্রথম যুগের সেই 
'আবহাঁওয়া রহিয় গিয়াছিল; নূতন শিল্পযুগের হাওয়া ঠিক বহে নাই; 
বোম্বাইতে নবজীত “জাতীয় ধনিক তন্ত্র (190191)91 7990162091516) “ম্বাজাত্য” 
ও “্বদেশী'তে (শব্ষটি বিশেষ অর্থযুক্ত ) প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ক্রমশ 
প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। আর কলিকাতায় খাঁটি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের 
মধ্যাহ্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও শেষ হয় নাই__বণিক ও ধনিক ইংরেজ 
পু'জিপতিরূপে এক বিলাঁতি পুঁজির এবং ওঁপনিবেশিক জীবনীত্রার পত্তন 
করিয়াছে ।-_দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাঁলে তাহাঁতে দেশী মাড়োঁয়ারী ভায়া ভাগীদার 
জুটিতে থাকে । মোটের উপর ইংরেজের প্রথম উদয় বাওলায় ট তাহার 
প্রধান প্রতিষ্ঠা বালায়। আবার ইংরেজের রাজত্বের ফলেই বাঙলায় ও সমগ্র 
ভারতে একভাবে “আধুনিক যুগ” আরম্ভ হয়। ইংরেজ যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির 
সর্বোচ্চ নিদর্শনও তাই এই “বাঙলার কাল্চার ; “আধুনিক যুগের” প্রথম 
পীঠস্থানও তাই ইংরেজের শহর এই কলিকাতা । এখান হইতেই আধুনিক 
ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দৌলনের স্ত্রপাত হইত । প্রধানত বাঙলাতেই 
আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি রূপ লাভ করে,_তারপর অনুরূপ ঢেউ অন্টান্ঠ 
প্রদেশে ছড়াইয়া যায় । 

ইংরেজী আমলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আপন আপন চেতন ইংরেজ রাজত্বে 
যাহা জাগিয়া উঠিতেছিল, প্রাগগামী বাঙলার জীবন ও চিন্তা হইতে তাহ 
প্রেরণ! সঞ্চয় করে, তাহারই অবশ্ঠ 'আপন-আপন, ছাদে, ভঙ্গিতে__ আধুনিক 
হিন্দী, মাঁরাঠী, গুজরাতীভাষী ছাতিগুলি আপনাদের অনুরূপ কালচারও স্থ্ট 
করিতে যত্বপর হয়। এই আধুনিক কালের খবিত ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্য 
প্রতিনিধি “বাঙলার কাল্চার”। যাহা রাঙলার কাল্চাঁর সম্বন্ধে প্রধানতম 
সত্য, তাহ! এ সব আধুনিক ভারতীয় কাল্চার সম্বন্ধেও প্রধানতম সত্য 
গৌণ বিষয়ে পার্থক্য, অবশ্ঠ স্থবিদিত। ভারতীয় সংস্কৃতিকে যে পুর্বযুগের 
সংস্কৃতিরক্রমবিকাঁশ বলিলে চলিবে না, তাহা আমরা দেখিতেছি। তাহার 
কারণ, এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় জীবনযাত্রায় এক আমুল পরিবর্তন আরম্ত 
হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজের ভারত আঁগমনও সেই পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের 
পরিচয় দেয় - তাহ। হইতেই সভ্যজগতে সামস্তযুগের অবসান ও বণিগ রাজের 
অত্যুদনয় বুঝিতে পারা যায় । আর সেই বণিকৃতস্ত্রের বু জটিল ঘাত-প্রতিঘাতে 
যেমন ভারতবর্ষের ইংরেজ বণিকের রাজত্ব লাভ হইল, তেমনি প্রধানত ভারতের 
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এশ্বর্ষে বিলাতে ব্রিটেনের শিল্পযুগের পত্তন হইল। আবার ভারতেও সেই 
শিল্পযুগের আক্রমণ ফলে লোপ পাইল কৃষি-সমাজের গৃহশিল্প ও পললী-সমাঁজের 
পুরানো ছাঁচ; এই কারণেই সেই পুরানে! জন-সংস্কৃতির পুরানে। ধারা আজ 
শুকাইয়া উঠিতেছে ; জন-জীবনও নৃতন খাঁতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে - 
কিন্তু তাহার একালের উপযোগী রূপ ঠিক গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে 
না। জন-সংস্কৃতির এই সন্কটের সৃচন1 হয় সাম্রাজ্যবার্দের ও বণিকতন্ত্রে 
আবির্তীবে আমাদের পুরাঁতন শিল্প ও কারুশিল্পের ধ্বংসে। তখন দেখা দিল 
নৃতন শাসক ও তাহার তীবেদার আমল দালালের দল ; দেশীয় সামন্ত রাজ, 
জমিদার ও তালুকদার, ফড়ে, ব্যবসায়ী ও উপজীবিকাঁবলম্বী “ধ্যশ্রেণী। 
ইহা! শুধু বাঙলা! নয়, ভারতীয় জীবনের প্রধান সত্য । ইহার সম্মেলন-ফলে 
ফুটিয়া উঠিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী প্রস্তাবে, বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশে, এক 
নৃতন “ভদ্রলোকে”র জীবনযাত্রা ; উহ্ারই শ্রেষ্ঠ কীতি “বাঙলার কাল্চার”। 
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এই কাঁল্চারেরও অবশ্ঠ পর্ব বিভাগ করা হয়।. যেমন, প্রথম পর্ব 
'রামমোহনী পর্ব” (ইং ১৮১৭-৪৩ )। রাঁমমোহনের যুক্তিবাদ (80107091190 ) 
সেদ্িনকার ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সহজেই আত্মীয়তা স্থাপন করিতে 
পারিল। কারণ, তখন ফরাসী বিপ্রবের পরস্তরে ইউরোপে রাগী গণতন্ত্রে 
( [02700901905 )১ ব্যক্তি-্বাধীনতীর ([0015100191150) ) ও জাতীয়তার 
(19610781197) বোধন 'চলিয়াছে। সতীদাহ নিষেধ, একেশ্বরবাদ্দিতা, 
সত্রীশিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন প্রভৃতি বহু বিষয়ে রামমোহন ইংরেজের 
সহায়ত লাঁভ করেন। তাহার চোখে ইংরেজের সংস্কৃতি এক নৃতন সম্ভাবনার 
বাহন রূপে দেখ] দেয় ; ইহ] রাঁমমোহনের যুগাবতাঁর গণ্য হইবার শেষ্ঠ দাবী, 
এবং উহ! যথেষ্ট দাঁবীও। ইউরোপের সভাত। যে যুগাস্তরকারী হইবে তাহা 
তিনি বুঝিয়াছিলেন__ইহাঁর অপেক্ষা বড় তাহার প্রতিভার প্রম্নাণ আর কিছু 
হইতে পারে না। কারণ, ইংরেজী শিক্ষার অর্থ তখনকার বহিষ্ণু বুর্জোয়া] বা 
বণিকতস্ত্রের শিক্ষার ফল লাভ করা। পৃথিবীতে তখন পর্যস্ত তাহাই 
সর্বাপেক্ষা উন্নত খিক্ষা,। উহার সংস্পর্শে আসিলে ভারতীয়গণের পৌরাণিক 
ও সামস্ততাস্ত্িক চিন্তা ও দৃষ্টি পরিবতিত হইবে, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে 
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ধর্মে, চিন্তায়, আচরণে, অনুষ্ঠানে বিপ্লব আঁসিতে বাধ্য, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। 
মেকলে ও লর্ড বেট্টিংকের প্রথম শিক্ষা প্রস্তাবে ও নাঁন। সংস্কারে এই রামমোহনী 
পর্বের জয় ও অবসাঁন ঘটে ১৮৪০এর পূর্বেই । দ্বিতীয় পর্বে আমিল ফোর্ট 
উইলিক়্মের শিক্ষিত আমাদের ইয়ং বেঙ্গলের” পর্ব। ইহার! ইংরেজের 
শিক্ষা দীক্ষাঁয় একেবারে ঝাঁপাইয়৷ পড়িলেন। কিন্তু তাহাতে নিজেরাই 
ডুবিয়া গেলেন, দেশকে তখনো নোঙ্গর-ছাঁড়া করিতে পারিলেন না। কারণ, 
ত্রাহাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় নাই-__ইংরেজের শিক্ষার্দীক্ষা, ইংরেজ সমাজের 
উপকরণ ইংরেজের সমাঁজ-সম্পর্ক ও জীবনযাত্রা হইতে উঠিয়াছে। আর এই 
দেশের সমাজ, ইহাঁর জীবনের উপকরণ, ইহার সমাজ-সম্পর্ক ইরেজের 
রাঁজ্যাধিকাঁরে ভাঙিতেছে বটে, কিন্তু বান্তব জীবনে ইংরেজ ধনিক তন্ত্রের ছাঁচে 
গঠিত হইতেছে না,__গঠিত হইতেছে “ওপনিবেশিক” (০0195] ) ছণাচে। 
থে “বিদ্রোহ' প্রায়ই বিপ্লবের পূর্বাভীম “ইয়ংবেজগল' সেই বিদ্রোহের বাহন-_ 
ইতিহাসের শ্রদ্ধেয় গোঠী। এই দ্বিতীয় পর্বের শেষ হইল ওয়েলেসলি ভালহৌপির 
সময়ে-যখন বণিকের রাজত্ব রেল লাইন পাতিয়া ব্যবসায় ফাদদিতে ও বাড়াইতে 
আরম্ভ করিতেছে । একবার যেখানে রেল লাইন বিল, সেখানে আর শিল্পযুগের 
আবিতাব ঠেকাইয়া৷ রাখা সম্ভব হইল না-বিশেষত যখন আবার সেই দেশে 
আছে সম্তা মজুর, গ্রচুর লৌহ ও কয়লা ([.০60615--481% ৪00 চ:28015 )। 
অন্তদিকে এই সময়েই (ইং ১৮৪৩) রাঁজনৈতিক আন্দোলনেরও স্ুত্রপাত করিল 
বাঙালী শিক্ষিতরা এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের সৃচন। হইল । অতএব, তৃতীয় 
পর্বে (ইং ১৮৫৮) দেখ! দিল ভারতীয় সমাজের সত্যকাঁর সামাজিক পরিবর্তন ; 
এবং দেখা দিলেন বিদ্যাসাগর, মধুক্দন, বঙ্কিম, কেশব ( দয়ানন্দ ), ও সর্বশেষে 
সেই পর্বের সর্বপ্রধাঁন ভারতীয় নেত। বিবেকানন্দ । রেল ও শিক্ষা সংযোগের 
ফলে প্রথম ভারতীয় স্বাজাত্যের আরম্ভ, আর দিপাহী বিপ্রোহের ফলে খ'টি 
সামস্ততম্ত্বের অবসাঁনও ভারতবর্ষ ব্যাঁপিয়। এই সময়েই স্থির হয়। তাহার পর 
চতুর্থ পর্বে ভারতের চক্ষে বিংশশতান্দীর উদ্বোধন ঘটে বুয়ার যুদ্ধে ও রুশ- 
জাপানী যুদ্ধে; উহার চেতন। প্রকাশিত হয় স্বদেশী আন্দোলনে ( ১৯০৪-৫ )। 
তাহার 'স্বরূপ ক্রমপরিস্ফুট হইয়! উঠে প্রথম সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষে। তখন 
হইতে (১৯১৮) শুক হয় গুপনিবেশক যুগের শেষ পর্ব--সংঘর্ষের পর্ব। একদিকে 
(সোভিয়েতের জন্ম ও দুঃসাহসিক অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা উহার প্রেক্ষাপট । আর 
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উত্তীর্ণ হয়, ( গান্ধী )-চিত্বরঞ্রন-রবীন্দ্রনাথে মূর্ত হয় এবং সর্বশেষে ১৯৩০এর 
পরে তাহাই আর এক নূতন পর্বের ঈঞ্গিত (পঞ্চম?) দান করে__একরূপে 
স্থভাষচন্দত্রের মধ্যে, (পণ্ডিত জহরলালেও ), অন্রূপে প্রধানত সাম্যবাদী 
চিস্তায়। স্বাধীন ভারতের জন্মে সেই সমীঁজতন্ত্রী সংগ্রামের পর্বের পথ মুক্ত হয়। 

্টব্য এই যে, বাঙলার কাল্চারের নায়কদের মধ্যে একজনও মুসলমান নন। 
ভারতীয় মুসলিম জীবনযাত্রা প্রধানত শহুরে । মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে ও সিপাহী 
দ্ধদমন-আঘাতে সেই জীর্ণ মুসলিম্‌ সংস্কৃতি মুচ্ছিত হইয়া পড়িল-_যেমন তুক্ 
আগমণে হিন্দুশামকের সংস্কৃতি একদিন মুচ্ছিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙলার 
মুসলমানের সংস্কৃতি পল্লীগত অর্থাৎ জনগণের জিনিস। আমাদের শহুরে 
কাল্চারের উদ্বোধনে সেই পল্লীকেন্্রিত জনসমাঁজের কেহই আহৃত হন নাই। 
তাহাদের মধ্যে সবে নৃতন কাল্চারের শিহরণ জাগিয়াঁছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়ে | 

দ্বিতীয় কথা এই যে, এই চার পাঁচ পর্বের 'বাওলার কাল্চার'কে প্রায় 
আধুনিক ভারতীয় কাল্চারও বলিতে পারা যায়, বন্ধনী মধ্যস্থ নাম কয়টি শুধু 
অবাঁঙালীর | এই কাল্চার যতই অগ্রসর হইয়াছে ততই অবাঁঙাঁলীও সেই 
ভারতীয় জীবনযাত্রার প্রাধান্ পুনলভ করিয়াছে । প্রথম দিকে এই প্রাধান্য 
বাঙাঁলীরই একচেটিয়। ছিল,__কেন ছিল, তাহার এতিহাঁসিক কারণ আমাদের 
বুঝিবাঁর বিষয়। তাহাই আঁসলে বাঙলার কাল্চারের স্বরূপ, অর্থাৎ ভারতীয় 
সংস্কৃতির ওপনিবেশিক রূপ, আমাদের চোখের সম্মুখে খুলিয়া! দেয়। 


১ বাঙলার মুসলিম শিক্ষিতদের পক্ষে নতাসতাই বাঙলার নিজম্ব জনসংস্কৃতির বাহন হওয়া! এই 
কারণে সহজতর ছিল কারণ তাহার! জন-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারায় নাই । অবশ্য তাহার অর্থ-- 
তাগদ্িগকে বাঙলস।র জীবন্ত যুগের জন-জীবনকে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার যুগৌপযোগী রূপ 
অধিকার কারতে হইবে । তাহা করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমত শরিয়তি ইস্লাম কথিত সমাজ ও 
সভাত। গড়িবার মোহ-_ অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীর আরব সভ্যতাকে বাঙলা দেশে বিংশ শতাব্দে প্রবর্তিত 
করিবার মোহ-ত্যাগ করিতে হইত। দ্বিতীয়ত, এই নূতন মুস্লিম চেতনাও পচাত্তর বছর 
আগেকার হিন্টুচেতনার মত ভুল করিতে আর্ত করে । নোকরশাহীর আওতায় হিন্দুদের বাঙলার 
কাল্চার চাকরের কাল্চার হইয়াছিল। মুসলমান চেতনা ও ১৯৩০-৪৭এর সময়ে মুসলমান মধ্যবিত্ত 
সমাজে আবদ্ধ থাকে, তাহার) চাকুরী ও মধাবিত্ত জীবনযাত্রার লোভে মাতিয়া খাকায় তাহাদের 
প্রয়াসও চাকরের কাল্চার হইতেই চাহিয়াছিল। 'বাবু কাল্চারের' পার্থ বাঙলাদেশ তাহ! হইলে দেখা 
দিত এক 'মিঞ। কাল্চারে' । বাঙালী মুসলমানের সে শক্তিও আয়ত্ত হইবার পূর্বে তাহার সর্বভারতীয় 
যুদলমান লমাজের অঙ্গীভূত হইয়া পড়েন ও দেশ-বিভাগে বাঙালীত্ব ছাড়িয়! পূর্ব পাকিস্তানী হইলেন। 
সেইখানে তাহারা আজ ১৯৬৩.৬ ৪এ সম্বিত ফিরিয়। পাইয়াছেন বলিয়। মনে হয়-_আপন বাঙালী 
গণতন্ত্রী স্বাধীনতার সংগ্রামে । 


পি. 


লাওজ্লাল্ল ক্যাত্নুলগালে দশ্শন্িক্ি 


তাহার পুর্বে এই বাঙলার কাল্টাঁরের নান! দিক কয়টি আবাঁর একবার 
এক নিমেষে আমরা দেখিয়া লই। তাহাঁতেই ওপনিবেশিক ভারতেরও আভাস 
গাওয়া যাঁয়, স্বাধীনতার যুগেও উহার উত্তরাধিকার বাউল! ও ভারতবর্ষ 
লাভ করিয়াছে । 

ভারতবর্ষে বণিক ইংরেজ রাজা হইলেন ১৭৬৪ হইতে। তারপর কাল্চারের 
নানাপর্বের মধ্যে আমরা দেখি--(১) ব্রাঙ্মধর্ষের বিকাশ £-_ইহার প্রবন্তা 
রামমোহন হইতে স্বগর্ণয় শিবনাথ শাস্ত্রী, পর্যস্ত নেতৃগণ। ইহার সহিত তুলনীয় 
ইউরোপের 2২010080101) ও 10665(81)0150- বাঁউল। দেশে উহাতে এক 
হিসাবে বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণার অস্কুরোদশম হয় বল! চলে। (২) হিন্দু 
জাগরণ ১ বঙ্কিম, বিবেকানন্দ হইতে রামরুষ্জ মিশন ও হিন্দু মহাঁসভা! পর্যন্ত এই 
শ্রোত বহিয়া আসিয়াছে । ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপীয় ক্যাথোলিক 
ধর্ষের 0:00106621-[260178610]0, (৩) সংস্কৃত চর্চা রাষমোহনের বেদাস্ত 
অনুশীলন, তত্ববোধিনী সভার প্রয়াস, বাচম্পতির অভিধাঁন, মহাভারতের 
অন্থবাদ হইতে এই ধার! একেবারে বঙ্গবাসীর শাস্ত্প্রকাশের অধ্যায় পার হইয়া 
বিংশ শতকের পণ্ডিতদের মধ্যে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। ইহাঁর সহিত 
তুলনীয় ইউরোপীয় রেনের্সাস ও তৎকালীন গ্রীকচর্চা। বাঁঙলাদেশ সংস্কৃত ও 
গালি প্রভৃতির চর্চায় ও অনুবাদে অগ্রগণ্য ছিল। কিন্তু স্মরণীয় এই ষে, 
রেনেন্সীস বাউলা দেশে যদি সত্য হইয়া! থাকে, সংস্কৃত চর্চায় হয় নাই, 
হইয়াছে ইংরেজী শিক্ষায়, _-অর্থাৎ বুর্জোয়। শিক্ষা্দীক্ষায় | (৪) সমাজ-সংস্কার :₹-- 
রামমোহন, বিদ্যাসাগর হইতে কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ইহার প্রবক্তা । 
ইহার এতিহ্‌ ব্রাঙ্ম-সমাজ, আর্ধ-সমাঁজ ও হিন্দুমহাসভাঁর সম্বল ছিল। কিন্তু 
সমাজে আজ আর সংস্কারের যুগ নাই, বৈপ্লবিক সংগঠনের যুগ আসিয়াছে । এই 
দিকে শিল্পপ্রবর্তক ও সাম্যবাদীবলম্বী জনসমাজই সেই প্রেরণার উত্তরাধিকারী । 
(৫) সাহিত্য £_ ঈশ্বরচন্ত্র (শিক্ষা-প্রবর্তক ), মধুক্দন ও বঙ্কিম প্রভৃতি 
ইংরেজী "শিক্ষিতদেরই ইহা! সর্বাংশে কীতি। সাহিত্য হিসাবে ইহার সহিত 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বা মধ্যযুগের বৈষ্ণব কাব্যের সম্পর্ক প্রায় নাই । বরং 
ইহার গ্রেরণা-_ইহার সহিত তুলনীয় ও--ঘোঁড়শ শতাঁবী হইতে ইংলগ্ডে যে 
লাহিত্য জন্মে তাহাই । (৬) নব শিল্প-পদ্ধতি :_ত্বদেনী যুগের পরে অবনীন্দ্রনাথ, 
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নন্দলাল হইতে ইহার জন্ম । ইহার সহিত ভারতীয় প্রাচীন শিল্পধাঁরার বা 
বাঙলার পটুয়াদ্দের ধারাঁর যোগস্থত্র অবাধ ছিল না_-যোঁগস্থত্র আছে নিবেদিতাঁর 
ওকাকুরার, হ্াঁভেলের এবং কুমারম্বামীর সহিত । (৭) সঙ্গীত £-__ওস্তাদের 
আসরে বাঙালীর স্থান ছিল গৌণ কিন্তু নগণ্য নয়; _-ঞ্পদে, ( উচ্চাঙ্গের 
কীর্তনে ), টগ্লায়, ও যে নৃতন সঙ্গীতের ধার রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন, তাহা 
উহার বৈশিষ্ট্য । রবীন্্রসঙ্গীতে কথ। ও স্থরের সমন্বয় স্থাপিতুহয়। ইহার রহস্যটুকু 
বুঝিবার মত। লোক-সঙ্গীত সাধারণত কথাপ্রধান ; বাঙলার লৌক-সঙ্গীতও 
তাহাই । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে সেই কথার সঙ্গে স্থরের নৃতন সমন্বয়ে ইহা 
একালের বাউনায় জনপ্রিয় হইয়াছে । কিন্তু ঠিক এই বিশেষ একটি ভাষাঁর কথার 
জন্যই মনে হয় তাহা এক নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত-টৈলীবূপে গৃহীত হইবে কিনা 
সন্দেহ। “রবীন্দ্র-সঙ্গীত ছাড়াও একট! বাঙালী সঙ্গীত-ধার! ক্রমশ বিকাশ 
লাভ করিয়াছে । বাউল, পল্লী-সঙ্গীত, ভাটিফ়ালী প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতের 
আবার প্রথম উদ্বোধনও বাঙালী শুরু করে। (৮) নাট্য ও নৃত্যকলা £--. 
বলাবাহুল্য ইহার বাহিরের রূপ যাহাই হউক, ইহার প্রেরণা ও আদর্শ 
প্রথমত আধুনিক ইংরেজী ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির । ভারতীয় চলচ্চিত্রের আদর্শ, 
মাকিন বিকৃতি | মুনাফাই চলচ্চিত্র শিল্পের লক্ষ্য, শিল্প-স্থষ্টি বা মান্থষের জীষনকে 
রূপায়িত করা সে হিসাবে ইহার গৌণ আদর্শ ছিল। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পরে বাঙালী প্রতিভ1 বিশেষ করিয়া চলচ্চিত্রেই নৃতন ক্ষ্টিপথ আয়ত্ত করিয়াছে । 
সত্যজিৎ রায় বাঙালী প্রতিভার দেই নৃতন দ্দিকের নায়ক। (৯) সাংস্কৃতিক 
গবেষণ] :--ইতিহাসে, পুরাঁতত্বে, ভাষাতত্বে, নৃতত্বে বাঙালীর দান আদর লাভ 
করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাঁর ক্ষেত্রে কলিকাঁতার বৈজ্ঞানিকগণই ভারতীয় 
গবেষকের দ্বার প্রথম মুক্ত“করেন। (১০) রাজনৈতিক আন্দোলন :__উহার 
উদ্বোধন প্রধানত ইংরেজী শিক্ষিতদের দ্বারা বালাদেশে আরম হয়, আর 
উহার ছুইটি ধারা অন্তত আছে। যেমন, একদিকে ভব্লিও-সি-ব্যনাজি 
(নামেই তীহার স্বাজাত্যের আদর্শ পরিস্ফুট ) আনন্দমোহন বন্ধু, স্থরেন্দ্রনীথ 
প্রভৃতি লিবারলগণ হইতে বিংশ শতাবীর পদস্থ স্যাশানালি্টরা ; আরদিকে 
বস্কিম-অরবিন্দের প্রেরণীপ্রস্থত বাঙলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত বিপ্লবী ধারা,__ধাহারা 
ক্রমে বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক চিন্তায় ও সামাজিক কর্মক্রমে বিশ্বাসী, ও 
গ্ণবিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছেন, মোটামুটি ধাহাঁরা সমাজতন্ত্রের 
পক্ষপাঁতী। 


২২৯ 


বল। হয়ত প্রয়োজন যে, যাহাকে আমর] “বাঙলার কাল্চার? বলি প্রধানত 
তাহা সম্ভব হইয়াছে ইংরেজী বা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্ত উহা ইংরেজ 
অধিকারেরই অবশ্ঠস্ভাবী ফল। কাজেই এ শিক্ষার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। এই পাশ্চাত্য শিক্ষা অবশ্য তখনকার “বুর্জোয়া” শিক্ষা-পদ্ধতি ; 
তাহার ফলে যে আমরা গণতন্ত্র ব্যক্তিম্বাতন্ত্, স্ত্রীশিক্ষা, সংবাদপত্র ও 
সভাসমিতির মূল্য বুঝিব, ইহা! আবার না বলিলেও চলে। দ্বিতীয় একটি কথা, 
এই বাঙলার কাল্চারের দিক কয়টির মধ্যে মানসিক সম্পদগুলিরই। হিসাব 
লওয়! হইয়াছে_-পাট, কয়লা, চা প্রভৃতির কথা বল! হয় নাই। | কারণ, 
বাঙলার কাল্চার"-বাদীদের চোখে কাল্চারের সেই বাম্তব হিসাব গৌণ 
বলিয়া গণ্য হইত। সেই মারাত্মক ভ্রাস্তির ফলে ভারতীয় জীবনে নেতৃত্ব লাঁভ 
বাঙালীর অসম্ভব। 


বাওক্লাল্ল হ্ষাজ্।োল্লেল্স ন্নিজীদক 


মোটামুটি এই যে নানাদিকে বাঙলার কাল্চাঁর বিকাশ লাভ করিল তাহার 
মূল কোথায়, আর সমস্ত জড়াইয়! তাহার কোন্‌ রূপটি প্রকাশিত হইল-_অর্থাৎ 
তাহার স্বরূপ কী-_ এইবার সংক্ষেপে তাহা নির্দেশ করিতে বোধহয় অস্থবিধা 
নাই। পুনরুক্তির দোষ ঘটিলেও বলিতে হইবে_-(১) ইহা ৯*% জনের 
কাল্চার নয় ; (২) ইহ! ভারতীয় পুরাতন সংস্কৃতির স্বচ্ছন্দ ক্রমবিকাশ নয়) 
(৩) ইহ! কৃষি-প্রধান পল্লী-জীবনের সংস্কৃতি নয়; (৪) ইহা মাত্র মধ্যবিত্ত ও 
ইংরেজী শিক্ষিতদের স্থষ্টি (এবং যেহেতু ইহারা অধিকাংশেই প্রীয় হিন্দু, অতএব 
মুসলমানগণ ইহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই )) (৫) ইহা 
শহরে জাত এবং শহরেই প্রায় সমাসীন ; (৬) ইহা বাহিরের বণিক্‌ সংস্কৃতির 
আঘাতে আমাদের ক্রম-পরান্ত কৃষি-সংস্কৃতি হইতে ফুটিয়। উঠিয়াছে ; (৭) ইহা! 
প্রধানত বাঙালীর মানস সংস্কৃতির ইতিহাস বহন করে, এবং তাহার আধিক 
জীবনকে তুলিয়! থাকিতে চাহিত ব। অবজ্ঞা করিত ) (৮) এবং সর্বশেষে, ইহা 
মাত্র সায়ান্তাংশে আভান দেয় সমাজগত পরিবর্তনের (রাষ্ট্রকর্ষে ও সামাজিক 
সংস্কারে ) আর ' জীবিকাঁগত বা বাস্তব উপকরণগত সংস্কৃতির (যাহা! ৯% 
জনের কিংবা শহরের বাকী জনগণের, মজুরের, ফেরিওয়ালার, দোকানীর, 
'পশার্ির জীবনযাত্রা, জীবন-ৃষ্টি, এই নবের) প্রান্ত, খোজই রাখিতে 
চাঞ্জু নাই। 


গা 
88৫. 
চাটি 


কর্পওসানিনসী ভ্ডমি-্যন্বন্ছ। 


মানস-সংস্কৃতির উপর যে এত রেশি জোর পড়িল, এবং উহার যে এরূপ 
অসাধারণ বিকাঁশ ঘটিল তাহার কারণ এতিহাসিক। ইংরেজ বণিক রাজ 
হইলেন; ১৭৩৪ সালে তীহাঁর! দেওয়ানী লাভ করিলেন। ১৭৯৩তে দশশালা 
বন্দোবস্ত করিলেন, এবং তাহাই পরে জমিদীরী প্রথায় “চিরস্থায়ী” রূপ লাভ 
করিল। অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাবের মধ্যেই বাঙলার ভূমি-ব/বস্থার এত বড় একটা 
বিপর্যয়ের স্ত্রপাঁত হইল যাহ পূর্ব পূর্ব যুগে সম্ভব হয় নাই। গ্রথমত, 
বিলাতী কায়দাঁয় খাজনা (1০770) ধার্য কর! হইল, শস্যের পরিবর্তে "মুদ্রা কর, 
প্রবর্তনের চেষ্টা চলিল। পূর্বে রাজন্ব অজন্মা-অনাবৃষ্টিতে বাঁড়িত-কমিত, 
কৃষকের উহাতে সুবিধা ছিল। মুদ্রা কর, সেই অবস্থার হিসাব রাখে না, 
জমির উপর “খাজনা” দিতে হইবে__এই তাহার হিসাব। উহা! পূর্বেকার মত 
“রাজস্ব, উৎপাদনে রাজার অংশ, বলিয়াঁও পরিগণিত হয় না। দ্বিতীয়ত, জমির 
মালিকানা আর কৃষকের কিংব। গল্লী-গোষ্ঠীর রহিল না । ই'রেজী থিওরি মত, 
উহ! রাজার হইল। ইহাই বিলাতী নীতি-_এই নীতি অনুযায়ী কৃষক খাজন! 
না দিলেই উৎখাত হয়। তৃতীয়ত, বণিক রাঁজা আবার মাঁলিকান! ইজার] দিয় 
দিলেন নানা খাঁজনা-জোগানদীরদের হাঁতে- ইহাঁরাই জমিদার । কার্ধত জমির 
মালিক হন ইহারাই।১ প্রজার খাজন! দীড়ায় ১৮ কোটি টাকা (আব ওয়াঁৰ 
কয় কোটি টাকা তাহা না! বলিলেও চলে "১ আর সরকার পাইত্বেন ৩ 
কোটিরও কম; বাদ্বাকী জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাপ্য হইত। কিন্ত 
১৭৯৩-এর বন্দোবস্ত অনুসারে কথ। ছিল সরকারী পাওনার (যেমন তখনকার 
হিসাবে ৩ কোটির ) এক দশমাংশের ( অর্থাৎ তখনকার হিলাবে ৩০ লক্ষের ) 
বেশি জমিদারের প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিবেন ন1। কিন্তু ক্রমে 
জমিদারের নিজ আদায় মোট ৯ কোটির মত হইল--কাহারে কাহারো! মতে 
১৭1১৮ কোটি। অতএব 'জমিদাঁরী' ঘে বাঙল! দেশের সম্পন্নদের নিকট একটা 

১ ভারতবর্ষের ধেখানে “তালুকদারী' ও রায়তোয়ারী প্রথা প্রবতিত হয় সেখানেও "মুত্র কর 
প্রবর্তনে কৃষক নিঃস্ব হইল। সেখানেও মধ্মত্বভোগীর উদ্ভব হইল দেখানেও ত্রমশ গৃহশিল্পের 
বিনাশে শিল্পীর আসিয়া! কৃষকের সংখা! বাড়াইল। কিন্তু রায়তোয়ারী প্রদেশে 'জমি' মুনাফার 
এত বড. বন, হইল না? ব্যংমামীরাও তাই জমিদার হইতে চাহিল না। 


১০ 


ও 


প্রকাণ্ড লাভের ও লোভের জিনিস হইয়া উঠে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 
মনে হইবে, জমিদারী প্রথায় ইংরেজ বণিকরাঁজের বুঝি লাভ ছিল না। 
কিন্তু ১৭৬৫এর পরে দেশে যে খাঁজন। নিলামের? অত্যাচার চলে আজও তাঁহার 
স্থৃতি মান্থষের মন হইতে মুছিয়! যাঁয় নাই । “ছিগ্নাত্তরের মধ্ষস্তর” এই দেশের 
91901. [0০801 ১৭৯৩তেও ইংরেজ বণিক লাভের অস্ক কিছু মাত্র কমাইয়। 
এই ভূমি-বাবস্থা করে নাই। তাহাঁদের হিসাব মতে মুঘল রাঁজত্বের শেষদিকে 
১৭৬৪-৬৫এ রাঁজস্ব ছিল ৮১৮১০০০ পাঁউণ্ড; কোম্পানি দেওয়ানী পাওয়ার সঙ্গে 
১৭৬৫-৬৬তে উহ! বুঁড়িল, ১৪১৭০১০০০ পাঁউণ্ডে; আর ১৭৭৩ মালের 
বন্দোবস্ত অন্থযায়ী সেই সরকারী ভূমি-রাজস্ব স্থির হইল ৩০.৯১,০০০ পাঁউগু। 
আর যাহাই হউক, বণ্ণিকের৷ মুনাফা! ছাড়িয়া দেয় নাই, ইহা না বলিলেও 
চলে। 

তাহা ছাড়া, কয়েকটি প্রধান কারণে চিরস্থায়ী বান্দোবস্তের প্রবর্তন হয়-_ 
প্রথমত, বংসরে বৎসরে বন্দোবস্ত যাহার লইত তাহার] রায়তের উপর শত 
অত্যাচার করিয়াও সেইরূপ উচ্চহারে খাজনা আদায় করিয়া উঠিতে পাঁরিত 
না। কাঁজেই সরকাঁপী বাজেটের আদাফ়ী খাজনা বাকী পড়িত। দ্বিতীয়ত, 
কর্ণওয়ালিস্‌ স্পষ্ট ভাঁষায়ই বলিয়াছেন, তিনি চাহিয়াছিলেন এই দেশে ইংলগ্ের 
অহ্থকরণে একদল ভারতীয় ভূম্বামী (183010106[ ) গঠন করিবেন। ইহার 
এক যুক্তি_তাহাঁর] জমির উন্নতি করিবে ;__-জমিদারের। অবশ্য ইহার কিছুমাত্র 
করিলেন না। কর্ণওয়ালিস্‌ চাহিয়াছিলেন এইভাবে জমিদারদের ঘাড়ে 
ভারতবর্ষে চিরদিন যাহ] রাঁজাঁর কর্তব্য ছিল,__-যেমন কৃষির প্রয়োজনে বড় বড় 
খালবিল খনন ও সংরক্ষণ, জল নিষ্ষাশনের ব্যবস্থা, পথঘাট প্রভৃতি- তাহা! 
চাপাইয়! দিবেন, কোম্পানি শুধু জমির মানিকান। ও রাজস্ব ভোগ করিবে। 
উহার ফলে এবং দুইশত বৎসরে এসব জিনিস একেবারে ধ্বংস হইল, নদীনালা 
বন্ধ হইল, রাজা বা জমিদীর কেহই দৃক্পাত করিল না (172%8116 [77015 £। 
1720/6) 910 £১00001 0090001051854 ও 73217£21 1717426207 0০07777:21692 
1320, 1930 'প্রষ্টব্য )। এই ভৃত্বামী স্ষ্টি করার তৃতীয় যুক্তি- 
কর্ণওয়ালিস বুঝিয়াছিলেন, জমিদার সরকারের নূতন প্রতিষ্ঠিত শাসনের 
মেকুদগ্তন্ব্ূপ হুইবে। পরে লর্ড উইলিয়ম বে্টিংক আবার এই কথাই মনে 
করাইয়া দেন £ (100 ৬1111210 021061001--502501) ০2 2০৬, ৪, 
1829; 00006500010 9195607:65 2772 1000%17%87085 07 1102 20110, 


২৩২ 


৬০]. 1, ০. 215, দান, 4. 9. 75105 ভষ্টব্য | ) “চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
মধ্যে নানা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে ক্রটি আঁছে সত্য ; তবু ইহার দ্বারা জনগণের উপর 
পুর্ণ কর্তৃত্বশীলী বড় একদল ধনী তৃম্বামী সম্প্রদায় তৈয়ারী হয়। ইহাতে এই 
একটি বিরাট স্থবিধা হইয়াছে যে-_যদি বিস্তৃত গণ-বিক্ষোভ ব1 বিপ্রবের ফলে 
শ1সনকাধের নিবিদ্বতার ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায় নিজেদের 
স্বার্থে ব্রিটিশ শাঁলন বজায় রাঁখিবাঁর জন্য সর্বদা! তৎপর থাঁকিবে |” 
পুরাতন ভূঁমি-বাবস্থার পরিবর্তনে কিন্তু কবি-সমাঁজের পরিবর্তনও অবশ্থস্তাবী 
হইল। কারণ (১) মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে জায়গীরদাররা৷ প্রায় আঁধা-স্বাধীন 
সামন্ত হইয়! উঠিয়াছিলেন- সেই সব বৃনিয়াদী বংশের আরও পতন হইল। (২) 
টাকাওয়লা “দেওয়ান” “গোমস্তারা, কোম্পানির প্রভৃদের রূপায় এই মুনাফার 
ব্যবসায়ের মালিক হইয়া নৃতন জমিদার গোষ্ঠীর পত্তন করিলেন। ইহাদের 
অর্থলোভ স্বভাবতই ছিল অপরিমিত। কাঁরণ অনেকেই ছিলেন কোম্পানির 
সাহেব স্থবার অনুচর, দালাল, বেনিয়ন, মুৎস্দ্দি; বাজারে বন্দরে সেদিন ইহার! 
ভাগ্যান্বেষণে জুটিয়াছিলেন। সেদিনকাঁর ইংরেজী 'কুঠি'র কাঞ্চন মানদগুই ছিল 
ইহার্দের নিকট প্রধান। ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীর পদবীতে উন্নীত হইবার 
আশ তাহাদের ছিল না, সেই আভিজাত্যের মানদণ্ডও তীহাঁর। গ্রহণ করেন 
নাই । শোভারাম বসাক, রতু সরকার, গোবিন্দ মিত্র প্রভৃতি (১৭৫৭) প্রধানগণ 
পোঁষ্য অনুচর ও বাইজীর নামে টাকা মারিতে দ্বিধা করিতেন না_তীাহাদের 
নীতিজ্ঞানে উহ! দৌোঁষাঁবহ ছিল না । (1,076-59160750%7 10117 816 13900145 
0 672 0061127267১ [০১ 354,358 ও সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ব্রজেন্্ 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।| কিন্তু কর্ণওয়ালিসের কপায় একবারে 
সেই অভিজাত পর্যায়েই এই শ্রেণীর স্থান পাইবার স্থযোগ হইল জমিদার রূপে, 
অথচ মুনাঁফার হিসাবেও জমিদারী তাহাদের নিকট অত্যন্ত লোভনীয় 
ইহারও আবার ফল যাঁহ৷ দীড়াইল তাহ বুঝিবার মত। প্রথমত যে সব 
পুরানো ঘর পুরানে। সমাজ ও বাস্তব সংস্কৃতি পোষণ করিতেন তাহারা লোপ 
পাইলেন । নৃতন জমিদারের শিক্ষায় (অথবা! উহার অভাবে ), রুচিতে (উহারও 
অভাবে) সেই পল্লী-সংস্কতিকে পাঁলন করিতে পারিলেন না। খালবিল নদীনাল৷ 
মজিয়া চলিল, পথঘাট জল সংরক্ষণের ও নিফাঁশনের নাঁলাগুলি, এই সবের 
দায়িত্ব তাহার! গ্রহণ করিলেন না। তাহারা শহরের মানুষ, কাজেই পল্জী- 
সংস্কৃতির সমাদর বুবিতেনও না। তাহাদের মধ্যে ধাহার1 দূরে দূরে গ্রামে 
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জমিদ্ারীর মধ্যে বাস করিতেন-_-যেমন বরেন্দ্র ভূমির জমিদারেরা-_তীহাঁদেরও 
ক্রমেই চোখ পড়িল সাহেবদের ও কোম্পানির কায়দার দিকে । সবধত্রই 
কৃষিসংস্কৃতির ক্রমশ দুর্দিন আসিল। কারণ, প্রথমত ছিল নৃতন নিষ্ঠুর করভার, 
দ্বিতীয়ত, পুর্তাভাঁবে কৃষির অব্যবস্থ1! । তৃতীয়ত, কৃষকের সহিত ব্যবহারে 
নৃতন জমিদদীরের কোনো পুরাতন সম্পর্কের মর্ধাদা রাঁখিলেন না। “খাঁজন] দেও, 
নজরানা! দেও, আবওয়াব দেও, না হইলে উৎসন্নে যাও'_অর্থাৎ রিলাতী 
বণিকরাজের যেমনিতর নীতি, তেমনিতর তাহাদের দালাল দেশীয় জমিদার 
বেনিয়নদেরও নীতি হইয়া উঠিল। পরবতরীকালে ইহাদের উত্তরাঁধিকরিগণ 
অবশ্ত আবার পূর্বপুরুষের দেই দালালী-মনোবৃত্তি ছাড়িয়া নুতন আভিজাত্য- 
রীতির চর্চা করেন। ফলে তীহার আবার দেশে নানা পর্যায়ের তালুকদার, 
জোত্দার প্রভৃতি মধ্যন্বত্বভোগীর ও মধ্যবিত্ত সমাজের স্থ্টি করিলেন । কিন্ত 
ইংরাজ যুগের ভূমি-ব্যবস্থায় ১৮* সনের পুরবেই যে আঘাত পল্লীকেন্দ্রিক 
কৃষি-সমাজ লাভ করিল তাহ! প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্য নয়-_ আর 
কাহারও সে ইচ্ছাও ছিল না। 

এই সঙ্গেই এই ভূমি-ব্যবস্থার দ্বিতীয় ফলটিও উল্লেখযোগ্য £ কোম্পানির 
এই বেনিয়ন, মুন্সী, মূতস্দ্দি, দেওয়ান-_ ইহারা দেশের নৃতন ব্যবসায়ীরূপে 
দীড়াইতেছিলেন। ইহারাই স্বাভাবিক বিকাশের পথ পাইলে বাণিজ্যে-বাবসায়ে 
লক্ষমীলাভ করিতেন__বণিক ধনিকে পরিণত হইতেন। পূর্ব যুগের সওদীগরী পুঁজি 
ইহাদ্েরই চেষ্টায় “বণিক পুজি” হইবার কথা। কিন্তু বিদেশী বণিগরাজের 
আওতায় ইহারা প্রথমত রহিলেন দালাল শ্রেণীর ব্যবসায়ী হইয়া । তারপর 
দেখিলেন দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির একচেটিয়া, দেশীয়দের পক্ষে 
উহ! নিষিদ্ধ ; অথচ বহিবাণিজ্যেই আসল লাভ। অগ্ঠদিকে অন্তর্বাণিজ্যে, অর্থাৎ 
ব্যবসায়পত্রেও তাহারা আবার দেখিলেন, কোম্পানির রাজত্বে তাহার জুলুমবাজ 
সাহেব কর্মচারীরা বড় বড় দ্বিকগুলি দখল করিয়া লইতেছেন। অতএব, বাধ্য 
হইয়াই দেশীয় ব্যবসায়ীর] অনেকটা ব্যবসায়পত্র ছাঁড়িয়৷ বাড়িঘর, জমিজমায় 
টীকা খাটাইতে লাগিলেন । পরের দিকে “কোম্পানির কাগজ'ও তাই ইহাদের : 
নিকট একটা লোভের জিনিস হইল। এমনি অবস্থায়_যখন “চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত তাঁহাদের একই কালে মুনাফা ও আভিজাত্যের পথ করিয়া দিল 
ভখন-_দেব, মিত্র, সিংহ, বসাক, শেঠ, ম্পিক, শীল সরুলেই জমিদার হইতে 
উলিলেন। ইহাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ. করিয়া তিলি ও সান! বাবসামীরাও 
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পরবতী সময়ে “জযিদারবাবু! হইতে লাঁগিলেন। অন্যদিকে গ্রদেশাস্তরের 
ব্যবসায়ীরা ধীরে ধারে বাঙলার অন্তর্বাণিজযের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিলেন ;-তীহাঁদেরও দুই চাঁরিজন অবশ্ঠ জমিদার হইলেন। বাঙলার 
ব্যবসাঁপত্র চলিয়া গেল এই ভিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে । সেই ব্যবস! ক্ষেত্র 
হইতেই অন্যান্ প্রদেশের মত এখাঁনকাঁর সেই অবাঁঙালী ধনবান্‌ ব্যবসায়ীরাঁও 
ধীরে ধীরে শিল্পপতি ও পুঁজিপতি হইতে পারিয়াছেন। অন্যদিকে বাঙলার 
বাতিল জমিদাঁর-শ্রেণীর তদ্দুপযোগী শিক্ষা নাই, পুঁজিও নাই ; জমিদারী 
হারাইলেও ধনিক হন নাই। 

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমি-ব্যবস্থায় দেড়শত বৎসরে বাঁঙালী 
ব্যবসায়ী 'আর রহিল না, বাঙলার ভাগ্যবান ও ভাগ্যান্বেষীরা__বাঙালী 
হাইকোর্টের জজ হইতে বাঙালী পশ্চিমের কমিসেরিয়েটের জোগানদাঁর এবং 
পূর্ববাঙলার ব্যবসায়ী মহাজন সকলে-_শিল্প-প্রচেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া 
রহিলেন। বাঙালী “স্বদেশী” আন্দোলন করিল, “ম্বদেশী” শিল্প গড়িতে পাঁরিল 
না-_-ইহাঁও সেই 'জমিদারী প্রথার” ফল। 

কর্ণওয়ালিসী ভূমি-ব্যবস্থার ফল একটু বিশদ করিয়াই বল! হইল । বাঙালীর 
পক্ষে তাহার গুরুত্ব কাল হইয়াছে । কারণ, ইহাঁর ফলে ব্যবসায়ীর জমিদার 
হইল, বাণিজ্যের ও শিল্লের পথে পাঁ"ও বাঁড়াইল না; অর্ধ সাঁমস্ত জমিদারের 
সৃষ্টিতে পুরাতন কৃষি-সম্পর্ক পরিবতিত হইল, স্থট্টি হইল মধ্যন্বত্বের। আর 
করভারে ও নদীনালার অভাবে, বাঙলার কঘক-সাধাঁরণ একটা চরম দুর্দশার 
দিকে চলিল। তাহারই ফলে আবার প্রভাবশালী হইল মহাজন বা সাউকাঁর 
ও মহাজন-জমিদার শ্রেণী; উহাদেরও টাকা ব্যবসাঁয়ে খাটিত না, খাটিত শেষ 
পর্যস্ত জমিতে ব। জমির উপন্বত্বভোগীদের মধ্যে । 


সভনী-স্পিল্েল হ্রল্রংস 


এক কথায় জমি ছাঁড়া টাকা খাঁটাইবার আর কোনো! উপায়ই ইংরেজ, 
বণিগরাঁজ দেশীয় বিত্তবান লোকদের হাতে রাখিলেন ন1। ইহাই সাম্াজ্য- 
ধাদের সমাতন নিয়ম । ইহার সঙ্গে আবার স্মরণীয় আরও ভয়ঙ্কর কথা_ 
জমি ছাঁড়া দেশীয় শর্মজীবীদের জীবিকারও আর কোন পথ সাম্রাঙ্গাবাদ উন্মুক্ত 
রাখিল না। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পুর্ব হৃইতেই বণিগুরাঙ্তু এখানকার শিল্পীদের 
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ধবংন-সাঁধন করিতে আরম্ভ করেন। এইদ্রিকে তাহাদের তখন পর্যস্ত সহায় 
ছিল--নিজেদের সংগঠনশক্তি এবং নবলন্ধ রাষ্্শক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদ আরম হইতেই বিলাতের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বিলাঁতের ব্যবসায়ীদের 
তাড়নায় শিল্পষস্ব আবিষ্কার করিতে লাগিল; সেই পাদ উতীর্ণ না হইতেই 
বিলাতের “শিল্প-বিপ্রব সম্ভব হইল (১৮১৫ )। বণিগ রাজ যখন ধনিকরাজ রূপে 
ভারত-সাম্রাজযে অভিষিক্ত হইলেন-_ রাষ্ট্রশক্তি ও ঘন্ত্রশক্তির যুগপৎ প্রয়োগে 
আমাদের কৃষি-সমাছের পল্লী-শিল্প দেখিতে না৷ দেখিতে নষ্ট হইয়া গেল। উহার 
স্থান লইল ইংরেজ পুঁজিদার, ইংরেজ বণিক-__ইহারই নাম 'পনিবেশিকতা” | 
এই কাহিনী আজ এতই স্থপরিচিত যে বাড়াইয়া বলিয়া লাভ নাঁই ৷ এই দেশের 
শতসহত্র নিপুণ শিল্পী দেখিতে না দেখিতে জীবিকা হারাইল-_পুরাঁনো 
শিল্পকেন্দ্র শ্মশান হইল- শিল্পীর দল গ্রামে গিয়া কৃষি সম্বল করিল, জনগণের 
জীবিকার পক্ষে একমাত্র পথ উন্মুক্ত রহিল-_কুষি। আর সেই কৃষিও রাজা 
ও জমিদারের অবহেলায় ক্রমশই চরম ছুর্দশায় গৌছিতে লাগিল, তাঁহীও 
আমর] জানি । | | 

এইরূপে জমির নৃতন ব্যবস্থায় ও বিলাতের শিল্প-বিপ্রবে--এক কথায় 
সাম্রাজ্যবাদের আঁবিভাবে, ওপনিবেশিক ব্যবস্থায়-__ভাঁরতীয় কষি-সমাঁজ বিনষ্ট 
হইতে লাগিল, অথচ এদেশে বণিক-সমাঁজ গড়িয়া উঠিতে পারিল না, বিদেশীয় 
ধনিকই শাসন ও শোষণ চালাইল। 


ভ্যনিতেক্র আজ্মভ্রক্কাস্ণ 


ইহার মধ্যে গড়িয়া উঠিল যাহা! তাহারই নাম “বাঙলার ভদ্রলোক” 
তাহাদের জন্ম ও ইতিহাঁসই “বাঙলার কাল্চারে”্র জন্ম ও ইতিহাস । তাহাদের 
শিকড় পুর্বে ছিল নবাবী আমলের দপ্তরখানায়, জায়গীরদার ও রাঁজার্দের সভায় 
এবং আসরে । এইবার তাহাদের নৃতন শিকড় আকড়াইয়া ধরিল নৃতন মুনিবের 
নৃতন সৌভাগ্যকে ;__কুঠিতে, কাছারিতে, আঁপিসে, আদালতে এবং জমিদা্সিতে 
ব। জমিদীরের অধীনে নান! মধ্যস্বত্বে উহার আশা ও আশ্রয় মিলিল। চোখের 
উপর যখন কোম্পানির রাঁজত্ব জাকিয়া বসিল, তখন পূর্বেকার আমলা- 
কর্মচারীরা ফারসী ছাড়িয়া ইংরেজী ভাষা ও কায়দাদপ্তর শিখিবার জন্য অগ্রসর 


২৩৬ 


হইয়া আদিল। কোম্পানিরও প্রয়োজন ছিল এই কর্মচারীদের । এত বড় 
দেশ বিলাতী কেরানীতে চলিবে না; তাই মেকলে না বলিলেও স্থষ্টি করিতে 
হইত নৃতন বাঙালী কেরানী। অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার দুয়ার এই মধ্যবিত্ত 
ভাগ্যাম্বেবীদের জন্ত উন্মুক্ত হইল। অন্তদিকে যেভাবে ইংরেজের প্রথম প্রসাঁদ- 
প্রার্থীরা কলিকাতায় “বাৰু*রূপে জা কিয়] বনিয়াছিলেন, তাহা! দেখিয়াই দেশের 
ভাগ্যান্বেষীরা বুঝিতে পারিলেন-_উন্নতির পথ ইংরেজের কুঠি ও কাছারির 
আনাচে-কানাচে $ উন্নতির উপায় যে করিক্াই হউক ইংরেজের প্রসাঁদলাভ, 
আর উহার একট] সহায় ইংরেজি বাত, ইংরেজি কায়দ!। 


ভন্বন্কাশ্শেল্র নিলা 


একদিকে “বাবুর? যুগ ও অন্যদিকে অবকাশরঞ্জনের প্রয়াস, উহাই “বাঙলার 
কাল্চারের” প্রাথমিক নমুনা । বেনিয়ন মুতস্থদ্দির যুগট! তাহার অবতরণিকা 
স্বরূপ । সে পর্বের ইতিহীস বিশদ বর্ণনা করা নিপ্পয্মোজন। “ময়না” “বুলবুল” 
'আখড়াই গাঁন', আর সর্বশেষে “কানন ভোজন, ইহাই “বাবুদের” বিলাস; আর 
তাহাদের উপজীবা ব্যবসায় কিংব। চাকুরি কিংবা শহরের জীবিকার নান 
রকমের স্রঙ্গ-পথ,__বাঙলার “ছুশ্্রাপ্য গ্রন্থমালা” সেই সব সকলের গোচর 
করিয়। দিয়াছে । “সংবাদপত্রে সেকালের কথায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ও 
তাহার চিত্র তুলিয়! দিয়াছেন। আমাদের জন্য “বাবুর যুগ” চিরস্থায়ী হইয়া 
আছে “নববাবুবিলাসে' ( ১৮২১-২৩ ), কলিকাতা কমলালয়ে” ( ১৮২৩) আর 
বাঙলার সাহিত্যের চিরগৌরব “হছুতোম প্যাচার নক্সায় (১৮৬১-৬৪ $ হুতোঁমের 
চিত্রিত কাঁল একটু পুর্বেকার হইতে পারে-_আন্বমীনিক ১৮৪৬-৬০ )। 
রামমোহনী পর্ব ও “ইয়ং বেঙ্গল+-পর্ব জুড়িয়াও এই বাবুদের দিন চলিয়াঁছিল ॥ 
অবশ্য নৃতনের বীজও তখনই উপ্ত হইতেছিল হিন্দুকলেজ আশ্রয় করিয়া । 

তখন কেহব। কোম্পানির কর্মচাঁরীকপে নানাভাবে অতুল বৈভবের মালিক 
হইয়াছেন (যেমন হ্বয়ং রামমোহন 7; কেহবা কোম্পানির সাহেবদের হৌসে 
বেনিয়ন হইয়া ধনে মাঁনে বড় হইয়াছেন। কিন্তু সকলেই ব্যবসায় ক্ষেত্র 
হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন + চিরস্থায়ী বন্দোবন্যের স্থবিধায় সকলেই জমিদারী 
জকাইয়া বসিয়াছেন ( যেমন স্বয়ং রামমোহন ও তাহার বংশধরগণ )। সুখের 


খত 


ও সখের মধ্যে তখন তাহাদ্দের অকর্মণ্য বংশধরদের “বাবু-বিলাঁস” ছাড়া আর 
কী-ই বা করিবার ছিল? 

অবশ্ঠ ধাহাঁরা গুণবান্‌ তাহারা এই অলম দিনরাঁজি অন্ভাঁবে সার্থক না 
করিতেন তাহা নয়। তাহাদের “অবকাশ-রঞ্জনী” জীবনযাত্জার হিসাব লইলে 
দেখিব, উহ্্দের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন বিলাতের হুইগগণ ( ৬716 )। 
টাকা-কভি, বাঁড়ি, গাঁড়ি, জুড়ি, শহরের উপকণ্ঠে একটু নিভৃত নিবাস, আর 
নানাবিধ অবকাশ-রঞ্জনী অন্থশীলন,_-পাঁল্কী, বেয়ারা, চোপদার, হলঘ্বর বড় 
তৈলচিত্র, ইউরোপীয় শিল্পীদের চিত্রের প্রতিলিপি_ ইহারা যেন এই সম দিয়! 
ইংরেজ শাসকদের নিকট প্রমাঁণ করিতে বসিয়াঁছিলেন, “আমর তোমাদের 
হুইগ.ভূম্বামীদেরই সগোত্র।' মিথ্যা নয়, বিলাতের 'হুইগ» অভিজাত্রাও 
অনেকেই এমনি বণিগ বংশের বংশধর ছিলেন । কিন্তু বিলাতের হুইগর1 ছিলেন 
সমাজের বিপ্লবী-শক্তি ঃ তাহারা তাহাদের সমাঁজে শিল্প-বিপ্লবের ভূমিকা রচনা 
করিয়াছিলেন । ধনিক-সভ্য তাতে তাহারাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের 
উদ্বোধন করেন । সমাজে তাহাদের দায়িত্বও ছিল, অধিকারও ছিল। আমাদের 
অবকাশ-কুশল অভিজাতের পক্ষে ইহার কোনোটাউ খাঁটিত না ব্যবসায় 
ছাঁড়িয়া এক আঁধাসামস্তযুগে তাহার! ঠেকিয়। গিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের, 
আওতায় হুইগ দের অনুরূপ দায়িত্ব তাহাদের ছিল না, অধিকারও ছিল না। 
এ শুধুই “নকলের নাঁকাল।' 

অথচ অবরুদ্ধ জীবন-চেতনা অবকাশ ক্ষেপণের আর কোনে! পথই পাইল 
না-_হয় “বাবু-বিলাঁদ', নয় “অবকাশ-বিলাল।' এই অবরোধের পীড়ায়ও কিন্ত 
ইহারা স্বদেশ-প্রীতিতে বিশেষ উদ্বদ্ধ হন নাই। কারণ ইহাদের নিকট ব্রিটিশ 
শীসনই সৌভাগ্যের মূল, _কর্ণওয়াঁলিসের আঁশ! তাই সফল হইতেছিল! রাজ 
রাঁধাকাস্ত মোটের উপর রক্ষণশীল (5 10: )$ তিনিও “ব্রিটিশ রাজের 
বিখস্ত প্রজা” বলিয়া গর্ব করিতে ব্যস্ত। সিপাহী বিজ্রোহের দিনে উত্তর 
ভারতের পুরাতন নামন্ত অভিজাত শ্রেণী শেষবারের মত আপনাদের 
অধিকারের জ্ন্য অস্বধারণ করিয়াছেন । তখন বাঙলার এই ইংরেজ-হৃষ্ট 
নৃতন অভিজাত দল গোলাপ মনিবের বাঁড়িতে সভা করিয়! বলিতেছেন-_ 
অরশ্য 'হুতোমের ভাষায়- আমর! 'ম্যাড়া বাঙালী", আমেরিকান হইতে 
চাই না। 


১৩৮ 


শাম্ঙ্গাভ্য মান্স-সম্পদ্চ 


জীবনে যাহা তাহারা হারাইয়।ছেন_যে সামগ্রন্তহীন জীবনের মধ্যে 
তাহারা আবদ্ধ হইয়! গিয়াছেন-_সাশ্রাজ্যবাদের সেই দেহ-প্রাণ-বিনামী পীড়া এই 
অবকাশ-বিলামীদের বুঝাও সম্ভব হয় নাই, আর তাহা তাহারা বুঝিলেনও না। 
বরং বুঝিল তাহারাই ধাহাদের মেকলে স্ষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, ধাহাঁদের 
কোম্পানি নিজের কেরানীশালাঁর তাগিদদেই তৈয়ারী করিতেছিল। ইহাঁরাই 
“ভদ্রলোক ও শিক্ষিত সমাঁজ'$ হিন্টুকলেজের "ইয়ংবেহ্গল' যাহাঁদের প্রথম 
প্রতিভূ। ইহারাই শহরের এই বদ্ধজলের “বিলান'কে কতকটা বিকাশের 
ক্ষেত্রে পরিণত করেন। আর ইহার্দের সে প্রেরণা আসে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
মধ্য দিয়া_যে খিক্ষা এই দেশের সংস্কৃতির সহিত সম্পকিত নহে, যাহ! 
ইউরোপীয় বিকাশশীল ধনিকতা ভ্ত্রক জীবনযাত্রা হইতে উদ্ভূত। 

যাহাকে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা" বলি, তাহা আসলে বণিকতস্ত্রের ছারা 
পরিশোধিত শিক্ষা পশ্চিমের বুর্জোয়া” সভ্যতার প্রণয়ন । আমাদের দেশে 
বাস্তবত গুপনিবেশের অর্ধ সামন্ত যুগ কায়েম ছিল (১৯3৭ পর্যন্ত ), বুর্জোয়া-যুগ 
উনবিংশ শতাব্দীতে স্বাভাবিক বিকাঁশের স্থযোগ পাঁয় নাই ।--তথাপি পশ্চিমের 
সংম্পর্শে আসাতে এই উনবিংশ শতকে আমাদের লাঁভ হইল এই পাশ্চাতা 
শিক্ষা। ইহাঁর উৎকর্ষ বিষয়ে সন্দেহ নাই ; আর ইহার প্রবর্তনের জন্য প্রধান 
কৃতিত্ব কলিকাতাঁর বাঙালী বেনরকারী-:লাকদের, আর গৌণভাবে মেকলেরও। 
সরকারের বাস্তব তাঁড়ন! ছিল-_সাম্রাজ্যবাঁদের পক্ষে কেরাশী প্রয়োজন ; আর 
আমাদের পক্ষে প্রয়োজন__জীবনে জী “বকা-_বিষয়, বিত্ত, মান। 

সম্পন্ন ঘরের ব্যক্তিমাত্রই উনবিংশ শতকে বুঝিয়াছে--জীবনে উন্নতি 
করিতে হইলে ইংরেক্গী শিখিতে হইবে । ইয়ং বেঙ্গলের? বিভীষিক1 মোটেই 
তাহাদের সেই বৈষয়িক উন্নতির আশাকে দাবাইয়। দিল না । তাই, বাস্তব 
ক্ষেত্রে ঘে ধনিকতন্ত্রের দিকে আমাদের 'প্রবেশ নিষেধ” ছিল, শিক্ষার মধ্য দিয়া 
আমর! সেই ধনিকতন্ত্রেরই মানসিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলাম। 
আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত এই শিক্ষার কোনে! নিকট সম্বন্ধ ছিল না। 
তথাপি এই শিক্ষায়, এই বুর্জোয়। সংস্কৃতির রসাস্বাদনে আমরা মাতিয়! 
উঠিলাম। শুধু মাতিয়া উঠিলাম না, যেন একেবারে জীবনকে আবিষ্কার করিয়। 
ফেলিলাম। আমাদের মন যেন ইউরোপীয় বৃর্জোয়া-মমের সঙ্গে একেবারে 
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অভিন্ন হইতে চাহিল। আশ্ররা সৃষ্টিতে উদ্বদ্ধ হইলাম__জন্মিল "বাঙলার 
কাল্চার', একদিকে তাহা অবান্তর, অন্যদিকে ভাবসমৃদ্ধ।ঃ 





» বাঙলার মুনলমানদের ও ভারতবর্ষের অন্য মুনলমানদের মনোভীব কিস্তি একরূপ ছিল না * 


এই কথাটি এই ক্ষেত্র আলোচনা কর! হয় নাই, কারণ বাঙলার কাল্চারে প্রধানত তাহাদের দান 
গৌণ বলিয়া। কিন্তু হিন্দুরা যেমন ইংরেজ রাঞ্জাকে পাঠান-মুঘল রাজার বদলে সহজে মানিয় 
লইতে পারিল, মুদলমান ভারতবাসী তাহা পারে নাই। তাহার] শুধু দুরে বসিয়া রহিল ন» 
যথাসাধ্য ইংরেজের বিরোধিতা করিল। ইংরেজের আনীত পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষকে ছুইতের্ চাহিল 
না। উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধ ভাগ ব্যাপিয় উত্তরাপথে ওহাবী চ81:16901870-এর বিদ্রোহ ্‌ 

থাকে__উহ! শেষ হয় স্তর সৈয়দ-আহমদের অনুষ্ঠিত আলিগাড়ী আন্দোলনের পরে । বাগুলায়ও1ওহাবী 
আন্দোলন প্রবল ছিল। তাহার। এখানেও বিদ্রোহ করিয়াছে, সন্ত্রাসবাদের পথও তখন গ্রহণ করিয্নাছে | 
সর্ধাপেক্ষা যাহা বড় কথা_ইসলামের আসল প্রভাব তখনই বিস্তৃত হইয়াছে বাঙালী মু্লমান 
জন্গণের মধ্যে। বাঙলার মুসলমান-সাধারণ, বিশেষত পূর্ব বাঙলার মুসলমান, ওহাবী আন্দোলনে, 
উহ্ীর প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় ছুই ভাবেই--বিশেষ রকমে শরিয়ত-নিষ্ঠ মুদলমান হইয়া! উঠেন। তাহার 
ফলে তাহাদের ধর্মানু রাগ বাড়িয়াছে-__মাদ্রাসা, মক্তব ও তাহাতে কোবাণ হাদিসের চর্চা বাড়িয়াছে। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই মুগলমান জনমাধারণ নিজেদের জন-সংস্কৃতির কোনে! কোনো! রূপকে উপেক্ষা 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্যদিকে, পার্বতী হিন্দুদের মত পাশ্চাত্য শিক্ষার হযোগ গ্রহাণেও 
উদ্োগী হন নাই। অবগত একটি কথ! ভুলিবার নয়--বাউালী মুসলমান পল্লীবাসী, উত্তরাপথের 
মুসলমানের মত শহরে থাকে না। এখানে উত্তরভারতের মত কোনো! দরবারী কায়দা-কানুন, 
আদব-আচার, শিক্ষা-দীক্ষা ( সামান্যভাবে ঢাক] ও মুশিদাবাদ ছাড়া ভন্থাত্র ) গড়িয়া উঠা সম্ভব ছিল 
ন|। কাজেই সাধারণভাবে, সাধারণ বাঙালী মুনলমান উত্তর ভারতের মুদলমানের মত ইংরাজ রাজা 
হইলে কোনো একটা দরবারী সংস্কৃতি হীরাইয়[ছিল, তাহা বলা! বোধহয় ঠিক নয়। তবু নিশ্চয়ই 
তাহার। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল--বখন তাহাদের 'আয়াম।' সম্পত্তি বাতিল হয়» উহার দ্বারা পালিত 
মস্জিদ-সাদ্রাসা অচল হয় । আর, বতই দিন গিয়াছে ততই নবাধী আমলকে নিশ্চয়ই তাহারা বেশি 
আপনার বলিয়৷ মনে মনে ধারণ! করিয় লইয়াছে। বাঙালী মুদলমানের শিক্ষায় পল্চাৎপদ থাকার 
জানল কারণ, লেখকের বিবেচনায়, অত্যন্ত বাস্তব £ (১) তাহার! অধিক দরিদ্র,-বরাবরই তাহার। 
দরিদ্র ছিলেন । কারণ তাহারা অধিকাংশই শোষিত শ্রেণীর লোক । মুসলমান হইয়। মুলমান আমলে 
কতকগুলি ধর্গগত অত্যাচার হইতে তাহার! মুক্ত হন কিন্তু জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাহারা শোষিতই 
রুহিয়। যান। কাজেই, দরিদ্র তাহারা বরাবর ছিলেন। (২) তাহার উপর তাহায়! ছিলেন গলীবানী, 
ইন্থুল কলেজ থাকিত শহরে। এই কারণেও তাহার! আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার নুযোগ গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই-টিক ধেমন একপ শিক্ষ-দীক্ষার নুযোগ তখনে! গ্রহণ করিতে পারেন নাই উত্তর ভারতের 
হি্ুপ্রধান প্রদেশের হিন্গুরা _মুসলমানদের তুলনায় মেধানে তাহার অনগ্রনর ছিল। এই কারণেই 
 স্বাগুলার সুসলমান-সাধারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় গশ্চাংপদ | (৩) গ্রামে-গ্রামে মসংজিদ'মাপ্রাসায় তবু 
আবন্াপন্নর ইল্লামী শিক্ষা বেশি রাইয়াছেন, আর তাহাতে আবার ইংরেজী শিক্ষার আরও বিরোধিত। 
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এই বাঙলার কাল্চারের পর্বগুলি নাঁনাদিক দিয়! আবার মনে করিবার 
দরকার নাই। পুর্বাপর ও্পনিবেশিক কাল্চারের অসামঞ্তন্তট! এখন সহজেই 
আমরা বুঝিতে পারি। যাহা শুধু শিক্ষার মধ্য দিয় আহরণ করিয়াছি, 
জীবনক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিতে পাঁরিলাম না_যে সংস্কৃতির প্রেরণা! শুধুই 
মনস-গত, বস্তগত নয়,__তাহার স্বরূপ সহজেই অনুমেয় । আভ্যন্তরীণ আত্ম- 
বিরোধ তাহাতে রহিয়াই গিয়াছে । প্রেরণা হিসাবে ইহা! সত্যই আস্তরিক, 
কিন্ত ইহার গোড়ায় মাটি ছিল না। সেই গোড়ায় একটা! প্রাগ-ধনিক দিনের 
বালুর চড়1 পড়িয়াছিল--তাহ। হইতেও আমর রস সংগ্রহ করিতে চাঁহিলাম, 
নৃতন 'জাতীয়তাবোধে” ( প্রথম হিন্দু এবং পরে মুসলমান ) এঁতিহাকে পুনরুদ্ধার 
করিতে গেলাম, কিন্তু রসের আসল উৎস ছিল শুধু মনে। প্রাণবাঁন্‌ মনীষ। 
যেন তাই এই জীবনযাত্রায় কিছুতেই স্বন্তি পান নাই । বিবেকানন্দ তাহারই 
আঁঘাঁতে দরিদ্র নারায়ণের ব্রত গ্রহণ করিলেন। “বাস্তব অবস্থার প্রতি বিপুল 
অসস্তৌোষে, জীবনে গভীর অতৃপ্তিতে, ধর্মের স্চনা হয়”__-*[২611810) 
10০21705 ৬1101) 2. 0:20021000705 0155210156500101) ৮101) 016252107 5085 
06 00155, আহ 00 11565---৮ ( ৬ 15618)08 )। তাই সেদিন 
ধর্মের পথই ছিল প্রাণবান্‌ পুরুষের পথ। কেশবচন্দ্র উহারই মধ্য হইতে 
একদ্দিকে সমাজ-সংস্কারের যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, আর দিকে সামস্ততন্ত্রে 
নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন-_সমসাময়িক বাঙালী কাল্চারের শ্রেষ্ঠ প্রতিলিপি 


করিয়াছেন। (৪) যে মুষ্টিমেয় বাঙালী মুনলমান জনবয় অভিজাতদের বংশধর ব1 বড় সওদাগর 
৷ বণিকের বংশ্ধর ছিলেন তাহাদের অব্য বরারবই আদর্শ 'নবাবী'--অর্থৎ, মৃত সামন্ততস্ত্রের আদব 
কায়দা গোলাম-বানী, বেগম-জেনান। লইয়া তাহারা এমনই একট] জীবনযাত্র! অবলম্বন করিয়। 
বদিতেন ধাহাতে আধুনিক শিক্ষা ও উহার জীবনাদর্শ গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। 
ইহাকে *ওহাৰি প্রতিবাদ" বলিয়। ভুল কর! ঠিক নয়। মোটামুটি তবু এই *ওহাবি প্রতিবাদ' 
“নবাবী আয়ন” ও দারিস্ত্য এবং গ্রামীণতার সম্মেলিত ফলে বাঙালী মুসলমানের মধ্য হইতে তেমন 
ধাবিত শিক্ষিত শ্রেণী” তখন উঠিতে পারে নাই। ইং ১৯২১-এর পর হইতে তাহার উত্থান__নান৷ 
বিধা লাভে তাড়াতাড়িই এই উত্থান ঘটিয়াছে। (সেই নুতন মুদলমান মধ্যবিত্ত এই 'বাউলার 
ল্চারের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন (জ্রষ্টব্য মৌঃ মুজিবর রহমান খা! ও আবুল মন্হূর 
[হমদ সাহেবদের পাকিস্তান রেনেসা সোগাইটির' অভিভাষণ ), কিন্তু পাকিস্তান কাল্চারও 
ণ করিবার মতে। বাস্তব ও মানদিক অবস্থাও তাহাদের ছিল ন1। তাই পূর্ব পাকিস্তানে 
জ তাহার। অ-বাঙালী উুপনিবেশিকদের শোষণে নিষ্পিষ্ট, এবং উহণব বিরুদ্ধে বাঙল! সংস্কৃতি-গঠনের 
গে সেই ুপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ঘুদ্ধরত। এই পথেই তাহারা আত্মস্থ হইতেছেন। 


২৪১ 


লংস্কতির জুপান্ঘব-- ১৬ 


ইহাই। সাধারণ ব্রাক্ষদমাজও এই বিলাঁতী পিউরিটান 'সংস্কৃতিকে সেই ধর্মের 
পথ দিয়াই বাহিত করাইয়। দিলেন । আর পরবর্তী হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্যশিক্ষা 
লাভ করিয়া ভিক্টোরীয় যুগের যুক্তিবাদ ও স্বাজাত্যবোধ এবং বিবেকানন্দের 
প্রেরণা প্রভৃতিকে সম্বল করিয়া এই ব্রাক্ষলমাজের আসল দাঁবীই অঙ্গীকার 
করিয়া! ফেলিল । 

এই সমস্ত অনঙ্গতির মধ্যে একট] বিরাট ও সামগ্রিক দৃষ্টি লইয়া রবীন্দ্রনাথ 
উদ্দিত হন-_-পনিবেশিকতা ছাঁড়াইয়! ধাহার দৃষ্টি বিশ্বমাঁনবতার দিকে পৌছায় 
_ এবং পারিপাশ্বিক কারণে ইহাঁও কতকটা অস্পষ্ট থাকিয়া যাঁয়। | 

একবার বাঙলার কাল্চারের নানাদিককার রথীমহারথীদের নামগুলি স্মরণ 
করিলেই এবার বুঝিতে পারিব-__ইহা৷ তাহাঁদেরই কাঁল্চার যাহার] 'ইংরেজী 
বুর্জোয়! শিক্ষার রসান্বা্দন করিল; আর তাহাদের আসনও আমাদের বাঙলার 
অর্ধসামস্ত বিত্তবানদের সঙ্গেই ; আর এই মানসিক এশ্বর্ষের জন্তই এই অর্ধ- 
সামস্ততান্ত্রিক সমাঁজে তাহাদের স্থান হইল সেই সম্মানিত পংক্তিতে। মধুস্দন 
পাইকপাড়া এ জোড়াসীকোর জমিদারদের সমকক্ষ বলিয়! গণ্য হইয়াছেন। 
হেমচন্দ্রেরও সে মর্ধাদালীভ ঘটিয়াছে। বন্কিমচন্দ্রের কথ! উল্লেখ করাই বাহুল্য । 
রবীন্দ্রনাথের কথা! উঠেই ন,নোঁবল প্রাইজের সম্মান যদিও তাহাকেও 
ওঁপনিবেশিকতার যুগের ব্বদেশীয়দের চোখে আরও সম্মানিত করিয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবনে অন্য বাঁডীলীর। কেহ ডিপুটি, কেহ উকীল, 
কেহ ব্যারিস্টার,_দুই একজন মাত্র জমিদার শ্রেণীর ;-_-মোঁটের উপর 
মধ্যবিত্তের উপজীবিক! ইহাদের প্রধান সম্বল । তথাপি এই বুর্জোয়া-প্রেরণাঁকে 
বাঙালী মধ্যবিত্ত আপনার করিয়।৷ লইলেন আপনার্দের মানসিক চেষ্টায় । 
বাঙলার বিশ্ববিদ্ভালয়, বাঙলার সাহিত্য 'পরিধদ্‌, বাঙলার প্রথম বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাগার, কলেজ, হাসপাতাল সব কিছুই সেই উপজীবিকাঁবলম্বী বাঁঙালী 
চাকরে, উকীল, ব্যারিস্টার ও দুই-একজন অর্ধপামস্ত জমিদারের স্থট্টি। বাঙলার 
শিল্পপতিরা সাহেব, তাহার! স্থষ্টি করিয়াছেন বিলাতের সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান। 
তাই বাঙালীর এই কাল্চার, এমন কি বিজ্ঞানের গবেষণ1 পর্যন্ত, মানমিক 
ক্ষেত্রেই, প্রায় সীমাবদ্ধ । 

প্রথম মহাধুদ্ধ পর্যন্ত বাঁডাঁলী মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব বিকাশ-পথ রুদ্ধ হয় 
নাই। একদিকে এই পাশ্চাত্য বুর্জোয়! সংস্কৃতি, অন্যদিকে ভারতীয় এতিহোর 
মানপিক সম্পদ; একদিকে সামাস্তনীতির. বিরুদ্ধে সচেতনতা, অন্যদিকে 
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নিক্রিয় ভিক্ষানীতির স্ব্দেশীতে অরুচি; তৃতীয়ত, আপন পারিবারিক 
ধারার ও বিশিষ্ট দীন ;_-এই সকলের পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছিল রবীন্দ্রনাথে । তাই 
তিনি ব্যক্তি-স্বাতস্তযের যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, শ্রেষ্ঠ মানবধর্মী কবি-_ব্যক্তি- 
সত্তার শ্রেষ্ঠ মহিমা! তাহারই কণ্ঠে উদ্গীত হইল । তবু তীহারই জীবনকালে স্পষ্ট 
হইয়া উঠে__কত সামান্ত বিয়ারের উপর বাঙালীর এই কাল্চার গঠিত । উহার 
গোড়াকার “ওপূনিবেশিক জীবনযাত্রার" মৃত্তিকাহীন শ্র্ষতা ক্রমশ প্রচণ্ড হইয়! 
উঠিল। শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় এত বাঁড়িল যে জীবিকার জন্য কেরানীশালায় 
স্থান হইল না। প্রথম মহাযুদ্ধের €(১৯১৪-১৮) পরে বাঁডালী শিক্ষিতদের 
শ্রেণীতে বেকার-দ্বশ] গুরুতর হইয়। উঠিতে লাগিল। “ভদ্রলোকের” জীবিকায় 
প্রবল দাবীদার হইয়! দ্াড়াইতে লাগিল নব্য শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, 
নবজাত মুসলমান মধ্যবিত্ত (ও মুষ্টিমেয় নিম়বর্ণ শিক্ষিত হিন্দু)। 
এই মধ্যবিত্তের চাকরির কাড়াকাড়িই মুলত বাঁড়িতে বাড়িতে দীঁড়াইল 
সাম্প্রদায়িক মারামারিতে । ১৯২১এর পর হইতে তাই বাঁঙালী “ভদ্রলোকের: 
মনে মধুদ্ছদন-বস্কিম যুগের সেই প্রবল আত্মবিশ্বাসের স্থান কোথায় ছিল? 
সবল মানসিকতা আর তখন টিকে নাই। তাহার পল্লীসভ্যতা তখন 
একেবারে ভাডিয়া! পড়িতেছে, অনেক পূর্বেই ব্যবসার ক্ষেত্রে তাহার স্থান সে 
নিজেই ত্যাগ করিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও তাহার আসন ধসিয়। যাইতেছে । 
এদিকে শিল্পক্ষেত্রে নিজের প্রবেশপথও তাহার অগোচর। যে কাল্চারের 
গোড়ায় উপকরণগত স্থিরতা নাই, যাহার পরিবেশে সমাঁজগত পুষ্টি 
নাই, শুধুমাত্র একটা মানসিক আবেগকে সম্বল করিয়া মাত্র জনকয় চাঁকুরের 
ও উকীলের ডাক্তারের প্রয়াসে যাঁহা রূপ পাইয়াঁছিল, সেই “বাঙলার কাল্চার' 
ষে উনিশ শত" ত্রিশের পরে তাহার শেষ পাদে আসিয়াই পৌছিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ ছিল না। বাঙলার ভদ্রলোক শ্রেণীর শেষ সার্থকতা 
ঘুচিয়া৷ গেল স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যের সঙ্গে । 

কারণ, ততপুর্বেই তাহার “পনিবেশিক জীবনযাত্রা” ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের 
মধ্যে এক বিদেশী-পুষ্ট শিল্পযুগের ( [77045071811970 ) পত্তন হুইতেছিল। 
ভারতবর্ষ শুধু কৃষিপ্রধান দেশ নয়, ১৯২০এর পরে পৃথিবীতে সে শিল্পেও অগ্রসর 
হইতে চাহিল। সেই শিল্পেরও সর্বগ্রধান উদ্যোগকেন্দ্র তখনো! বোম্বাই নয়, 
কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠ । অর্থাৎ এইখানেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ব্যাক্ক, 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি 'লঙ্মী পুজি, ( 80591502 (851081 ) শতবাহু 
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মেলিয়! ঈাড়াইয়া উঠে। এণ্ড ইযুল, শ'-ওয়ালেস্‌, বেগ ভান্লপ, অক্টোভিয়াম্‌ 
সিল প্রভৃতি ট্রাস্ট, কার্টেল পৃথিবীময় তাহার সম্পর্ক পাঁতে। কিন্তু তাহার 
প্রসারে বাঙলার মধ্যবিত্ত বা বিত্তবানদের কোনে। প্রসারের পথই হইল ন1। 
এদিকে ভূমি-সমস্যার ও খণভাঁর-সমস্তার জটিল আবর্তে মৃতপ্রায় পল্লীসমাজ 
মরিয়া হইয়া উঠে। তাহাঁরই এক প্রকাশ দেখা দিল বাঙলার কাল্চারের 
বিরুদ্ধে মুসলমীন বাঙলার বিদ্রোহে, আর এক প্রকাশ বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী 
চিন্তায়। ফলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই বাঙলার জমিদারী প্রতিষ্ঠা যাইতে 
বসিল, মধ্যবিত্তের অনৃষ্টে বেকারত্ব ছাড়া কিছুই রহিল না। শতকরা পধণশজন 
কৃষকের তখন জমি নাই। বাঁউলার কাল্চারের ভবিষ্যৎ তবে কে থায়? 
পৃথিবীব্যাপী ধনিকতস্ত্রের সন্কটের মধ্যে, সাম্রাজাবার্দের হিংস্র অন্ধকারে, 
ওপনিবেশিক জীবনধাত্রায় তৈলহীন স্তিমিত শিখা নিবিয়া আঁসিতেছিল ; 
'পনিবেশিক কাল্চারের” আয়ুও শেষ না হইয়া পারে না। 

১৯৪৭এর ১৫ই আগস্ট আসিল বাঁঙলায় বিরোধ ও বিভাগের লিপি 
লইয়,--এবং এই মধ্যবিত্ত ওপনিৰেশিক কালচারের মৃত্যুলিপি লইয়া । 
বাঁচিতে হইলে তাহাকে এখন নতুন জনশ্রেণীর দানে নতুন জনশ্রেণীর সংস্কৃতিতে 
রূপাস্তরিত হইতে হইবে । 


গ্রু-স্পগুলী 
বস্কিমচঞ্জের প্রবন্ধাবলী, বিশেষত বঙ্গদেশের কৃষক, সাম্য, অনুশীলন, কৃষ*চরিত্র | 
মধুহুদনের জীবনী € যোগেন্দ্রনাথ বন ) ও মধুম্মৃতি ( নগেন্্রচঙ্্র সোম )। 
মহধি দেবেক্্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী । 
বস্কিমচন্্র, রবীন্দ্রনাথ ও ম্বামী বিবেকানন্দের লেখা, বক্তূতা প্রভৃতি । 
রাঁজনারায়ণ বন্থর লেখা । 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা সম্পাদক ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ভারতে জাতীয় আন্দোলন, ভারতবর্ষ ও মার্কদবাদ- হীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধায়। 
ফ্লাউড কমিশনের বিপোর্ট (ইংরাজী )। 
জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিতা-_হুনীতিকুমার চট্টোপাধায় ৷ 
প্রাচীন বাংল! ও বাঙীলী-__সুকূমার সেন। 
70018 10085--, 51009 105৮৮ ('আজিকার ভারত' )। 
17010911811877--145010- 
0016 01 ঠ09 1৪7১৮০৪--ট 06010171801, 
[500101010 1901 06 112019--1, 0. 7006৮, 
4. 90661) 01 106 ল18600 ০1 17001৯--0000911. 
08701001066 018৮075 ০£ 170019৮০018 ড. ডা, 
71860: 0: 79350 88], ০15 7 & 1] (08008, 0101%97810 ), 
[09010077010 [7180২ 0£ 13618281, 011 & ০] 7, 2, 91008, 
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সপ্তম অধ্যায় 
ভাল্লভীস্স সংস্কভিন্প শ্রাল্লাঃ আবুনিকল 
হ্বা্বীনভাল্র জসাকসণ 


খ্রীঃ ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট ভারতবর্ষে যুগান্তরের সুচনা হইল। 
সেদিন ভারতবর্ধ বিভক্ত হয়, বাঙল। দেশ ও পাঞ্জাব বিশেষ করিয়া ছিখত্তিত 
হইয়া গেল। বাঙালীর সংস্কৃতি যে তাহাতে অনিবার্ধ সংকটের মধ্যে 
গিয়া পড়িবে, তাহা বুঝিতে না পারার কারণ ছিল না। সেদিন হইতে 
বাঙালী ভারতরাষ্ট্রে মাত্র একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তায় পরিণত; পাকিস্তানে 
মংখ্যাধিক্য সত্বেও সে অবজ্ঞাত। উভয় বাউলারই মংকট ত্রাণের পথ-_ প্রথমত 
ভারতরাষ্ট্রের ও পাঁক-রাষ্ট্রেরে এমন গণতান্ত্রিক বিকাশ যাহাতে দুই রাষ্ট্রেই 
কুত্র-বৃহৎ সকল জাতিই নিজ নিজ মহাঁজাতিক রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীন বিকাশের 
ও স্বেচ্ছামিলনের অবকাশ লাভ করে, এবং ভারত ও পাকিস্তান দুই মহাঁজাতিক 
রাষ্ট্রও আবার স্বাধীনতা ও সৌন্রাত্রের স্থত্রে পূর্ণ বিকাশের অধিকারী হয়। এই- 
রূপ বিকাশ যে কী, ইতিহাসে তাহা! অপরিজ্ঞাত নয়__গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে 
শোঁষণ-হীন সমাজগঠনে রূপায়িত করাই এই বিকাশ, বিজ্ঞান ও মানবতার 
সমন্বিত স্থািতেই উহার সম্পূর্ণত1। বল। বাহুল্য, এই পনের বৎসর পরে, (১৯৬৩ 
এপ্রিল ) এই কথা বল] অন্তায় নয় ষে, স্বাধীনতার এইবপ রূপায়ণ পাকিস্তানের 
এখনো চিস্তারও বাহিরে পড়িয়া! আছে। ভারতের অবশ্য তাহা লক্ষ্যের বাহিরে 
নয়_-“সমাজতান্ত্রিক ধাজের সমাজ" যখন (দ্বিতীয় পরিকল্পনা, ১৯৫৬ হইতে ) 
তাহার লক্ষ্য। কিন্তু উহ! লাভের জন্ত যে আয়োজন ভারত গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহা অভিনব! পালেমেন্টারি গণতন্ত্রের পথে, “মিশ্র আথিক নীতিতে 
সমাজতন্ত্রের বিকাঁশ--তর্কস্থলে মাঁনিতে পারা যায়-_অসম্ভব নয়। কিন্ত কার্যত 
ইতিহাসে তাহার একটিও দৃষ্াস্ত নাই। বরং কেরালার কম্যনিষ্ট মন্ত্িমগুলের 
বিতাড়নের পর মে সংশয় এ দেশে আরও ঘনীভূত হয়। তাহা ছাড়া, নান 
উদ্ভোগ আয়োজনে ভারত যে ভাবে ঘরে-বাঁহিরে ধনিক-বাঁধায় ব্যাহত হইতেছে, 
তাহাও গুরুতর । অবশ্ঠ সম্প্রতি (শ্রী: ১৯৬২এর ২,শে নবেম্বরের মধ্যে) চীনের 
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আক্রমণে ভারতের আদর্শ আরও অগ্রিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে । তথাপি ষে 
ভারতীয় নেতৃত্ব অর্থনীতিতে তৃতীয় পরিকল্পনা! এখনে খর্ব করে নাই, 
*সমাঁজতন্ত্রী ধশীজের সমাজের” আদর্শ বিসর্জন দেয় নাই এবং পররাষ্রনীতিতেও 
গোঠী নিরপেক্ষতা অক্ষু্ন রাখিতে বদ্ধপরিকর, ইহাতে তাহার আস্তরিকতার 
পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। কথাটা] স্বীকার্য-এমন সমস্যা পরিকীর্ণ দেশে 
স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক রূপায়ণও সহজ মস্থণ গতিতে স্থুসাধ্য হয় না। এই 
সব কথ। মনে রাখিয়ীই ভারতের এই আধুনিক রূপের হিসাব লইতে হইবে। 


অ-ম্গুর্ণ স্বা-্রীন্ঘভা। 

গোড়াতেই বুঝা উচিত ১৯৪৭এর পরিবর্তনটা মূলত বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
নয়_ প্রথমত ও প্রধানত উহা ছিল রাজনৈতিক । অবশ্ত শুধু রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে তাহা সীমাবদ্ধ থাঁকিত না, এবং তাঁহা। থাকেও নাই। সম্পূর্ণ না হউক, 
সে রাজনৈতিক পরিবর্তন অংশত ভারতীয় জনগণের বিপুল ও সুদীর্ঘ 
বিপ্রবাত্মক প্রয়াসেরই পরিণতি ; এবং, সম্পূর্ণ না হউক, সেই পরিবর্তনে 
ভারতীয় সামাজিক শক্তিরও আংশিক প্রতিষ্ঠালাভ অবশ্যস্ভাবী। তবে 
১৯৪৭এর পনেরই আগস্ট সামাজিক শক্তির যে সম্পূর্ণ জয়লাভ ঘটে নাই, 
তাহাও ঠিক। সমাগত বিপ্রবকে অসম্পূর্ণ রাখিবার প্রয়োজনেই ব্রিটিশ 
সাআ্রাজ্যবাদ পনেরই আগস্টের ব্যবস্থা অতি দ্রুত প্রণয়ন করিয়া ফেলে। 
সাম্রাজ্যবাদের চরম সর্বনাশের মুখে যতটা সম্ভব নিজেদের অর্থ নৈতিক স্বার্থ 
রক্ষা কর! ছিল তাহার্দের তখন মূল লক্ষ্য । ওপনিবেশিক বিত্তবান নেতৃশ্রেণীর 
অনৈক্যের স্থযোগ গ্রহণ করা৷ সাম্রাজ্যবাদের সনাতন নীতি; এই ক্ষেত্রেও 
তাহাই ঘটে। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্কে ভারত ও পাকিস্তান 
দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া দেওয়া, ইহাই ছিল ব্রিটিশ সাশ্রাজ্য 
স্বার্থের দিক হইতে ১৯৪৭এর ব্যবস্থার অস্তনিহিত প্রধান কুটনীতি । তাহাদের 
আশা ছিল ভারতের ও পাকিন্তানের ছুই বিরোধী নেতৃগোষ্ঠী তখন হইতে 
দুই রাষ্ট্রের সৈনিক ও পুলিশ হাতে লইয়! পরস্পরকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা 
করিতে করিতে ক্রমাগন্ত দুইপক্ষই একই রূপে ব্রিটিশ শক্তির কৃপাপ্রাথী হইয়া 
থাকিবে । তাহা ছাড়াও, ১৯৪৭এর ব্যবস্থা মত উভয় রাষ্ট্রেরই অভ্যন্তরে রহিত 
সামস্ততন্ত্রী রাজন্গণ, তাহারা প্রত্যেকে স্বাধীন এবং প্রত্যেকে ব্রিটিশ শক্তির 
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অন্থুচর। অর্থাৎ পনেরই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা 
পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। রাজনৈতিক ম্বাধীনতাও এইরূপে অনেক দিকে খবিত ও 
ও বনুরূপে কণ্টকিত ছিল, এবং দ্বিতীয় কথা, আধিক স্বাধীনতা একেবারে 
আয়ত্বের অতীত ছিল। আধিক স্বাধীনতা লাভ না হইলে রাজনৈতিক 
্বাধীনতাও যে পুর্ণাঙ্গ হইতে পাঁরে না, তাহা এই যুগে পরিষ্ার। তৃতীয়ত, 
এই যুগে পুর্ণ স্বাধীনতার অর্থ স্বদেশীয় কোনো নেতৃ-চক্রের ক্ষমতাঁলাভ নয়, এমন 
কি, ১৮৭৯এর ( ফরাসী বিপ্লবের ) ধারণা্্যাঁয়ী দেশীয় ধনিকতস্ত্ের বা ন্তাশনাঁল 
বুর্জোয়াদির ক্ষমতালাভও তাহা বুঝায় না। কারণ, ইং ১৯১৭এর পরে 
পুর্ণ স্বাধীনতার অর্থ দীড়াইয়াছে রাষ্ট্রীয় ও আথিক গণতন্ত্রের (1১0116081 219 
6০02002010 060000170% ) প্রতিষ্ঠা, সমাঁজতন্ত্বী সমাজের বুনিয়াদি রচনার 
উপযোগী আয়োজন ( ০:০80106 00170101079 0 500181157 )। ১৯৪৭এর 
পনেরই আগস্টের স্বাধীনতায় কি ভাঁরত কি পাকিস্তান কেহই সেইরূপ 
অধিকার অর্জন করে নাই । 


ল্বশ্রীন্মভাব্র ভিত্তি ল্রচল্ম। 


কিন্তু ১৯৪৭এর পরেকাঁর কয় বৎসরের ভারতীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের 
দিকে তাকাইয়া! বল! যাঁয়__ভাঁরতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সেই পনেরই 
আগষ্টরের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে মোটামুটি স্বাধীনতার উপযোগী বনিয়াদ 
রচনার কাজে (100 01581106  002001610205 01 100610600610০2 ) 
বহুলাংশে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে। যথা, সামন্ত রাজ্যসমূহ হম্তগত 
করিয়া ভারতীয় নেতৃগণ মোটের উপর একটি এক্যবদ্ধ ভারত রাষ্ট্র সংগঠিত 
করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, সার্বজনীন ভোটাঁধিকারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক 
শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করিতে পারিয়াছেন। তৃতীয়ত, ব্রিটিশ বা বৈদেশিক 
আধিক স্বার্থের সহিত বিরোধিতা এড়াইয়া এতদ্দিনকার ওঁপনিবেশিকতায় 
পঙ্গু আথিক জীবনকে ( $:877050 €:০[, ) পরিকল্পনা-সহায়ে ( 81906 
চ:০০:০03 ) নবায়িত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই বিকাশ সম্পূর্ণ হইলে 
বলা যাইবে পুর্ণ স্বাধীনতার রূপায়ণ সম্ভব হইতেছে । 

বল। বাহুল্য, এই কথ এখনে পাকিস্তানের নেতৃবর্গ সম্বন্ধে বলা যায় না। 
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ভারত অসম্পূর্ণ বিপ্লবের (00610191567 1০৮০9180107) সমশ্যাকে সমাধান 
করিতে সচেষ্ট, কিন্ত পাকিস্তানী নেতৃবর্গ এখনে। সে বিষয়ে তৎপর নন । 

ভারতের পক্ষে অবশ্ঠ এইবপ প্রয়াস বিশ্ময়কর নয়। বহুদিন হইতে 
এশিয়ার বিপ্লবী জনজাগরণের এক প্রধান মুখপাত্র ছিল ভারতের স্বাধীনতা- 
কামী জনসাধারণ। দুঃখের বিষয় মুসলিম লীগের পরিচালিত পাকিস্তানী 
জনসাধারণের সে রাজনৈতিক এতিহা বেশি নয়। সাম্রাজাবাঁদ বিরোধী 
আন্দোলনের এঁতিহা আর মুসলিম লীগের এতিহ প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্বজোড়া গণবিপ্লবের ধারা হইতেও ভারতীয় জনসাধারণ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়ে নাই। ভারতীয় নেতৃত্ব যতই মুনাফাতস্থের ছারা প্রভাবিত 
হউক, এশিয়া-আফিকার সাম্রাজ্যবাঁদ-বিরোধী বিপ্লবী স্বাধীনতাঁকামীদের-_ নব্য 
চীন, ইন্দোনেশিয়া হইতে মিশর আঁলজিরিয়। পর্যন্ত সকল জনগণের প্রতি-_ 
উহ সহান্ভৃতিসম্পন্ন ছিল। বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রেও পঞ্চশীলের' প্রবস্ত। 
নিরপেক্ষ শক্তিরূপে ভারতবর্ষ যথার্থই বিশ্বশাস্তির পরিপোষক । 

অবশ্া, ভারতীয় নেতৃত্ব সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত নয়। সে নেতৃত্বের 
অভ্ান্তরেও দ্বিপ্বাসংশয় প্রবল । কারণ, ভারতের ধনিকগো্ঠী অন্যান্য ধনিক- 
গোঁগীর মতই গণবিপ্রববিরোধী । মিশ্র আথিক ব্যবস্থায় (41০0 চ:০07১0095 ) 
ও আথিক পরিকল্পনায় নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ ও প্রাধন্য অক্ষুণ্ন রহিতেছে 
বলিয়াই তাহার! আভ্যন্তরীণ উন্নয়নমূলক আথিক ব্যবস্থায় (46৮০1977677 
9০010010% ) ম্বীকৃত। এজন্যই কংগ্রেস নেতৃত্বের “সমাজতান্ত্রিক ধাজের 
সমাজ-গঠনে'র (590191156 0906070£ 50০16 ) কথায়ও ভারতের 
ধনিকগণ প্রকৃতপক্ষে গুরুত্ব আরোপ করে ন!। বিশেষত, মাকিন প্রভাব 
এখন আধিক সাংস্কৃতিক নানা স্ুত্রেই পৃথিবীর সব দেশেই সক্রিয়! 
ভারতবর্ষে জনগণের মধ্যে অবশ্য মাকিন ধনিকগোঠীর প্রভাব স্থাপিত হয় নাই। 
মাকিন-পক্ষ তাই একদিকে ভারতের নেত্তগোর্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তারে 
উদ্যোগী, অন্ক দিকে নান! সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উপর 
প্রভাব বিস্তারে সক্রিয়। ফোর্ড-রকফেলার ফাউগ্ডেশনের বৃত্তি প্রভৃতি, 
কিংবা মাঁকিন-বিশ্ববিদ্ালয়ের নিমন্ত্রাদি শ্ধু ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধাবশত প্রদত্ত, এমন নয়। “আমেরিকান লবি' কথাটি নয়াদ্দিল্লীতে 
্থপরিচিত | কংগ্রেস, “স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘ, “পি-এপ পি”, এমন কি উচ্চ রাজনৈতিক 
মহল হইতে ভারতীয় ধনিক-মহল পর্যন্ত সেই “লবি' বিস্তৃত । 'বিশেষত বিড়ল! 
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গোষ্ঠীর সাংবাদিক ও অর্থ নৈতিক প্রচারকর্দের কংগ্রেসের সহিত যতটা 
যোগাযোগ, আমেরিকান লবির সহিত যোগাঁষোঁগ তদপেক্ষা বেশি । ভারতীয় 
অর্থনীতিকে এইসব গোষী ইঙ্গ-মীফিন নেতৃত্বে উপনিবেশিকতার খাতে ধরিয়! 
রাখিয়! প্রধানত কৃষি-উন্নয়নের খাতে বহাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল-_অনুন্তত 
দেশের মৌলিক শিল্পায়ন তাহাদের অভিপ্রেত নয়। এশিয়ার জন্য প্রণীত 
“কলম্বো প্র্যানের' মত ভারতের প্রথম পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনা--১৯৭১এর এপ্রিল 
হইতে ১৯৫৬এর মার্চ পর্যন্ত--অনেকট! তাহাদের এই উপদেশ মাঁনিয়াই প্রণীত 
হয়। তখন পর্যস্ত ভারতীয় নেতৃত্ব প্রধানত দেশবিভীগের পরবর্তী আধিক 
সামাজিক দুর্যোগ কাটাইতে ব্যস্ত ছিল; এ্যাংলো-মাঁফিন আথিক সহায়তা, 
খাগ্যঝণ প্রভৃতি সেই কারণে তখন অপরিহার্ধ বলিয়! মনে করিত। 


ভ্ঞালুভেল্প সখ ঠ নিনিক্োএ্র লিক্াম্প 


কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনা ( ১৯৫৬এর এপ্রিল হইতে ১৯৬১এর 
মার্চ পর্যস্ত ) অপেক্ষাকৃত স্থিরতর জাতীয় ও আন্তর্জীতিক অবস্থায় জাতীয় 
স্বার্থে প্রণীত হয়। উহাতে মূল শিল্প ও ভারী শিল্প গঠনের নীতি গৃহীত 
হইয়াছিল । অর্থাৎ, নীতির দিক হইতে ও্পনিবেশিকতার খাত ছাঁড়িয়া ভারতীর 
আঁধিক জীবনকে স্বাধীনতার দিকে প্রবাহিত করাইতে আরম্ত করানোই 
ইহার অস্তনিহিত মূলনীতি ছিল। এইরূপে পুর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিরচনা! হইবে । 
তবে ভারতীয় নেতৃত্ব তাহা সাধন করিতে চাহিয়াছে যথাসাধ্য নিবিরোধের 
পদ্ধতিতে । যেমন, তাঁহারা এ্াংলো-মাকিন ধনিকতন্ত্রের সরাসরি বিরোধিতা 
এড়াটয়! চলিয়াছে ; কারণ ইহাদের সাহাযোর তাহারা প্রার্থী । সঙ্গে সঙ্গে অবস্ঠ 
সমাজতন্বী গণতন্ত্রী মগুলীরও সহামুভূতি এবং সাহাঁষ্য তাহাদের কাম্য । আবার, 
যথাসম্ভব দেশীয় ধনিকগো্ঠীকে সন্তষ্ট করিয়াউ তাহার সরকারী আওতায় 
শিল্পগঠন করিতে চায়, অথচ জন-দাঁধারাণের ক্রয়ক্ষমত! বুদ্ধির মূলম্ববূপ আথিক 
গ্রয়ৌজনকেও একেবারে বিস্তৃত হইতে পাঁরে না। এইরূপে দেখি, ভারতের 
অভীষ্ট হদ্দিও উপনিবেশিক অর্থনীতির অবসান, পঞ্চবাধিক পরিকল্পনীগুলির 
নীতি বা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক হয় নাই | উহা মিশ্র অর্থনীতি'র একটা সশঙ্ক 
আপোঁষ-রফাঁর নীতি ও পদ্ধতি। কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা এড়াইয়! ইহ! 
্বাধীনতাঁকে কতকট! গণতান্ত্রিক ধারায় রূপাঁয়ণের চেষ্টা করিতেছে । 
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স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৪৮এ এই মিশ্র আথিক (1150 7০০05 ) 
ব্যবস্থার নীতিকে ব্যাখ্যা করিয়া ভারত সরকার তাহাদের মত ১৯৫৬তে ব্যাখ্যা 
করিলেন। একমাত্র অস্ত্রশস্ত্র, আণবিক শক্তি, ইস্পাত, লৌহ প্রভৃতি শিল্পেই 
সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে ; কারণ এইসব ক্ষেত্রে ধনিকগোষ্ঠী অগ্রসর 
হইতে চাহেন না, বা পাঁরে না। দ্বিতীয়ত, খনি, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি 
ধাতর শিল্প, যন্ত্রপাতি কারখাঁন। প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায়ও সরকার উদ্যোগী হইবে। 
সরকার নিজের হাতে এসব ভার ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিবে, তবে ব্যক্তিগত 
মালিকানাও সেখানে প্রসারের স্থযোগ পাইবে । তৃতীয়ত, এইসব বিভাগ 
ব্যতীত সর্বত্রই ব্যক্তিগত মালিকানার অবাধ ক্ষেত্র অক্ষুণ্ন রহিবে। এইরূপ 
আশ্বাম লাঁভ করার পরে মালিকগোষ্ী, নিজেদের অংশের ব্যয়ভারও যাহাতে: 
বিশেষ বহন না করিতে হয়, তাহার জন্য নাঁনা উপায় গ্রহণ করিল। এই সময়ে 
তাহারা অনেকাংশে নিজেদের স্বার্থ বিস্তৃত করিতে পারিয়াছে। তাই দেখি 
একদিকে ব্যক্তিগত-মালিকানার ক্ষেত্র ( 2:12 56০01) প্রসারিত করিয়ী 
ও সরকারী ক্ষেত্র (411০ 95০0: ) সীমিত করিয়া মালিকদের তুষ্ট করা 
হইয়াছে, অন্যদিকে ভারী শিল্পের আয়োজন ও কিছুটা খর্ব করা হইয়াছে । তাহা 
ছাঁড়া, বৈদেশিক পুঁজিকে সর্বরকম স্ুযোগ-স্থৃবিধ! দিয়! বৈদেশিক কায়েমীন্বার্থ 
গোষীকেও তুষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে । অবশ্য তাহারা তাহাতে ভুলিবাঁর নয় 
তাই পরিকল্পনার জন্য প্রত্যাশিত বৈদেশিক সাহায্য মাফিন কর্তৃপক্ষের নিকট 
হইতে ছুলভই রহিয়া গিয়াছিল। "মিশ্র অর্থনীতি” ও আধিক পরিকল্পনা! 
এই দুইটি ভারতের নিজম্ব পথ,__সেই পথে সমাজতান্ত্রিক ধশীজ গড়া কতট+ 
সম্ভব তাহাই লক্ষণীয় । 


আিলক শত্িক্রল্সন্মালর অর্থ 
বলা বাহুল্য, 'আঘথিক পরিকল্পনা” বলিতে সমাঁজতন্্রীরা যাহ বুঝান 
ভারতের আথিক পরিকল্পন। তাহ। নয়। সোৌঁভিয়েত ইউনিয়ন যখন ১৯২৯এ 
পরিকল্পনান্্যাঁয়ী সমাজতম্ত্রী অর্থনীতির রূপায়ণে প্রবৃত্ত হয় তখন পৃথিবীর, 
ধনিকতন্ত্রী উন্নত শক্তির হাঁসিয়াই খুন হইয়াছিল। মানুষের সাধা কি আথিক, 
সামাজিক নীতি নিয়মকে নিজেদের প্রয়োজনমত পরিবতিত করে ? সেযুগ অবশ্থয 
এখন চলিয়। গিয়াছে । ধনিকতস্ত্রীরাও এখন পরিকল্পন1 ছ্বার। নিজেদের ব্যবসা; 
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বজায় রাখিতে উদ্গ্রীব। তবে এই সব ধনিকতন্ত্রী পরিকল্পনা ও সোভিয়েত 
পরিকল্পনায় যে মূলগত পার্থক্য আছে তাহা ভুলিবার নয়। সোভিয়েত 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্ট হইল-__মুনাফা'র প্রয়োজনে নয়, সামাজিক প্রয়োজনে উৎপাদন 
বৃদ্ধি-_সমাজের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনশক্তির বিকাঁশের পথ উন্ুক্ত করিয়া দেওয়া । 
ধনিকর্দের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল-_মুনাঁফ1' বজায় রাখা ও বাড়ানো, 
ধনিকদের অবাধ প্রতিদ্বন্দিতী ও যথেচ্ছ উত্পাদন কতকট। সেই উদ্দেশ্ঠে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াও মুনাফার রাজত্ব অক্ষুপ্ণ রাখা; সমাজের প্রয়োজন নয়, মুনাফার 
প্রয়োজনই ধনিকতন্ত্রী পরিকল্পনার মূল নীতি। কিন্তু মুনাফার রাজত্বে 
অরাজকতাঁও থাকিতে বাধ্য.-ধনিকে-ধনিকে প্র তিদ্বন্দিতা থাকিবে, এবং মুনাফার 
প্রয়োজনেই উৎপাঁদনশক্তির অপচয়ও এইরূপে ঘটিবে। তাই, ধনিকতন্ত্ী 
পরিকল্পনা! যতই সাময়িক ভাবে সার্থক হোক আসলে উহা অপচয়ের পরিকল্পন। 
_00181015105 10] 018115950655,. অপরপক্ষে সোভিয়েত পরিকল্পনার যত 
ক্রুটিই থাকুক উহা স্ট্টিমূলক পরিকল্পনা__0:52015০5 7012100105 ; সমাজের 
আভ্যন্তরীণ বিরোধ অপসারিত করিয়া সমাজ-শক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করাই 
উহার কাজ, সমাজের স্থ্টিশক্তির মুক্তিদীনই সমাজতন্ত্রী পরিকল্পনার অর্থ । 
আমরা অবশ্য ভারতে ১৯৪৭এর পরেই সমাজতন্ত্র গঠন করিবার মত 
পরিকল্পন! গ্রহণ করিতে পারি নাই--তাহা সম্ভবও হইত না। আমাদের প্রথম 
প্রয়োজন ছিল আধাসামস্ত ওপনিবেশিক অর্থনীতির স্থলে জাতীয় অর্থনীতির 
প্রবর্তন, এ বিষয়ে সম্ভবত মতাস্তর নাই। স্বাধীনতার অর্থই এই যে, 
ওপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসান করিয়! জাতীয় স্ষ্টিশক্তি আত্মবিকাশের 
অধিকার লাভ করিয়াছে । হ্য্টিশক্তির এই মুক্তির অর্থ-_ভারতীয় জনসমাজের 
উৎপাদনশক্তির আধিক ক্ষেত্রে সার্থকতা, এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বিশেষত 
বিজ্ঞানের অনুশীলনে, তদন্রূপ কুশলতা। অর্জন । ভারতীয় আঁথিক জীবনের পক্ষে 
স্বাধীনতার বাস্তব অর্থঃ এক, কৃষিবিপ্লব। উহার অর্থ শুধু জমিদার মহাজনের 
শোষণের অবসান নয়, (১) কৃষককে জমির মালিক করিয়া কৃষকবিপ্লব স্থচনা, 
এবং (২) ভূমিসংস্বারসাধন করিয়] বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর প্রবর্তনের ব্যবস্থা 
করা, (৩) সমবায়-নীতিতে কৃষক শ্রেণীর আত্মগঠন করা, ইত্যাঁদি-_তাহাঁতে 
কৃষি-বিপ্রব সম্পূর্ণ হইত । কিন্তু ভারতে তাহ] হয় নাই । ছুই, পল্লী-উন্নয়ন ব্যবস্থ। 
ও ক্ষুত্র পলী-শিল্পের ব্যবস্থাপন| করিয়া দেশের বেকার অর্ধবেকার বিরাট জন- 
শক্তিকে ফলপ্রস্থ সামজিক কার্ধে নিয়ৌগ কর] ৷ ইহার জন্ প্রাথমিক প্রয়োজন 
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প্রধানত বিছ্যুৎশক্তির সহায়তা! ও সমবায়নীতির সার্থক প্রয়োগ ( চ15০618০৪8- 
61010 ও 0০9০9018015 )। তিন, দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়ন ([1)00050191159- 
০0), এবং সেইরূপ শিল্পায়নের উদ্দেশ্তে প্রথমত গুরু ও ভারীশিল্পের 
(08510 100 116৮5 10300500155 ) পত্তন ॥ অবশ্ঠট, (চাঁর ), উহার সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রয়োজন সার্বজীনন প্রাথমিক শিক্ষা, এবং ব্যাপক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও 
কারুশিক্ষার প্রসার; দেশের চিন্তায় ভাবনায় বিজ্ঞান-সম্মত সাংস্কৃতিক আদর্শ 
স্থাপন । বল! নিশ্যয়ৌজন সকল প্রয়াসের মূল কথা-__সর্বদিকে, সর্বক্ষেত্রে 
জনসাধারণের উদ্যোগ-উৎসাহ ; কারণ, জনশক্তির প্রাণে উৎসাহ সধ্ার করিতে 
না পারিলে জনপমাজের স্থষ্িশক্তি বিকাশ লাঁভ করিবে কিরূপে? কৃষিতে 
শিল্পে সর্ববিধ ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণকে সহযোগী করিতে হইলে, তাহাদের 
পরিশ্রম ও ত্যাগ এই বিরাট যজ্ে প্রার্থনা করিলে, তাহাঁদের জীবনধারণের 
উপযোগী নিম্নতম আয়ের ব্যবস্থাও করিতে হইবে । উহা! জনতাঁর উতসাহন্থির 
পক্ষে এইটি অপরিহার্ধ বাস্তব শর্ত । সেই নিম্নতম জীবন-মাঁন লাভ করিলে দেঁশ- 
গঠনে, জাতি-গঠনে জনশক্তি স্বেচ্ছায় অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার করে,_-গত 
মহাযুদ্ধের কালে যুদ্ধরত ধনিক দেশে ও সমাজতান্ত্রিক দেশে বরাবর তাহা! দখা 
গিয়াছে । অতএব, দ্রিদ্রতম জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন, এবং কর্মক্ষম সকল 
মানুষের কর্মসংস্থান, স্বাধীনতার রূপায়ণেও ইহা প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। 


সল্লিকল্ন্বান্র সঞ্ছে ভ্ঞাল্রত্ড 


ভাঁরতের পরিকল্পনাকারীর অবশ্য এইসব কথা চিস্তা করিবার অবকাশ 
পুর্বেই পাইয়াছিলেন। স্থভাষচন্দ্রের উৎসাহে প্রথম ১৯৩৮এ জাতীয় কংগ্রেস 
জাতীয় পরিকল্পনা-সংসদ গঠন করিয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল ছিলেন উহার 
সভাপতি । তখন ব্রিটিশ আমল ; সেই সংসদের রিপোর্টসমুহে মহোৎসাহে নান। 
তথ্য ও নির্দেশ প্রকাশিত হয়। যুদ্ধান্তেও টাটা-বিড়লাদের জাতীয় ধনিকগোষীর 
প্ল্যান রডিতহয়। অন্য ধরনের গান্ধীবাদী প্ল্যানও ছিল--শ্রীমন্‌ নাঁরায়ণের বোম্বাই 
প্র্যান ১ উহার লক্ষ্য অবশ্য শিল্পসমৃদ্ধ সমাজ গঠন নয়, বিকেন্দ্রিত ক্ষুত্র শিল্পের 
সমাজগঠন । তারপর ১৯৪৭এ ক্ষমত! হস্তাস্তরিত হইল । স্বাধীনতা। লাভ করিয়া 
১৯৫০ সালে কংগ্রেস সরকার পরিকল্পনা-কমিশন নৃতন করিয়৷ নিয়োগ 
করিলেন। গীন্ধীবাদীর1 যাহাই চাহুন, সমাজের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে কংগ্রেস 
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নেতাদের তখন ভূল হইল না'। স্থির হইল যে, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিয়া 
জনসমাজকে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র জীবনের ্থযোঁগ দান করাই হুইবে পরিকল্পনার 
উদ্দেশ্য । পঞ্চবাঁষিক পরিকল্পনার দ্বার! এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, ১৯৭৭এ 
ভারতবাঁসীর মাথাপিছু আয় যাহাঁতে অন্তত দ্বিগুণ হয়। ১৯৫০-৫১ সালে 
মোট আয় ছিল বাঁষিক ৯,১১০ কোটি টাকা, মাথাপিছু আয় বাঁধিক ২৫৩২ 
টাকা । ১৯৭৭এ তাহা হইলে মাথাপিছু আয় (টাকার তখনকার মূল্যে ) 
হওয়া চাই প্রায় বাধষিক ৫০২ টাঁকা। পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত জাতির 
মাথা পিছু আয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহা সামান্যই উন্নতি। বিশেষত 
আমর] যখন প্রতি পাঁচ বখ্সরে এক পা এক পা করিয়া পঞ্চ পর্দক্ষেপ করিব, 
যাহারা পুর্বেই দশ পা আগাইয়া আছে তাহাদের ততক্ষণে পঞ্চপদ নয়, আরও 
দুশপদ, মোট বিশপদ আগাইয়া যাইবার সম্ভাবনা__অবশ্য যদ্দি আভাম্তরীণ 
বিরোধিতায় বা পরম্পরের প্রতিদ্ন্বিতায় এই উন্নত শক্তির নিজেদের শক্তি 
ক্ষয় না করে।১ যুদ্ধ না বাধিলে সোভিয়েত ভূমিরও এরূপ উন্নতির সম্ভাবনা, 
কারণ, আথিক অরাজকতা দ্বার। সোভিয়েত দেশের কারু বৈজ্ঞানিক ও 
বৈষয়িক উন্নতি ব্যাহত হয় না। অবশ্য অন্ুন্নত দেশের পক্ষে 
প্রথম পাঁচ পদ্দক্ষেপই সর্বাধিক কঠিন কাঁজ। একবার চলিতে আরম্ত'করিলে 
আমর1 আমাদের বিরাট জনশক্তি লইয়া! পরে কাহাঁকে কাহাঁকে ছাঁড়াইয়। 
যাইতে পারিব, সামাজিক গতি-বিজ্ঞানের ছাত্র কেন, সাধারণ বুদ্ধির যে 
কোঁনো। মন্থষও তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারে । অতএব সমস্যাটা 
আমলে এই প্রথম যাত্রার-_ প্রথম পীচটি পঞ্চবাষিক উদ্যোগের । 

এই প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবেই ভারতের পরিকল্পনা সমূহ ও কার্যত তাহার 
উদ্যোগ-আয়োজন বিচার্ধ। সেদিক হইতে অবশ্য প্রথম পঞ্চবাধষিক পরি- 
কল্পনাকে বিশেষ মূল্যবান বলা চলিবে না। প্ররুতপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পন! 
-_-বা ১৯৫৬এর এপ্রিল হইতে স্বাধীনতার বূপায়ণের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। 


(১) ১৯৬৪এর মধ্যভাগে পৃথিবীর অনুন্নত জাতিদের উন্নতি প্রয়াসের হিসাব লইতে গিয়া! একটি 
বৈজ্ঞানিক পরিষদ দেখিয়াছে, যদি এখন যে গতিতে তৎপর অনুন্নত দেশ সমূহ অগ্রসর হইতেছে, উহার 
দ্বিগুণ হারে তাহার। এখন হইতে বরাবর অগ্রসর হইয়। চলে তাহ] হইলে একশত বনর পরে বৈজ্ঞানিক 
ও কারুবৈজ্ঞানিক উন্নতিতে তাহারা এখন উন্নতি দেশসমূহ যে ধাপে আছে সেই ধাপে পৌছাইবে। 
অবশ্য সেই একশত বংসয়ে এই উন্নত শক্তির! যে কত উচ্চে উণীয়। যাইবে তাহী। কল্পনা করাও অসম্ভব 
এই কথ। ইংলগ্ডের নিউ সিটস্ম্যান্‌ হইতে লব্ধ । 
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তবে প্রথম পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার স্বপক্ষে একটা কথা বলিবার আছে। 
দেঁড়শত দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ রাজত্বে যেখানে “কিছুই করা যাঁয় না” এই 
ছিল স্বীকৃত নিয়ম, .সেখানে স্ব্দেশীয় সরকার “কিছু কর! হইবে, এই নীতি 
মানিয়৷ লইয়াছিল। যেখাঁনে কিছুই ছিল না, সেখানে যে কিছু হইতেছে, দুইশত 
বৎসরের অচল অবস্থা ভাঙিবার পক্ষে ইহাই একটা বড় কথা। অবশ্ঠ ২,৩৬৫ 
কোটির মধ্যে ১,৯৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়! যথার্থই দ্রুততর অগ্রগতির 
উপযোগী ভিত্তি রচিত হইয়াছে কিনা এবং অনুষ্ঠিত আয়োজনের কতটা যথার্থ ই, 
পুরাপুরি সম্পূর্ণ না হউক, মেই ভাবী গঠনের দিক হইতে অন্তত পাশ মার্ক 
পাইবার মতও সফল হইয়াছে, তাহা একট! বড় বিচার্য বিষয়। সে 
কোনে। কোনে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে । কারণ, অনেক সরকা 
হিসাব কাঁচা হিসাঁব। সেই হিসাব সত্য হইলেও সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া 
গিয়াছে, কারণ সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা৷ বিশেষ বাঁড়ে নাই । ধনীর] আরও ধনী 
হইয়াছে, গরীবেরা গরীব হইক্সা গিয়াছে। যাহাই হউক, ক্রুততর উন্নতির উপযুক্ত 
ৰুনিয়াদ প্রথম €পরিকল্পনায় রচিত হয়, তাহা মানিয়া লওয়! যাউক। ইহ! 
ধরিয়! লইয়' দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা! প্রণীত ও প্রারন্ধ হয়। এবং মেই 
পরিকল্পনার মোট রূপটি ষে স্বাধীনতার রূপায়ণের পক্ষেও বহুলাংশে অনুকূল 
তাহাও মানিয়! লওয়া যাউক। তারপর ত্রষ্টব্য তৃতীয় পরিকল্পনার (১৯৬১-৬৬) 
ব্যাপকতর প্রয়া_-আবার চীনা আক্রমণও সেই সময়ে বাঁধ! হইয়। উঠে। 


সল্রিকক্সম্মল্র জপ 


অন্ক ও তথ্য দ্বারাই অবশ্ঠ পরিকল্পনার আয়তন ও আয়োজন বুঝিতে হয়। 
কিন্তু পরিকল্পনীর রূপ বুঝিতে হইলে সেই অঙ্কের অরণ্যে পথ ন! হাঁরাইয়া, 
গৌণ তথ্যের বীকে বাঁকে দিগত্রাস্ত না হইয়া, উহ্বার মূল সত্যকেই বুঝিতে 
চেষ্টা করিতে হয়। পরিসংখ্যান ছাপ। হইতে না হইতেই বদলাইয়। যায়-_কিন্ত 
পরিস্থিতি তত বদলায় না। তাই অঙন্ককে মূল্যবান মনে করিলেও তাহার 
উদ্ধাতি অনাবশ্ক। মুল সত্য প্রধানত পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্তে পাওয়া যায়, 
দ্বিতীয়ত পাওয়! যায় বাস্তব উদ্দেশ্তের (০৮1০০6৮৪ ) হিসাব হইতে । কারণ, 
অস্ক খাতায় থাকে, তথ্যও পরিবতিত হয়, মূল উদ্দেশ্য পরিবতিত হয়, অতএব 
পরিবর্তমান আয়োজনের গতিরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! সেই পরিকল্পনার রূপ 
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বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য শেষ হিসাঁব__কার্ধত কী হইয়াছে, খাতার হিসাব 
মিথাও হইতে পারে। 

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনার মূল নীতি বল! হইয়াছে সমাজ- 
তান্ত্রিক ধাঁজের সমাজগঠনের অন্ুকূলনীতি। পরিকল্পনার রূপ বিচারের পক্ষে 
এ কথাটি অবশ্ঠ বিশ্মরণীয় নয়। কিন্ত, 'সমাজতান্ত্রিক ধশীজের সমাজ” কথাটি 
অস্পষ্ট। কে এই কথায় কী বুঝেন, তাহার ঠিকানা! নাই । অতএব, উহাতে 
তত ওরুত্ব ন! দিয়! উহার প্রধান উদ্দেশ্টসমূহই ( ০৮1০০৫৮৪৪) বরং অধিক 
লক্ষণীয় । সেই প্রধান উদ্দেশ্য কি কি? 

প্রথমত, জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বুদ্ধি; দ্বিতীয়ত, দ্রুত 
শিল্পায়ন (1700500151158000 ), বিশেষত গুরুশিল্প ও ভারী শিল্পের বিকাশ ; 
তৃতীয়ত, কর্মসংস্থানের বড় রকমের স্থযোগ বৃদ্ধি) চতুর্থত, আঁয় ও সম্পদের 
, ৫বষম্য হাঁস ও আথিক শক্তির অধিকতর পরিমাণে সমব্ণ্টন | 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে তৃতীয় পরিকল্পন। ( ১৯৬১-৬৬ ) প্রণয়ন কালে 
নুদীর্ঘ হিসাব দিয়! পুব ছুই পরিকল্পনার সাফল্যের প্রমাঁণ উপস্থিত করা হয়। 
সেই সব অঙ্কও গণনায় প্রবেশ নিরর৫থক। শুধু এই জানাই যথেষ্ট যে, প্রথম 
পরিকল্পনায় কষির উন্নতিতে জাতীয় আয় শতকরা ১২ভাগ বাঁড়িবার কথ] ছিল, 
বাড়িয়াছিল বল] হয় ১৮ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পবৃদ্ধি প্রায় ২গুণ হয়, 
কৃষি বৃদ্ধিও শতকরা ৪৬ ভাঁগ হয়, আর জাতীয় আয় শতকর] ২০ ভাগ বৃদ্ধি 
পায়_যদিও ২৫ভাঁগ বাঁড়িবার কথা ছিল। ইহা সত্বেও ছুই তিনটি কথা 
ৰুঝিবার মতো। 

ুদ্রাম্ফীতির ও ভ্রব্যমূল্যের কথা মনে রাখিলে বুঝিতে পাঁরিব আঁসলে 
'আয়বৃদ্ধির হার বেশি নয়। 

দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে পরিকল্পনায় 
বেশি কর্মসংস্থান করিলেও বেকার সংখ্যা আরও বাড়িয়া! যাইতেছে । দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার শেষে এইরূপ বেকারের সংখ্যা ৯* লক্ষ ছিল; তৃতীয় পরিকল্পনার 
শেষে ১ কোটির অনেক বেশি হইবে ; উহার সহিত অর্ধবেকারদের সংখ্যা ষোগ 
করিলে বুঝা যায় অবস্থা ভয়াবহ । 

তৃতীয়ত কথাটি এই 'জাতীয় আয় । মনে রাখ! দরকার-_মাথাঁপিছু 
গড়পড়তা৷ আয়-ব্যয় কথা ছুটি শোষণবাঁদী ব্যবস্থার একটা ফাঁকি। বিড়ল৷ 
*€ বিড়লার মজুরের আয় মাথাপিছু আয়ের হিসাবে এক সমাঁন। “জাতীয় 
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আয়ের” মধ্যে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ঢাকা পড়িয়া যাঁয়। তাই, সামাজিক 
বৈষম্য বুঝিতে হইলে, দ্বারিপ্র্য দূরীভূত হইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে হইলে, 
নিল্নতম আয়ের, তদূরধ্ব নিয়তর আয়ের, তদূধব নিন আয়ের, বিবিধ আয় স্তর, 
এবং মধ্য আয়ের, উচ্চমধ্য আয়ের ও উচ্চতর, উচ্চতম আয়ের গ্রতিস্তর 
বিভাগ করিয়া তবেই হিসাব উত্থাপিত কর] প্রয়োজন-_তাহাতে বুঝা 
যাইবে জাতীয় আয়ের কত ভাগ পাঁয় জাতির শতকরা ৬০ ভাগ বা 
কত ভাগ পায় ৮* ভাঁগ মানুষ; আর কতভাগ শোষণ করে উর্ধবস্তরের সামান্ত 
কয়েক হাজার লোক- জাতি কাহার কবলিত, সাধারণ মানুষের না, 
ধনিকদের | | 

এই হিসাব কিরূপ ? | 


এ্রনি-ল্রিশ্জল জাজ্ঞালাক্ভ 


১৯৬৩এর প্রজাতন্ত্র দিবসের (২৬শে জানুয়ারি ) পুবে শুক্রবার, ২৫শে 
জানয়ারি, ভারতের পরিকল্পনা কমিশন বরাবরের মত এক অধিবেশনে দেশের. 
আঘিক উন্নতির একটি হিসাব গ্রহণ করেন ।১ তাহাতে তাহারা যে চিত্র, 
বর্তমানের ও ভবিষ্যতের ষে সম্ভাবনা দেখিতে পান তাহা কাহারও অকল্পিত 
ছিল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই প্রেক্ষাপটের দ্রিকে ভাকাইয়। তথাপি কেহ 
না আংকাইয়া উঠিয়া পারেন নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বংসর 
চলিতেছিল-_-দেশে যেই হারে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি পরিকল্পিত 
তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলেও যে হারে লোকবৃদ্ধি প্রত্যাশিত তাহা মনে করিয়া 
দেখা যাইতেছে এখন অবস্থা কত কঠিন। কমিশন দেখিতেছেন £ (১) এই 
শতাববীর শেষে, অর্থাৎ ইং ২,০০০ সালেও ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ লোক 
জীবনধারণের উপযোগী অন্ললাভও করিতে পারিবে না। অবশ্ঠ বর্তমানে 
(১৯৬৩) ছুই তৃতীয়াংশ লোকই তাহা! হইতে বঞ্চিত। (২) দেখা যাইতেছে 
যে "জাতীয় আয়” বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্ত স্বল্প সংখ্যক লোকই তাহাতে সুবিধা 
করিয়া লইতেছে, অধিক সংখ্যক লোকই সেই আয় হইতে বঞ্চিত থাকিয়া 
যাইতেছে । কমিশনের পরিসংখ্যানের ঘার। কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠে। 


১ তৎপরেকার ' হিসাবেও (১৯৬৪ এপ্রিল ) এই সব সিদ্ধান্তুই সা বলিয় এমাণিত হইয়াছে 
শ্রবং একচেটিয়। পু'জির আধিপত্য সন্ধান করিবার জন্য একটি বিশেষ কশ্শিন সরকার নিযুক্ত 
করিয়াছেন । ” 


৫৬ 


(ক) সমাজের উপরস্থিত মোট জনসংখ্যার ১০% শতকরা দশজন গ্রাম 
করিতেছে মোট জাতীয় আঁয়ের ৩৩৩, শতকর] একতৃতীয়াংশ ভাগ, এবং এই 
উপরের দশ জন গ্রাস করে মোট জাতীয় ভোগ্য বস্তর শতকর। পচিশ 
(২৫%) ভাঁগ। 

অন্দ্দিকে (খ) নিয়স্থিত মোট সংখ্যার শতকর! দশ জন (১*%) পায় মোট 
জাতীয় .আয়ের মাত্র ২২% আড়াই শতাঁশেরও, কম। স্বভাবতই এই 
শতকর! (১০%) দশ জন পাঁয় মোট ভোগ্যবস্তর তিন শতাংশেরও (৩%) কম। 

অথাৎ টাকার হিসাবে অবস্থ1। ঈাড়ায় এইরূপ : 
নিয়তম জনসংখ্যার ১০% দশ শতকর1 দশ জনের মাথাপিছু আয় মাসে ৭২ 


ট1কারও কম 
উই: ৫ ৪ ৩85 54 
আরও উধ্ব ১, ১০% ১২২ 
৪: 2 হত রঃ রি রে ১৫) রঃ 
১০% এ ...০৬. উচিত রঃ 
রি ১০% ৫ রী ১ ২১,৫০ রি 
অর্থা,ৎশতকর1মোট৬০% মানুষ ডি 8৮ ৪৪৮ 


অথচ, বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করিয়াছেন যে অন্ততঃ: মাসে ৩২ টাকার কম 
খরচে কাহারও স্বাস্থ্য কর্মশক্তি অক্ষু্ণ রাখা যায় না। কমিশনও এই কথ। 
অস্বীকার করেন না। তবে তাহার! আশা করেন-_-এখনো। না হয় মাসে ২৭২ 
টাকাতেই কোনে] রূপে প্রীণধারণ কর] চলুক । সেই নিম্নমানে খাইয়! বাচিয়! 
থাকিলেও তীহাঁর1 দেঁখিতেছেন আগামী ২,০০০ খ্রীষ্টাব্দেও শতকর] ৩০ জনের 
মাথাপিছু ২৫ টাকা আয় হইবে না। 

কমিশন চাহেন আধিক উন্নতির হার এখন শতকর1 ৫% ভাগ হইতে শত 
কর! ৭% ভাঁগে বাড়াইতে হইবে--১৯৭৫ সালে যেন অন্তত কেহ অনাহারে 
নাথাকে। অবশ্ত কৃষি উত্পাদন বৃদ্ধি উহার একট! প্রধান প্রয়োজন-_ 
তাহ! ছাঁড়াও গ্রয়োজন আধিক বিনিয়োগ (55০৪1) নীতির পরিবর্তন, পল্লী 
অঞ্চলে ভ্রুত বিরাট শিল্প-সন্নিবেশ ব্যবস্থা, এবং জাতীয় উন্নয়ন “লেভির, 
প্রবর্তন । 


৫৭ 
সংস্কৃতির রূপাত্তর--১৭ 


গুু'জিভস্ঞী গণভভ্দ্রী 

উপরের এই হিসাব হইতে ভারতরাষ্ট্ের স্বরূপ, উহার “চরিত্র বুঝা আর 
কষ্টকর নয়। | 

ভারতরাষ্ট্ী শোষণেরই প্রশ্রয় দিতেছে, সামস্ততঙ্ত্রের প্রাধান্ত শেষ করিয়া 
খনিক-আয়ত্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইয়! উঠিয়াছে। এই বিংশ শতকে বিপ্রবের 
যুগে উনবিংশ শতকের পুঁজিতন্্ী প্রথায় শিল্প-বিপ্লব সম্পূর্ণ সম্ভব কিনা তাহ! 
ন্বেখিবার মতো৷ | তবে “সমাঁজতন্ত্রী ধাঁচের সমাজ” এই মিশ্র অর্থনীতিতে শা 
উঠিতেছে না। শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প দেখিয়া মনে করা উচিত নয় যে, সমাজতিন্ত্ 
বুঝি এই ভাবে নিষিত হইতেছে । রাষ্ট্র কাহার আয়ত্ব, কোন্‌ সামাজিক 
শক্তির, তাহ বুৰিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মালিক কার্ধতঃ কোন্‌ শ্রেণী তাহ। 
উপলব্ধি করা যায়। অথবা, শোষণের হার বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহ! 
দিয়াও বুঝ! যাঁয় সমাজতন্ত্রের দিকে সমাজ চলিতেছে, না, ধনিকতন্ত্রের দিকে 
চলিতেছে । না হইলে প্রতিক্রিয়াশীল তৃকীরাষ্ট্েও শতকরা ২৫% ভাগ শিল্প 
রাষ্ট্রায়ত্ত, আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প পরিমাণে তদ্পেক্ষা অনেক কম। 
_ তৃতীয় পরিকল্পনা বড় করিয়াই করা হইয়াছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম 
পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে (অর্থাৎ ১৯৬১-১৯৭৬) দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা 
স্থির কর! হইয়াহিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় সাড়ে দশ হাজার ( ১০,৫০০ ) কোটি 
টাকা নিয়োগের প্রস্তাব ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রস্তাব__এফুশ শত (২১,১৫০) 
কোটি টাক17 পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্তাব পচিশ শত (২৫১০০) কোটি টাকা 
ধা বেশি নিযুক্ত হইবে । তাঁর শেষে আমাদের মিশ্র অর্থনীতি স্বয়ং চালিত হইতে 
পারিবে, ইহা! আশা করা যায়। তাই তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য বহু পরিমাণে 
'নির্ভর করিবার কথ! ছিল বৈদেশিক (বিশেষ করিয়! মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ) 
স্বাণের উপর | কিন্তু চীনা আক্রমণের ( ২*শে অক্টোবর, ১৯৬২ ) পুর্বেই এই 
বিষয়ে নিরাশ হইতে হয়। ফলে বুঝা! গেল আমাদের পরিকল্পনার লগ্মীর অর্থ 
নুলিতে হইবে বহুলাংশেই নিজ দেশ হইতে । পরে আত্মরক্ষার জন্য ব্যয়ও 
বাড়িয়াছে। .তাহ। ছাড়াও, তৃতীয় পরিকর্পনা বছদিকে অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
ষাইতেছে (১৯৬৪ )। কি করিয়া উহার অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে তাহাও 
লক্ষণীয় : 


৫ 


(১) জাতীয় আয়ের অংশ সঞ্চয় করিয়া £__অর্থাৎ করবৃদ্ধি করিয়া (ক) এই 
করবৃদ্ধি 'পরোক্ষ কর' রূপে সাধারণ মানুষের বেশি বহন করিতে হুইবে। 
(খ) মালিকশ্রেণীকে প্রত্যক্ষ কর বেশি দিতে বাধ্য না করিয়া তাহাদিগকে 
ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহিত করিবে । উহাতে ব্যক্তিগত মালিকান। 
এবং শোষণবাদী উদ্যোগের দিকটি প্রসারিত হইবে । অন্যদিকে পরোক্ষ করে 
শোধিত মান্গষ আরও দুঃস্থ হইবে। 

(২) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প হইতেও অধিক পরিমাণে অর্থনিয়োগ করিতে হইবে। 
ইহা কার্ধতঃ কতটা সম্ভব বল! দুরূহ । কারণ, রেল ব্যতীত অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পই এখনো! বিশেষ লাভজনক নয়। উহা যে সব ধনিক গোষ্ঠীর অনুচরের 
দ্বারা পরিচালিত তাহাতে সার্থক মা হইবারই কথা। সাধারণ শ্রমিকর! 
এলব শিল্পকে আপনার মনে করিতে পারে না । কাজেই তাহা হইতে আশানুরূপ 
অর্থ লগ্ী হওয়। কঠিন হইবে । অবশ্ঠ ব্যাংক ও রপ্তানী ব্যবস] রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে 
এই আয় বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তাহা রাষ্ত্রীকরণে সরকার অস্বীকৃত। 

(৩) বিদেশী খণ £_-প্রথমতঃ ধনতান্ত্রিক রাষ্টট কড়া স্থদে খণ দিতে চাহে 
_-তাঁহাঁও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে নয়, বরং ব্যক্তিমালিকানার উদ্যোগে । কাজেই 
উহাতেও পুঁজিতন্ত্ই প্রসারিত হইবার কথা । অবশ্য সমাজতন্ত্রী দেশ 
( সোভিয়েত, চেকোগ্নোভাকিয়। প্রভৃতি ) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে খণ দিতেছে । কিন্তু 
তাহার! মাকিণ রাষ্ট্র বা পশ্চিম জার্মানির মতো অতো স্ুসমৃদ্ধ রাষ্ট নয় _ অতো 
খণদানে সমর্থও নয়। 

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাঁখ। প্রয়োজন- নিশ্চয়ই বৈদিশিক ঝণ আঁপন আঁদর্শীহ্যায়ী 
কর্ষে আপন শর্তান্ুযায়ী পাইলে তাহ] আথিক উন্নয়নে পরম আদরণীয়। উহা 
একেবারে না পাইয়াও অবশ্য সোভিয়েত সংঘ আত্ম-সংগঠন করিয়াছিল। 
নিশ্চয়ই বাহিরের সহায়তা পাইলে তাহার্দেরও শিল্পায়নে আরও বেশি 
স্থবিধা হইত। কথাটা এই-_ণ প্রয়োজন, কিন্তু আদর্শ বা লক্ষ্যকে বিপর 
করিয়! নয়। ভারত সেই লক্ষ্য ততট] বিপন্ন না! করুক কতকাংশে চাপা 
দিতে বাধ্য হইতেছে । তাহা ছাড়া, পরোক্ষ করবৃদ্ধি করিয়। অর্থাৎ দরিদ্রকে 
করভারগ্রন্ত করিয়া! পরিকল্পনানুযায়ী শিল্পায়ন করা তুল নীতি,_তাহা 
সম্ভবও নয়। দেশের অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইলে ব্যাংক ও প্রধান- 
প্রধান আয়ের উপায়গুলি £ যেমন পাটের, চায়ের রপ্তানি ব্যবসায় ) রাষ্ট্রায়ত্ত 
করিয়া উহার মুনাফাই লগ্লী করিতে হইবে। এইরূপ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পত্তন 


২৫৪ 


হইলে পুঁজিতত্ত্রের ক্ষমতা হাঁস পাইবে। “মিশ্র অর্থনীতি সমাঁজতঙ্ত্রের পথ 
কতকাংশে প্রস্তত করিতে পারে--যদি সত্যই পু'জিতন্্রকে তাহা ফাপিতে 
না দেয়। 

যাহাই হউক, ভারতের পরিকল্পনায় একটা সংকট দেখ! দিতেছিল ১৯৬২তে, 
তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বংসরে। “সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের” দিক হইতে 
দেখিলে দেখা যাইত-_মিশ্র অর্থনীতি আসলে ভেজাল অর্থনীতি ; উহাতে 
পু'জিতন্ত্রীদের সুবিধা ও প্রসার ঘটিতেছে, রাষ্টায়ত্ব মালিকানার ক্ষেত্র সে 
পরিমাণে প্রসারিত হইতেছে না, উহাতে শ্রমিকসাধারণের উৎসাহ 
বাড়িতেছে না। বলা বাহুল্য, স্বাধীন ভারতের সামাজিক চরিত্র আমাদের 
বিজ্ঞান-সাধনায় ও সংস্কৃতি সাধনায়ও প্রকট হইয়া উঠিতেছিল। ও 
ওষধের মতো সংস্কৃতির বূপায়ণেও ভেজাল জুটিতেছিল। এমন সময় 
এই সামাজিক পরিস্থিতির উপর চীনা আক্রমণে অভাবনীয় আঘাত পড়িল। 
তৃতীয় পরিকল্পন। রক্ষার জন্য যতই চেষ্টা করি, প্রতিরক্ষার ব্যয় ও পরিকল্পনার 
পুঁজি একই সঙ্গে সংগ্রহ কর৷ ভারতীয় জনসমাঁজের পক্ষে এক অসাধ্য পরীক্ষা । 
বুঝ। যায় বিদেশের সাহাঁধ্য গ্রহণ করিতে গিয়া! বাধ্য হইয়! স্বদেশে মালিক 
গোঠীকে আরও পথ ছাড়িয়। দিতে হইবে । আর দেশের শিক্ষার্দীক্ষা কালচার 
এমন কি, বৈদেশিক নীতিতেও ধনিক গোষ্ঠীর খবরদারি সহিতে হইবে । ইহারও 
মধ্যে যে, ভারত রাষ্ট্র গোষী-নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি রক্ষা করিতে মচেষ্ 
পরিকল্পনানুযায়ী শিল্পপ্রসারে, কৃষি উন্নয়নে এখনো! প্রয়াসী, উহাই প্রমাণ 
কতখানি সবল এখনো ভারতের জনসাধারণের জাতীয় চেতনা; এবং কতখানি 
স্স্থ প্রেরণা ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনে- কতখানি সম্ভব 
ছিল ভারতের পক্ষে সুস্থ বৈজ্ঞানিক সম্প্রসারণ, সামাজিক মৌলিক বিবর্তন ও 
সাংস্কৃতিক রূপান্তর । 


ভ্ঞাল্রভীল্ প্র্সাসেল্র অর্থ 


ভারতের এই স্বাধীনতার রূপাঁযণ যে পথে আরম্ভ হইয়াছিল তাহ 
বিপ্লবের পথ নয়-_বিপ্লবের বন্ধুর পথ আমর গ্রহণ করি নাই। .রক্তপাত 
অনিবার্য না হইলেও বিপ্রবের পথে বিরোধ অনিবার্ধ। কায়েমী স্বার্থ কখনো 
'বিনা বিরোধে পথ ছাড়িয়া দেয় না। কিন্তু বিপ্লবের পদ্ধতিতে যে বিকাশ 


২৬ও 


ত্বরাহ্বিত হয়, তাহ স্বীকার ন] করিয়! উপাঁয় নাই। ' সত্য বটে, মৌলিক দ্রুত 
সামাজিক পরিবর্তন পাঁলণমেপ্টারি গণতন্ত্রেরে পথে এখন পর্যস্ত কোথাও 
সম্ভব হয় নাই। অথচ মৌলিক ও দ্রুত পরিবর্তন চাহিলে ব্যক্তিম্বাধীনতাও 
অনেক দিকে খর্ব করিতে হয়, মান্থষ বড় বেশি রকমে আদেশে-নির্দেশে চালিত 
হইতে থাকে, ইত্যাদি সত্য কথা । তাহা ছাড়া, এইবপ বিপ্লব নিবিরোধে সম্ভব 
হয় না, কারণ শ্রেণী-বিরোধই উহার পিছনের তাঁড়না। এই পথে দেশের 
কাষেমী স্বার্থ ও বিদেশের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামেই অগ্রসর হইতে 
হয়; কায়েমী স্বার্থকে পরাভূত করিয়া করিয়! বিপ্লবীদের চলিতে হয়। অবশ্ঠ 
পাশ্চাত্য অর্থ-নীতিজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিয়া এদেশের কোনো কোনে। 
অর্থনীতিজ্ঞ বলেন, সোবিয়েতের দৃষ্টাস্ত অন্থ্যায়ী এই সব সমাজতান্ত্রিক দেশ 
সাধারণের ভোগ্য পণ্য (50975019275 2০০05) বিশেষভাবে হাস করিয়। রাখিয়া 
ও উৎপাদন পণ্যে (9:০০01৮ £9০03) সমস্ত অর্থশক্তি প্রয়োগ করিয়। ভ্রুত 
শিল্পা্দি বাঁড়াইতেছে। এই কথা মূলতঃ সত্য। কিন্তু আত্মগঠনের কালে 
কোনে! সমাজের পক্ষে অন্য উপায় নাই। তাই আমাদের পরিকল্পনা-প্রবৃত্ব 
নেতৃবৃন্দও কেহই ইহাকে বিশেষ দৌষাবহ বলিয়া মনে করেন না। তবে 
নিবিরোঁধ উন্নয়নের পথই তাঁহারা বেশি স্থগম, এবং বাস্তব ও মানসিক 
আধ্যাত্মিক সর্বকারণে বেশি স্থবিধাজনক মনে করেন। 

এমন কথ! জোর করিয়া বলা অসম্ভব ষে, ভারতের এই পথ একেবারেই 
ভ্রান্ত । বে দ্রুত উন্নয়নের পক্ষে এইটি প্রকুষ্ট পথ নয়, তাহা নিঃসন্দেহ। 
কারণ, দুই একটি মূল কথ] বিস্বত হইবার নয়। যেমন, আমাদের 
পরিকল্পনার পূর্বোক্ত উদ্দে্ঠচতুষ্টয় বিচার করিলে দেখি প্রথমতঃ, জাতীয় 
আয় যদ্দি সম্পূর্ণ স্থবন্টিতও হয় তথাপি ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ১৯৭১-৭৫এ 
হইবে ৫৪৯২ টাঁকা। পৃথিবীর অন্য জাতিদের আয় যদি সেই সময়ে বিন্দয়াত্র 
ন1 বাঁড়ে, তাহা হইলেও আমরা তখনে| থাকিব প্রায় দরিদ্রতম জাতিদের 
কোঠীয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ-ক্ষেত্রে ও ব্যক্তি-মালিকানার শিল্পক্ষেত্ে 
আমরা যেরূপ সমান হারে টাকা খাঁটাইতেছি, তাহাতে মালিকেরা ক্ষুত্র 
শিল্পেই শুধু নয়, গুরুশিল্পেও স্থযৌগ অর্ধেক ভোগ করিতেছে । তৃতীয়তঃ, কর্ম- 
সংস্থানের হিসাবে দেখি মোঁটের উপর এখনকার বেকারের উপরেও আরও লক্ষ 
লক্ষ বেকাঁর বৎসরে বৎসরে বাঁড়িবে। চতুর্থতঃ, আয়-বৈষম্য হাঁস করিবার 
সংকল্লে কি ফল হইতেছে ? এই বিষয়ে বিষম ব্যর্থত। জমিতেছে। সন্দেহ নাই 
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ঘে, ছিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এখন পর্যস্ত এই দেশে ধনীই আরও ধনী 
হইতেছে, দরিত্র দরিদ্রই রহিয়! যাইতেছে । সম্ভবতঃ এইজগ্যই পরিকল্পনাগুলি 
দেশের জনলাধারণের মন এখন পর্যস্ত স্পর্শ করিতে পারে না। যে কোনো 
পরিকল্পনারই সার্থকতা নির্ভর করে জনসাধারণের উদ্যম-উৎসাহের উপর, সংকল্প 
সাধনার উপর, কঠিন পরিশ্রম ও কঠোর ত্যাগের উপর | অথচ, ঠিক এই প্রধান 
ও প্রাথমিক বিষয়েই পরিকল্পনার রূপায়ণে মারাত্মক ত্রুটি রহিয়! যাইতেছে । 
অনেক দেশের আথিক পরিকল্পনাতেই ক্রটি কিছু না কিছু থাকে ।|তাহ। 
শোধরাইয়৷ লওয়ার মত হইলে জনসাধারণ আপনাদের ত্যাগ ও ৰ মর 
ছারা তাহা শোধরাইয়া লইতে পারে। ভারতের পরিকল্পনাসমূহ 'অতি 
বৃহৎ বা অতিরিক্ত আশাবাদী পরিকল্পনা নয়। এই সীমিত পরিকল্পনাতেও 
অর্থনৈতিক ক্রট-বিচ্যুতি থাকিতে পারে-_ডিফিসিট ফিন্যান্স, মূল্যবৃদ্ধি, 
বৈদেশিক বিনিময়ের ক্রমবর্ধিত সংকট, এবং বৈর্দেশিক সহায়তার অভাব, 
প্রভৃতি সমস্তাসমূহ হয়ত তাহার ফল। এ সব অবজ্ঞা করিবার মত নয়। 
কিন্তু জনশক্তি প্রাণ-ভরা! আকাজঙ্ষাতে সে সব ক্রটি ষে কাটাইয়া ইহাকে 
সার্থক করিতে পারে, তাহাঁতেও সন্দেহ নাই। অথচ এখনে! সে লক্ষণ 
কোথাও দেখা যায় নাই। বরং পরিকল্পনার উদ্যোগাদিতে এখনে। জনসাধারণ 
তেমন উৎসাহ বোধ করে না, ইহাই সাধারণভাবে সত্য। যেটুকু উৎসাহ 
দেখা যায় তাহা অনেক সময়ে স্থানীয়, ব্যাপক নয়;-কিংবা সাময়িক, 
দীর্ঘস্থায়ী নয়। চীনের আক্রমণের পর যে দেশব্যাপী গণজাগরণ দেখা 
দিয়াছিল তাহাও স্থায়ী হইতে পারিল না । বরং ১৯৬৩-৬৪এর বাজেটের বোঝায় 
তাহা বিমুঢ় হইয়া গেল। 


ভ্ম্মম্ণত্িজ্ল্র ভন্বসাদ 


১৯৪৭এর স্বাধীনতার পরেও জনসাধারণের মনে এইরূপ ঘে আশা-উৎসাহের 
শিখ! জলিয়! উঠিয়াছিল, তাহা ক্রমে স্তিমিত হইয়] গিয়াছিল। এখনো আবার 
যাইতেছে ।. ইহার অনেক কারণ আছে । কিন্তু ষে সব কারণে জন-সমাজের 
অবসাদ অসিয়াছে ভাহা বুঝিয়! রাখ। প্রয়োজন। প্রথমতঃ, জমিদারী প্রথা 
বুহিত হইলেও এখনে! জমি বণ্টন হয় নাই । কৃষক জমি পায় নাই, পাইবে কিনা, 
কতটুকু পাইবে, তাহাও অনিশ্চিত । জমি সে পায় নাই, ইহাই প্রধান কথা। 
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দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ষে সব ব্যবস্থা হইতেছে তাঁহার স্থযোগ' 
এখনে কৃষক গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সেচ, সার, বীজ-বিলি প্রভৃতির, 
অব্যবস্থায় ও দুর্ব্যবস্থায় কারধতঃ বহু পরিমাণে নিরর্৫ঘক হইতেছে । বিশেষতঃ 
রাজনৈতিক দলপুষ্টির জন্য উহ] গ্রাম্য জোতদারের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। 
চাষী তাহার ফল পায় না। তৃতীয়তঃ, পলীশিল্প ও বস্তশিল্পের আয়োজনে 
এখন পর্ষস্ত গ্রামের গ্রীয় বেকার ও প্রচ্ছন্ন বেকার জনগণের উপকার হয় নাই। 
সমবায় নীতির যথার্থ প্রসার হয় নাই। এমন কি, পল্লী-উন্নয়নমূলক কার্ষ 
প্রভৃতিতে জনসাধারণ নিজেরা আকুষ্ট হয় নাই--ইহা৷ সরকারী রিপোর্টেও স্বীকৃত 
সত্য । সমন্তটাই আমলাতান্ত্রিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। সমবায় পর্যস্ত 
জোতদার মালিকদের কুক্ষিগত । গ্রাম্য জনতার সংকল্প ও উদ্যোগ তাই এখনো 
অপ্রকাশিত ও অবিকশিত। সহজ কথাটা এই, ভারতের কৃষিবিপ্লব অসমাপ্ত 
এবং প্রায় অনারন্ধই রহিয়া! যাইতেছে । সে বিপ্লবকে ভিতিম্বপ করিতে ন। 
পারিলে ভারতের শিল্পায়নও ব্যাহত হইবে, অগণিত জনসাধারণের স্থ্টিশক্তি 
মুহমান থাকিবে, ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইবে না, শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় অসম্ভব হইবে, 
এমন কি, শিক্ষা! ও সংস্কৃতির সুযোগ পর্ষস্ত বিফলে যাইবে। 

ইহার অর্থ এই নয় যে, 'কলন্বে। প্ল্যানের” নির্ধারণান্থ্যায়ী কৃষি- 
সংস্কারকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া চলাই আমাদের উচিত ছিল । কারণ, 
সামাজিক শক্তির মুক্তিও সার্থকতা] কৃষি বিপ্লবেরই অপরিহার্য অঙ। যেমন, 
পল্লীঅঞ্চলে শিল্পে বিদ্যুৎ প্রয়োগ ও সেইজন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নৃতন শিল্পের পত্তন, এবং শিল্পবিগ্রবের স্থচনাম্ববূপ গুরু ও 
মূল শিল্লের পত্তন। ক্রটি ঘটিয়াছে এইখানে যে, পরিকল্পনার নানা আয়োজনে 
কায়েমী স্বার্থের স্থযোগ ও সহায়তা লাভ যে পরিমাণে ঘটিতেছে, সাধারণ 
মানুষের উৎসাহ উদ্যোগের সহায়তাঁলাভ সেভাবে ঘটিতেছে না। যেমন, 
সরকারী ব্যয়ভারের চাঁপ পড়িতেছে সাধারণের উপর । দুর্মল্যতায় সাধারণ 
মাষ দিশাহারা । অথচ পরোক্ষ করের (1991600 ৪) পরিমাণেও 
তাহারাই গ্রপীড়িত। অন্তদিকে আয় কর, সম্পত্তি কর, উত্তরাধিকার 
কর প্রভূতিতে ধনিকের প্রদেয় অংশ হইতে সরকার কোটি কোটি টাক। 
বঞ্চিত হয়। এই ধনিক পোষণের নীতিতে ও বঞ্চনার বাহুল্যে সাধারণ 
মান্য আরও বিমুঢ় হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপর প্রতিদিকেই তাহার) 
নিজ নিজ অভিজ্ঞত হইতে দেখে--পরিকল্পনার নামে শাসকগোষীর অপচয়, 
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ধনিকশ্রেণীর লুণ্ঠন, চারিদিকে চোরাবাজার। দেখে কর্মচারী-গোীর 
অকর্মণাতা ও অসাধুতা । আর দেখে তাহাদেরই পরিচিত নেতৃগোষ্ীর 
দুর্নীতি, অপদার্থতা, আত্মীয় পোষণ, স্বার্থপর অর্থগৃর ভা, বিলাস-ব্যসন, ওদ্ধত্য 
ও বেপরোয়া লুষ্ঠন। তাই সাধারণ মান্গষের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইতেছে 
ষে, পরিকল্পন! হউক আর যাহাই হউক, সাধারণের স্বার্থে কিছুই,হইতেছে না; 
মুষ্টিমেয় ফন্দিবাজের স্বার্থেই সব চলিতেছে । ইহাই হয়ত ভারতের 
পরিকল্পনার দিক হইতে সর্বপ্রধান সংকট এবং ভারতের ক্ষমতাসীন নেতৃত্তের 
পক্ষে সর্বাধিক কলঙ্কের কথা : সাধারণ মানুব ভাহাদের ৬০০৪) 
আস্থা পোষণ করে না বা করিতে ভরসা পায় ন|। 

সত্য সত্যই তাই শুধু অর্থবায়ের হিসাব দিয়া ভারতের পরিকল্পনার 
সার্থকতা বা বাথতা পরিমাপ করিবার উপায় নাই। কারণ, পঞ্চাশ বা ষাট 
কোটি টাকার কাঙ্গ যদি একশত কোটি টাকা বায় করিয়া সমাপ্ত হয়, বাকিটা 
যায় অপচয়ে ও লু্নে,__সেই পঞ্চাশ কোটি টাকার কাজ যদি কাঁচা কাজ না-ও 
হয়,-তাহ! হইলেও টাকার হিসাব যাহাই বলুক, উৎপাদনের গণনায়, 
সম্পদন্থষ্টির গণনায়, সেই কাঁজকে বার্থই বলিতে হইবে। অবশ্ঠ প্রতোক 
প্রয়াসেই কিছু অপচয় হইতে পারে। কিন্তু দামোদদোর উপত্যকা, হীরাকুদ 
বাধ প্রভৃতি নান! ব্যাঁপারে অর্থের অপচয় যে বেশিই হইয়াছে তাহা মিথ্যা 
নয্ব। তাহার পর, সেই দামোদর উপত্যকার বিদ্যুৎ নতৃন শিল্পে ব্যপ্সিত না হইয়া 
ধনিক কোম্পানীর মুনাফা বাঁড়াইয়। শহরে শহরে চড়া! মুল্যে বিক্রয় হইলে, 
মযূরাক্ষীর সেচের জলের দাম ক্ষুত্ব দরিদ্র চষীর আয় বাঁডাইতে বাঁধা দিলে, সে 
সব প্রয়াসকে থাতাপত্রে ষাহাই বল হউক, সাধারণ লোক 'লুনের পরিকল্পনা, 
বলিয়াই ভাবিতে আরম্ভ করিবে । সে ধারণ! আরও বদ্ধমূল হয় যখন উচ্চতম 
নেতারাও (ষেমন, বিলাতের জীপ. ক্রয়, রাইফেল ক্রয় প্রভৃতির অপচয়ে ও দেশে 
জীবনবীম। প্রতিষ্ঠানের টাকার লগ্নির ব্যাপারে ) সেই সব ছুমর্ণতি ও অপচয়ের 
অভিষোগ ধাঁমা-চাপা দ্বিতে চেষ্টা করেন। রাচীর- ভারী শিল্পের অন্তর্থাত 
চোখে আঙল দিয়াই দেখাইয়া দিতেছে আমলাতান্ত্রিক কতৃত্বে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প 
কী ভাবে চলে4 বুটিশ সরকারের লুণ্ঠন ও অপচয় জনসাধারণ ধরিয়া লইত 
বৈদেশিক শাসনেরই অঙ্গ । কিন্তু শ্ব্দেশীয় শাসনে সেইরূপ লুণ্ঠন দেখিলে 
দেশের মানষের ক্ষোভ দশগুণ বৃদ্ধি পায়। ছুইদদিনে তাহা সকলেই জানিয়। 
ফেলে, আর তাহা সাধারণের মনে একটা ক্ষোভ, অশ্রদ্ধা ও হতাশার স্য্টি 
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করে। এ কথ! আজ তাই অনেকের মুখেই শোনা যায়-আমরা স্বাধীনতার 
অযোগ্য । চীনা আক্রমণের পরে বিভ্রান্ত ভারতীয়দের মুখে আরও হতাশার 
কথা শোনা যাঁয়। 


সধ্রযন্রিক্ড ০নভুক্দছেন্স জসপ্পচ্খান্ড 


কথাটা হয়ত ক্ষোভের বশেই বল। হয়, কিন্তু আমাদের শাসক শ্রেণীর সম্বন্ধে 
যে কথাটা একেবারে অপ্রযোজ্য তাহা নয়। শ্রেণীহিসাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী তাহার বিপ্লবী শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে । জাতি হিসাবে তো আমর 
অযোগ্য নই। সাধারণ মানুষ তে] এখনো প্রয়োজন উপলব্ধি করিলে দেশের 
জন্য মুখ বুঝিয়। খাঁটিতে প্রস্তত। ছুই শত বৎসরের পরাধীনতার পাপ একেবারে 
ধুইয়। মুছিয়া ফেলিতে আরও কয়েক বৎসর কঠোর পরিশ্রম ও স্বা্থত্যাগ 
করিতে যদি হয়, তাহ! হইলেও তাহাতে সাধারণ ভারতবাসী কুম্তিত হইবে না, 
ইহা জানা! কথা। কাজেই, জাতি অযোগ্য নয়, অযোগ্য প্রমাণিত হইতেছে 
তাহার শাঁসক-শ্রেণী। তাহারা পুঁজিতন্ত্রেরে কবলে আত্মন্্ট, নীতি হিসাবে 
প্রগতিশীল হইলেও কাধক্ষেত্রে আমাদের নেতৃশ্রেণী প্রগতিশক্তি দৃঢ় করেন নাই, 
বনিক গোীরই উপর ভরসা রাঁধিয়াছেন। 
ভারতের সেই ধনিক-গোষীর এঁতিহও আবার সামান্ত । শিল্প অপেক্ষা 
বাণিজ্যে, উৎপাদনের মুনাঁফা অপেক্ষা যুদ্ধকালীন চোরাবাজারের মুনাফায়, 
তাহারা ধনাধিকাদী হইয়াছে। কাঁজেই, উৎপাদন মূলক কোন বিরাট প্রয়াসে 
অগ্রণী হইয়া গিয়া শিল্পগঠন করিবে, এমন ধনিক এদেশে এখনো বেশি নয়। 
ভারতের ধনিক-গোষ্ঠী এই স্বাধীনতার রূপায়ণে নিজেদের সার্থক করিবার 
অপেক্ষা, রূপায়ণের নামে অভ্যস্ত মুনাফাশিকারেই নিজেদের পরিস্ফীত করিতে 
বাস্ত। অবশ্ঠ, ধনিকর্দের অযোগ্যতার অপেক্ষাও শোচনীয় নেতার্দের 
অযোগ্যতা | নেতাদের একটা এঁতিহা ছিল দেশসেবাঁর, ত্যাগের, ছুঃখ-সহনের 
ও কর্মকুশলতার । ইহার! ঠিক ধনিক-শ্রেণী বা সামন্ত শ্রেণীর মান্ষ নন, এ 
দেশের মধ্যবর্গের, শিক্ষিত শ্রেণী। ওউপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ইহারাই 
সংগ্রামে নেতৃত্ব করিয়াছেন_যত দ্িধাপ্রস্থ হউক তাহাদের সেই নেতৃত্ব। কিন্ত 
ইহাদের যতটুকু বিপ্লবী ভূমিকা ছিল তাহা! ১৯৪৭ এর সঙ্গেই নিঃশেষ 
[হইয়া গেল। এই গণতন্ত্রী বিপ্লবের আয়োজনে আজ আর তাহারা অগ্রণী 
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ভূমিকা গ্রহণ করিতে অক্ষম। তাহাদের সাধ্য নাই যে, কৃষি-বিপ্নব সার্থক 
করেন, শিল্পায়নে উদ্যোগী হইয়া জনগণকে নেতৃত্ব দীন করেন। শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত তাই গোষী হিসাবে আজ নিঃশেষিত আমু, অবক্ষয়ের পথে। 
এইথানেই ভারতের স্বাধীনতার রূপায়ণের আসল সংকট। এই সংকল্পত্রষ্ 
শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর ও বিকৃত ধনিকপদ্ধতির অধিকারী দেশীর ধনিক- 
শ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার সার্থক রূপাঁয়ণ আর সম্ভব বলিয়। মনে হয় না । 


শত্প্পুর্ন শব ভিশ্রন্ভিি 


এই কথা তথাপি যেন আমর না মনে করি, এই রূপায়ণের চেষ্টাটাও 
অলীক। এ চেষ্টা অলীক নয়, তবে দ্বিধাগ্রস্ত। খণ্ডিত হইলেও পরিকল্পন। 
সমূহ মিথ্যা নয়। তাহার পরিচালক গোষ্ীই বহুলাংশে অক্ষম ও অযোগ্য । 
জনগণের দাবীর চাপে ও নিজেদের লুন-লোভে, এবং ধনিক স্বার্থে, তাহাদেরও 
অনেকট। নব রূপায়ণে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে, আর তাহার পরিমাণও 
নিতাস্ত তুচ্ছ নয়। 

প্রথমতঃ, যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে আজ এই কিছু গড়িবার চেষ্ট 
হইয়াছে। কৃষি-উন্নয়নের দিক হইতে সেচের ও বাধের যে সব আয়োজন 
হইয়াছে, এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে চেষ্টা হইয়াছে গত দুইশত বংসরের 
ইংরেজ রাজত্বে তাহা৷ অভাবনীয় ছিল। এমন কি প্রথম পর্বেই যেসব আয়োজন 
চলিয়াছিল সেগুলির কথা মনে করিলে পরিবর্তনের যথার্থ ছবিটা মনে 
আসিবে £ পাঞ্জাবের ভাকরা-নাঙ্গল বীধ, দাক্ষিণাত্যের তুভত্রা, উড়িয্যার 
হীরাকুদ বাধ, মধ্যভারতের চঞ্চল, বিহারের কুশী, উত্তর প্রদেশের রিহান্দ_ 
ইহার যে কোনোটি স্মরণীয় কীতি। অগ্রগামী জাতিদের তুলনায় আমাদের 
বিছ্যৎ উৎপাদন কিছুই নয়, কিন্ত উপনিবেশিক যুগের তুলনায় নিশ্চয়ই 
উল্লেখযোগ্য । শিল্পবৃদ্ধি আমাদের প্রয়ৌজনান্থরূপ নয়, কিন্তু শিল্পের উৎপাদন | 
প্রতি পরিকল্পনাতেই কিছু বাড়িয়াছে। রাষ্ট্রাধিরুত শিল্পের মধ্যে সিন্দ্রি সীর 
কারখানা, বূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্থান কেবলস্-এর কারখানা, বিশাখাপত্তনম্এর 
হিন্দুস্থান জাহাজী কারখানা, চিত্বরঞনের ইঞ্জিন কারখানা, পেরামুরের 
রেল-কোচ তৈরির কারখানা, বাঙ্গালোরের হিন্মৃস্বান বিমান-কারখান1 ও 
টেলিফোন্-কারখান। এবং এলওয়ের দুর্লভ মৃত্তিকা কারখান। প্রভৃতি প্রথম 
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পরিকল্পনা-কালেই আরম্ভ হুইয়াছিল। বূঢ়কেলা, ভিলাই, হৃর্গাপুর প্রভৃতি 
সার্থক উদ্যোগ আজ আশার জিনিস। পুরাতন কারখানাগুলি এ সময়ে 
আরও বৃদ্ধি পাঁইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে বোকারোতে লৌহ ও 
ইস্পাতের কারখান1 তৈয়ারী হয়, বিশাখাপত্বনম্‌ ও গোষ্াতে শিল্পের 
কেন্দ্র নিমিত হুইবে। অন্যদিকে তাঁতের কাপড়, পল্লীশিল্প ও ক্ষুত্রশিল্প ও 
হস্তশিল্প প্রভৃতিও অনেক বেশি সহীয়তা লাভ করিতেছে । পরিবহন, 
যোগাষোগ প্রভৃতি বিভাগেও প্রসার প্রচুর । 

শুধু এই অর্থনৈতিক উদ্যোগের হিসাব দ্েখিয়াও থামা উচিত নয়। 
স্বাধীনতার এই কয় বৎসরে খাঁটি সাংস্কৃতিক প্রয়াসও যে দেখা দিয়াছে, তাঁহাও 
মনে রাখা উচিত। সত্য ৰটে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন 
করিতে কর্তৃপক্ষ বিলম্ব করিতেছেন। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টীক্বও 
ইংরেজ আমলে আমর! এই নীতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিয়। স্বীকার করাইতে 
পারি নাই, তাহা ম্মরণীয়। ইহাঁও সত্য, শাসক-গোষ্ঠীর অপদার্থতাঁয় আজ 
শিক্ষার মান নিম্নগামী; কিন্তু শিক্ষার প্রসার ষে সর্ববিভাঁগে আজ সহজতর 
হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বাপেক্ষ! ব্যয়ও অনেক বেশি হইতেছে, 
অবশ্য উহাতেও অপব্যয় কম নয়। নিছক শিক্ষা-বিস্তার ছাড়াও কলাবিকাশ 
নৃতন উৎসাহে দেখা দিয়াছে । সে দিকে স্মরণীয় ললিতকল! একাদেমি, 
সঙ্গীত নাটক একাদেমি, সাহিত্য একারদেমি প্রভৃতির জলসা, প্রদর্শনী, 
রেডিও প্রচার, পুরস্কার ও প্রকাশন কর্ম। জাতির এইসব সংস্কৃতি সম্পদে 
বিদ্বেশীয় সরকার ছিল সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন। প্রতিনিধি-গা্ঠীর মাধ্যমে বিদেশের 
সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাষোগও এ যুগেই ভারতবর্ষ স্থাপন করিতে পাঁরিয়াছে 
-_পূর্বযুগে উহার গোড়াপত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন শুধু রবীন্দ্রনাথের মত 
মহাঁমনম্বী। আজ সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতাঁর৷ দলে দলে বিদেশে চলিয়াছেন। 
কলাবিভাগের অপেক্ষাও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিভাগের কার্য আরও বেশি 
গুরুতর । অবশ্ঠ যুদ্ধকালেই ইহার স্চনা হইয়াছিল। ইহা আজ একজন মন্ত্রীর 
বিশেষ অধিকার) কাউন্সিল অব সায়েট্টিফিক এগ ইপ্তাস্ট্রিয়াল রিসার্চ 
একটি প্রসিদ্ধ আয়োজন। ইহার প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গবেষণাগারসমূহ 
(ন্যাশনাল লেবরেটরিজ ) ভারতের নতুন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকৌণের ও উন্নত 
আকাঙ্ষার প্রমাণ। আজ আর বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিকতাঁর নামে 
প্রচারে কেহ কান দেয় না। স্বাধীনতালাভের সে. সেই বিজ্ঞান আমাদের 
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জীবন-দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হইতে চলিতেছে । ইহাতে সন্দেহ নাই ষে, পৃথিবীরই 
এই দিকে নতুন জন্ম স্থচিত হইতেছে__আপবিক যুগের বিজ্ঞান-বিপ্লবে সাধ্য 
কি আমর! দূরে বসিয়া “ধ্যান? করিব । 

এই সব আয়োজন-উদ্যোগের চেষ্টা হইতে আমরা যাহ! বুঝিতে পারি তাহা 
এই-__ভারত স্বাধীনতার রূপাঁয়ণে সচেষ্ট। কিন্তু ভাহাঁর “সমাজতন্ত্র ধাঁচের 
সমাজ গঠনের আশ! ও আয়োজন সীমাবদ্ধ, নীতি হিসাবে মিশ্র অর্থনীতিতে 
তাহা সম্ভব কিন৷ সন্দেহস্থল। তাহ] ছাড়া, কর্মপন্থায় উহার অভ্যন্তরে 
অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতির অস্তর্ধাতী শক্তি রহিয়াছে। ফলে শোষণবাদী পুঁজিতন্ 
প্রবল হইতেছে । চীনা! আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও স্পষ্ট হইয়! উঠিম্নাছে। 
ভারতের প্রতিক্রিয়া শক্তি যেন চীনের আক্রমণে হাঁতে স্বর্গ পাইল। চীন যাহা 
ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে চায় তাহাই কার্যত: অন্থুঠিত করাইবার জন্ত 
ভারতীয় প্রতিক্রিয়! শক্তি উঠিয়! পড়িয়। লাগিল থা, ভারত গোঁঠী-নিরপেক্ষ 
পররাষ্ট্র নীতি ত্যাগ করুক ; মাকিন-ইংরেজ সামরিকগোীর অধীন হউক-_অর্থাৎ 
শাস্তি নীতির পরিবর্তে যুদ্ধবা্দী নীতিতে ভারত রাষ্ট্র সামিল হউক । আধিক 
উন্নয়ন হয় বন্ধ থাকুক, ন1 হয় মাকিন সাহাষ্য-লাভার্থে রাষ্্ায়াত শিল্প বন্ধ 
করিয়] ব্যক্তি-মালিকানায় শিল্পপ্রসার নীতি গ্রহণ করুক। এক কথায় ভারত 
সমাজতন্ত্র কেন, সকল রকমের প্রগতিমূলক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
কার্য পরিত্যাগ করিয়া একটি নতুন পাকিস্তানে পরিণত হউক ! এইরূপে 
চীন আক্রমণ ভারতের আভ্যন্তরীণ জীবনে যে সংকট আনিয়াছিল, 
তাহাতে আরও প্রমাণিত হয়-_মধ্যবিত্ত শাসক শ্রেণীর জনশক্তিকে জাগ্রত ন। 
করিয়। তোলাতেই এই সংকট । অসমাপ্ত জনবিপ্রবকে সার্থক করাই ভারতের 
সম্মুখে আসল পথ । 
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ব্রুত্ীম্ ৩৩ 
বিত্ঞানের বিপ্রব 


অষ্টম অধ্যায় 
হিভভানেল্র জঙগ্গু 


মানুষের সভ্যতা মোটের উপর একই পথ অতিবাহিত করিয়া একই দিকে 
ছুটিয়াছে__ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপারেও তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম হয় নাই। 
কিন্তু সমাজের বিকাশ অনমান, কোথাও তাহা! খুব অগ্রসর, কোথাও তাহা 
পিছনে পড়িয়া আছে। ইহার অনেক কারণ আছে। একট! কারণ 
বহুদিন পর্যন্ত প্রধানত সভ্যত। ছিল নানা বিভিন্ন কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত, 
কোনে! গিরিগুহায়, কোনো তৃপক্ষেত্রে, কিংবা দূর-দূরের নদদী-উপকূলে। এই 
দূরত্ব নান] ভূখণ্ডের মানুষদের পরস্পরের নিকট সুপরিচিত হইতে দেয় নাই। 
এই কারণেও অনেক সময়ে মানুষের সমাজ সমছন্দে চলে নাই। 
কেহ একবার পথ হাঁরাইলে আবার পথ খুঁজিয়৷ পাইতে বহু শতাব্দী কাটিয়া 
গিয়াছে । ইহার প্রমাণ আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিই। কিন্তু ইতিমধ্যে 
মানুষের সভ্যত| সেই দূরত্বের বাধাও দুর করিয়া দিয়াছে, প্রায় 
সকল কেন্দ্রের সকল সভ্যতার ধারাকেও তাহার বিপুল প্রবাহে টানিয়া লইতে 
দুর্জয় বেগে অগ্রমর হইয়া আসিরাছে। তাহার ফলে ছোট বড় তরঙ্গ- 
সংঘাত দেখ! দিয়াছে, দেখ! দিয়েছে সভ্যতার প্রবল বাহনদ্বের বিকট দ্র, 
বিভিন্ন খণ্ডের সংঘর্ষ, বিভিন্ন শ্রোতের ঘূর্ণীপাঁক। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই 
আবার মানুষের সভ্যতা৷ এক ও এক্যবদ্ধ “সমগ্র” হইয়া উঠিতেছে-__হইতেছে 
আঁবার বিচিত্রত্তর ও বৃহত্তর, _ তাহাতে 'সন্দেহ নাই । 

এই মানব-সংস্কৃতি জাগিয়া উঠিতেছে ধীরে ধীরে। আজও তাহার প্রধান 
কেন্্র পশ্চিমেই ; তাঁই বলিয়! তাহা আর ইংলগে সীমাবদ্ধ নয়। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরে বরং বলিতে পারি সে কেন্ত্র এখন মাকিন দেশে ও সোভিয়েত 
ভূমিতে। এই নৃতন সংস্কৃতির রূপ আজ প্রায় আমাদেরও পরিচিত। আমরা 
চাহি বা! ন| চাহি, সে নিজেই আসিয়া আমাদের সহিত পরিচয় করিয়! লয়-_ 
তারপর আমাদের পরিচয়ই প্রায় উপ্টাইয়| দেয়। এই পরিচয়ের স্থত্র তাহার 
বৃতন যন্ত্র (008010)৫5) ও নৃতন আবিষ্কিয়। (0$6770015)) তাগিদ তাহার 
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নৃতন উৎপাদন-শক্তি (69: 0: 0:00003013)% বাহাতঃ শিল্পোৎপাদন 
(170005009] 01০00৮০0100); আর ইহার ফলে তাহার আয়ত্ত হইয়াছে 
জীবনে এক নৃতন অভাবনীয় শক্তি__সাধারপভাবে যাহাকে আমর! বেলি 
বিজ্ঞান । 

আসলে বিজ্ঞানই এই নূতন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পাথেয়, তাহার বাস্তব সম্পদের 
মূল। উহাই তাহার শ্রেষ্ঠ মানস-সম্পদও | যদিও এই সত্য মান্য স্বে মাত 
উপলব্ধি করিতেছে, সমন্ত জীবন দিয়া তাহা মে এখনো স্বীকার করিতে প্রত্তত 
নয়। তাই এখনই হয়ত সে মানিবেও নাঃ পৃথিবীকে যে চোখে সে দেখিতেছে, 
সে আর প্রাচীন চোখ নয়। বিজ্ঞানের আবিষ্বারে সেই পৃথিবী তাহার 
চোখে নৃতন পৃথিবী হইয়! উঠিতেছে। ] 


ব্বিভভীন্নেত্র ভকল্বস্ুল 


আধুনিক কালের প্রীরতে দেখি, সামাজিক পাঁরিপাশ্থিকে ও চিন্তায় মানু 
অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্নতা লাভ করিয়াছে,_-জীবন-যাত্রীর কৌশলগুনি 
অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠ হইয়াছে, আপনার চিন্তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়! 
পরীক্ষা না করিলে সে তাহা গ্রহণ করিতে চাহে নী। এই সময়ে সেই 
জীবনযাজ্ার তাগিদে মানুষ খুঁজিতেছে নৃতনতর কৌশল (65০চ071006) 
সহজতর যন্ত্র ( (09015 ), উন্নততর জীবিকা-পদ্ধতি (01205 ০0 2%15061806)| 
সেই তাগিদ্বেই একটু একটু করিয়া এই যুগের বিজ্ঞান পশ্চিম দেশে ভূমি! 
হইল- যেখানে জীবনের তাড়নায় মা্ষ বহিঃসমুক্রে যাত্রা করিয়াছে ; বণিব 
সাটগণ চাহিয়াছেন দিগ দর্শন যন্ত্র) চাহিয়াছেন জ্যোতিবিজ্ঞানের জ্ঞান, 
সমুদ্ের, পৃথিবীর, আকাশের তথ্য ; বাণিজ্য-বিস্তারের নূতন নৃতন পথ । এ| 
আঁধিক বা সামাজিক প্রেরণাই বিজ্ঞানের জন্মমূল। এক একটি নৃতন অভা 
_ সমাজে অনুসৃত হয়, বণিক-সমাজের মাথার টনক নড়ে £ বৈজ্ঞানিকদের মাথা 
বুদ্ধি আসে ; নৃতন আবিষ্কার তাহারা বণিকদের হাতে তুলিয়। দিয়া আপনাদে 
বৃত্তি ও বেতন গ্রহণ করেন। তার ফলে জীবনযাত্রা একপদ অগ্রসর হইয়! যায়- 
আর এক প। তুলিরাঁর জন্য উন্মুখ হয়। আবার অভাব, আবার তাড়না, আব 
প্রেরণ! ও আবার আবিষ্কার-_এই ইতিহাস বহন করিয়া আজ বিজান দি 
দিকে আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, আর দিনে দিনে তাহার পদ্ধতিকে 
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ও সথমাজিত করিয়। লইয়াছে | €278500521 [7247020% 0 9086%05) 
]. 10 8০081) 776 500£21 261262075 ০7 5056709১--1, 0:0৬ 0061 
এবং 50861509107 0£6295--1.. 79821) এই প্রসঙ্গে ভরষ্টব্য । ) যেমন, 
বিলাতের কাঠ-কয়ল! ক্ষয় হইয়া! আসিল, খনির কয়লা পোড়াইয়া লোহা গলানে। 
চলিল। কয়লা তুলিতে গিয়া খনির জল পাম্প করিতে হয়; সেই উদ্দেশ্টে 
শক্তি খুঁজিতে খুঁজিতে বাম্পশক্তির নাগাঁল পাওয়া! গেল। জেম্স ওয়াট সেই 
বাম্প-ইপ্রিনকে লাগাইলেন কলে । ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্থতাঁকলে এই টিমের 
প্রয়োগ ; ১৮০৫এ যানবাহনের কাজে লাগিল ষ্টিম ;ঃ তারপর ১৮২৫-এ বিলাতে 
প্রথম চলিল রেলগাড়ী। পঁচিশ বৎসর যাইতে-না-ষাইতেই ভাঁলহৌসির চেষ্টায় 
আমাদের দেশেও বিলাতের পুঁজিপতির৷ মুনাফার তাড়ায় রেললাইন পাতিয়৷ 
ফেলিলেন | কারণ, ইতিমধ্যে বিলাঁতে শিল্প-বিপ্রব 'ঘটিয়'ছে, আমাদের বাজারে 
বাজারে তাহার পণ্যভার না! পৌছাইলে নয়, আমাদের গ্রাম গ্রামাস্তর হইতে 
কৃষিজ সামগ্রী বিলাতী কাঁরখাঁনাতে না জোগাইলে চলে না। প্রকাণ্ড দেশের 
নববিস্তুত শাসন ও শোষণকৌশল আপনাকে রেল-পথের বদ্ধনে সদ করিয়। 
লইল--সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও পর্স্পরকে পরস্পরের নিকটতর ন। করিয়া 
প|রিল ন]। 


লিভভান্ন ও কুঙ্মভুঙগগঙ, 


এক -নিঃশ্বীসে এই ষে ইতিহাস বল। হইল ইহ বিজ্ঞানের ইতিহাস নয়, 
শুধু কেমন করিয়া সামাঁজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞানের প্রসার আধুনিক 
যুগে আরম্ভ হয় তাহারই কথা । তাহাঁতেও হাসি পাইবার কথা। কারণ 
ইহ! যে কত বড পরিবর্তনের ইতিহাস তাহা এইরূপভাবে বলিলে আমর! 
বুঝিতেও পারি না। মানুষ ইহাতে শুধু ভৌগোলিক দূরত্বের অবসান করিল 
না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু আয়ত্ত করিয়া ফেলিল,__ 
প্রকৃতির '্মনেক দেশ-মহাদেশ একটু একটু করিয়। জয় করিয়! লইল। সেইরূপ 
এক্ক দেশ--পদার্থের দেশ । পদীর্থ বিজ্ঞান ও রসায়নের উহাই গবেষণাক্ষেত্র। 
সেদিকে এই বিজ্ঞানের কার্ধগত সার্থকতা আঁজ্‌ ভাবিয়া শেষ কর! যায় না । 
এক একটা! তুচ্ছ ব্রব্য গ্রহণ করিলেও তাহার ইতিহাসই মনে হয় অশেষ । যেমন 
“সেলুলোস'-এর ব্যবহার বলিতে গেলে সেই মহাদেশের একটা পাড়া । কিন্ত 
বলিতে গিয়া! মনে করিতে হয় 'রেয়ন” 'নাইলন, প্রভৃতি বন্ত্রশিল্পের কথা, যাহাতে 
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আমাদের রেশমের-মট্কার ব্যবর্ীয় বিপন্ন হইল; মনে করিতে হয় ফিল্মের 
কথা, ক্যামেরার কথ!, মোটরের উই জ্রীন্-এর কব; উড়োজাহাজের 'ডোপ” 
বা বানিশের কথ! ;১--উনিশ শতকের শেষ দশক হইতে শ্বধু কাঠের চাঁছ! ও 
ঝাড়তি-পড়তি তুলা হইতেই এরূপে অজন্র এই সব জিনিস তৈয়ারীর কৌশল 
আয়ত্ব হইয়াছে । দ্বিতীয় এক বিস্ময়কর কাহিনী এই শিল্লোৎপাঁদনে জীবজস্তর ও 
গাঁছগাছড়ার সার্থকতা । উহ] জীববিজ্ঞানের মহাদেশের অন্তর্গত । গো-পালন 
এখনে লুপ্ত হয় নাই; প্রাণিমাংস এখনো! জীবিকার বড় উপাদান। কিন্ত 
চবি, সাবান, তৈল, মার্জারিন, দুধের কাসিন (গুঁড়া), নকল আইভবি, 
শি, হাড়, টটয়েস্-শেল, এঁর, এবনি, সিগারেটকেশ হইতে ছুরি 
কাটা, ছাতার বাঁট--কোথায় ষে এইসব না লাগে তাহাই বল! ছুঃসাধ্য । এমনি 
রেজিনের কথা৷ পেট্রোলিয়মের ও রবাঁরের তে] কথাই নাই । আবার, খনির 
আধারে, লোহ। ঢাঁলাইর চুল্লিতে, পাথরের পাহীড-খনিতে (00815), তেলের 
সমূত্রে, সিমেন্ট ও চিনামাটির কারখানায়, কাঠের কারখানায়, চটকলে, সতাঁকলে, 
কাগজের কলে, অরণ্যানীর ছায়ায় চা-বাঁগানে, রবারের ক্ষেতে-_-আমাদেরই 
দেশেও এইরূপ যে-কোনে। একটি স্থানে একবার তাঁকাইলেই বুঝিব মাহ 
বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক পদার্কে কি ভাবে আয়ত্ব করিতেছে, কিসে পরিণত 
করিতেছে ; জৈব সম্পর্কেও তাঁহার সহিত যুক্ত করিয়া কী নৃতন পরিণতি 
দান করিতেছে । আর এই এক-একটি পদ্ধতি আবার কত কত পদার্থের এমনি 
প্রয়োগে ও পরিবর্তনের ফলে সম্ভব হইতেছে । অবশ্য ইহারই মধ্যে রহিয়াছে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক, আর মানুষের সমাজ বিজ্ঞানের দিক, অর্থ নৈতিক 
রাজনৈতিক সকল বিকাশের দ্িক,_বৈজ্ঞানিক নীতিতে যাহার গবেষণ! ন! 
করিলে মানুষের আত্মশক্তি যথার্থ আত্মপরিচয় পাইবে না। অর্থাৎ বিজ্ঞানের 
এই অভিযান শুধু নিপ্রাণ বস্ত ও জীব জগতেই সীমাবদ্ধ নয়--একই কালে 
জানিয়া-না-জানিয়া পৃথিবীর বহুবিধ পদার্থের উপর ক্রমাধিকাঁর বিস্তার 
চলিতেছে । এমন কি, মানুষের চিস্তার রাজ্যও তাহা হইতে বাদ যায় না। 
প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রের সফলতার সঙ্গে অপরাপর সকল ক্ষেত্রের প্রয়াসের 
একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে; আর তাই সকলের সক্রিয় 
জম্পর্কে সামান্ত এক একটি বৈজ্ঞানিকের প্রয়াসও সফল হইয়া. উঠিতে 
পারিয়াছে। মানুষের মনও তাহাতে সচেতন রূপে আত্মপরিচয় লাভ 
করিতেছে । এইরূপ ছুই একটি সামান্ত ক্ষেত্রের কথা ভাবা যাক । 
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প্রাভবল্াজ্য £ লৌহ ও ইম্পাভেল্প পি 


সেইতো মানুষ কবে পৌছিয়াছিল লৌহের যুগে,_-সেদিন সত্যই নৃতন 
পৃথিবীর গোড়াপত্তন সে করিতেছিল। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে 
আহ্ষঙ্গিক পদার্থনিচয়ের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না করার পুর্বে এই লৌহ ও 
ইস্পাতের সম্পূর্ণ সার্থকতা! সে সম্পাদন করিতে পারে নাই। চুল্পিতে লৌহ 
ঢালাই মিতানীদদের মধ্যেই প্রথম হয়তো চলিয়াছিল। বাঙলাদেশেও “অস্থ্র' 
নামে উপজাতির এখনে সেই পূর্ব যুগের দৃষ্টাস্ত রাখিয়া! গিয়াছে। সেই চুল্লিই 
হইয়াছে ব্রা ফার্ণে্‌_-জামসেদপুরে-বার্ণপুরে যাহার খানিকটা! আধুনিক রূপ 
আমর] দেখিতেছি। “কাষ্ট আয়রন? (085 [100 ), রট আয়রণ” (ড/:08811 
[00 ) শীয়ার ছিল? (91281: 90০6] ), “কাষ্ট স্টিল (085 90০51 ) দ্বারা 
অষ্টার্শ শতাঁবীর মধ্যেই ইংলগ্ের ভাবী ষুগ্ের পথ করিতেছিল (মনে 
রাঁখা মন্দ নয়, এই ঢালাই লোহার লাইনের অভাঁবেই নাকি রোমের সভ্যতা 
বিভ্রান্ত । হইয়! পড়িয়াছিল! )। তখনো ( ১৮০০তে ) লৌহের রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ চলিত না, পারিমাণিক রসায়নের (03080701656 (00106001505 ) 
জন্ম হয় নাই। নেইলসনের (2511507,) আবিফ্ারে (১৮২২) চুল্লির 
তাপ উঠিল ৬০ৎ ডিগ্রি ফার্ণহীটে,__আজিকার ব্রাষ্ট ফার্ণেসে তাপ ২ হাজার 
ডিগ্রিতেও ওঠে । বেসেমার পদ্ধতিতে (592]61: :0909$9) ১৮৫৬-৬০ মধ্যে 
গলিত “পিগ. আয়রণের, ময়ল| উড়াইয়! দিবার প্রক্রিয়া বাহির হইল। ইম্পাভ 
সহজগ্রাপ্য হইল; এক সঙ্গে ২৫ টন ঢালাই করাও সম্ভব হইল। চাঁর বৎসরের 
মধ্যে “খোলা চুল্লিতে” ১০* টন ইম্পাত ঢাঁলাই করা গেল। এক একটা 
এইরূপ, খোল! চুল্লি হইতে ঘণ্টা পিছু এখন শতখানেক টনের ইন্পাত 
ঢালাই কর কিছুই নয়। বিদ্যুৎ চুল্সি (616০2: 69079০6) আসিয়াছিল 
১৮৯৫তে | তাহাতে দেখা দিল “এলয় ছিল (৪1105 5:61); মোটর গাড়ীতে 
ও মরচে-হীন ইস্পাতে ইহার প্রয়োগ চলে। বোতাম টিপিলেই আজ গলিত 
লৌহ গড়াইয়া পড়ে--আর চুল্লির প্রচণ্ড তাপ মজুরের মুখ-চোখ বল্সাইয়া দেয় 
না? সোয়া শত বৎসরে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িয়াছিল এক- 
আঁধ গুণ নয্ন, ১৩১ গণ। আর সঙ্গে দঙ্গে আবার ইম্পাতের রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ অগ্রপর হইয়া গিয়াছে । ১৮০৭ খ্রীষ্টাবে বিলাতেও ইন্পাত বলিতে 
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আমাদের মত বুঝিত ছুরি, কীচি। আজ সেই ইম্পাতেই রকম ফের প্রায় 
১০1১২ ধরণের, কাঁরবোন্‌ টিলই ৬।৭ ধরণের । কারবোন্‌ ট্টিলে আছে কারবোন 
ছাঁডাও ফসফরাস, সালফার সিলিকোন্‌, মেংগানিজ.। টনেজ ট্টিলে আবার 
মেংগানিজই বেশি । "অধিক নরম” ( ৪ষত৪, 8০) কারবোন্‌ ট্রিল এখন 
“রুট আয়রণকে' হটাইয়া দিতেছে । ট্রক্চুরাল ষ্টিল সেতু, বয়লার, মালগাভীতে 
লাগে। মধ্যম” (1006100) ) ট্টিল লাগে জাহাজ-তৈয়ারীতে ও কল-কজায়। 
মধ্যম দৃঢ় (20601010 1:20) ট্টিল দরকার রেলে, রেলওয়ে ইঞ্জিনে ও 
গাড়ীর একুসেলে। দৃঢ় (15) ্টিল চাই চাকার জন্য কাঠ-কাটার যাল্ত্রের | 
সাত রকমের “কারবোন্‌ স্টিলের; দৃঢ়তায়ও তফাৎ আছে। কারবোনের কুক 
পরিমাণের তফাৎ থাকেই আবার মেংগানিজ, নিকেল, টুংগষ্টেন, ক্লোরিয়াম 
প্রভৃতির পরিমাণের সঙ্গেও দুঢ়তার তফাৎ হয়। মেংগানিজ ট্টিলেরও এইরূপ 
নানা প্রকারভেদ আছে-_ন্রীমওয়ে পয়েন্ট, ড্রেজার-বালতি, এইসব হয় এই 
গ্রিলে। এমনিভাবে “নিকেল স্টিল “ক্রোমিয়াম ষ্টিল”ও আবার নাঁনা ধরণের শক্ত 
ইস্পাতের নাম। “কারবোন ট্টিলের যন্ত্র কাটিতে পারে মোটের উপর কম) 
তাতিয়। উঠিলে ইহার ধার পড়িয়া ষায়। টুংগঞ্টরেন মিশাইলেই সেই ষ্টিলের 
কাটিবার ক্ষমত1 বাড়িয়া যায়। “কাঁরবোন্‌ ষ্টিল' যেখানে মিনিটে কাটে ১৬ 
ফিট, 'হাই-ম্পিড৬ ্টিল সেখানে কাটে ১০* শত ফিট; আর “টুংগষ্টেন্‌ 
কারবাইড' ষ্টিল সেখানে ৩০০।৪০০ ফিট কাষ্ট-আয়রন মিনিটে কাটিয়া শেষ 
করে। আবার, এই টুংগষ্টরেন্ই উড়োজাহাঁজে ও মোটর গাড়ীতে লাগিত, 
ইহাই বিছ্যুৎ-বাঁতিতেও দরকার হয়, বেতারটেলিফোনে ও বেতারবার্তায়ও 
প্রয়োজনীয় । মনে রাখা দরকার, একদিকে যেমন এই লৌহের ইস্পাতের 
প্রসার ঘটিতেছে, অন্য দিকে আসিয়া যাইতেছে নৃতনতর পদার্থ_ টিটেনিয়াম, 
এলোমিনিয়াম, জিবকোঁনিয়ম সিমেন্ট, কাচ প্রভৃতি । কোনো একজন 
বিশেষজ্ঞের পক্ষেও বলা অসম্ভব--লৌহ ইস্পাতের এই কথ|। তারপর আণবিক 
যুগে এক ধাঁতুকে অন্ত ধাতুতে পরিবর্তন হয়তো! অসম্ভব হইবে ন1। 


সন্সম্মেন্ “- ? 


এই পদার্থ-বিজয়েরই প্রধান সহায় এখন-__'বল” (9০6) । মাহষের এই 
অনায়ত দেশই পুর্বকালে প্রকৃতিকে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল; আকাশ 
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ধাতাস সবই হইয়াছিল মানুষের চক্ষে দেবতা ব! দৈববলের আঁধার । সেই 
বলের রাজ্যে ক্রমাধিকার বিস্তার আজ বিজ্ঞানের অন্ত এক প্রধান কৃতিত্ব । 
মানুষ তাই অপরিমিত বলের অধিকারী হইল। তাহার এই বলবৃদ্ধিতে 
তাহার নিজের কার্ধশক্তি অতুলনীয় পরিমাণে বাড়িয়া গেল। মিশরের 
ফেরাওর শতসহশ্র দাস দিনের পর দিন যে পরিমাণ পরিশ্রমে যে কাজ করিত, 
আজ সামান্য কারখানায়ও ছুই দশ জনেই একদিনে তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি 
কাজ করে। কারণ, বহুগুণ বলশালী দাঁনদ্দের আজ কাজে লাগানো চলিয়াছে। 
এতদিন পর্যস্ত সেই দাঁসদদের বল জোগাইতে কয়লা, পেট্রল, জলম্বোত-_সেই 
দস হিম গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ। জেমস্‌ ওয়াট হইতে ইহার নৃতন ষাত্র। আস্ত 
হয়। টারবাইন ইঞ্জিনে ইহার প্রকাশ ঘটে ও ইন্টার্ণাল কমবাশ শন্‌ ইঞ্জিনে 
১৮৭০-৭৮-এর মধ্যে ইহা আর একদিকে প্রসার লাভ করে। পাশে পাশে 
বাম্পের রাজত্বও বাড়িয়া চলিল। তখনে। তেলের ইঞ্জিন দেখা দেয় নাই। 
এখন অবশ্য খনিতে না নামিয়াই কয়লাঁকে খনির অভ্যন্তরে গ্যাসে পরিণত করা 
চলে। সম্ভবত আরও দীহাবস্ত হইতেই বিদ্যুৎ উৎপাদনেও আরও বেপ্রবিক 
আবিষ্ষার ঘটিবে। ১৮৮৪তে ডেইম্লাঁর পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কার করিলেন। 
সেই বৎসরই ট্টিম্‌ টার্বাইন্‌ ইঞ্জিনেরও বসর। ডিজেল ইঞ্জিনের স্থচনা 
ডিজেলের 'মোট। তেলের? ইঞ্জিনের পেটেন্ট হইতে ১৮৯৫-তে-_বখসর বিশেকে 
ইহার কাজ শুরু হয়। দিনে দিনে কম তেলে বেশি উগ্নত ইঞ্জিন চালাইবার 
উপায় বাহির হইতে লাগিল। ফলে ট্টিম ইঞ্জিনের জায়গা! জুডিয়া৷ বসিতেছে 
তেলের ইঞ্জিন। ইহাতেই কারখান। চলে, বিদ্যুৎ-উৎপার্দন চলে, মোটর চলে, 
জাহাজ ও উড়োজাহাজ চলে। আর, ভবিষ্যৎ তৈলপ্রবাঁহ পৃথিবীর উপর 
হইতেই নিয়ন্ত্রণ করাঁও সম্ভব হইতে পারে। টিমের রেলগাড়ী আমাদের দেশেও 
মোটরের গ্রতিদ্বন্দিতায় অস্থির হইয়া পড়িতেছে। আর এই তেলের জন্যই 
যুদ্ধ চলে,_ আবার যুদ্ধ বাধেও। এইসব ইঞ্জিন দিনের পর দিন যেমন বুক্ধ, 
যেমন উন্নত হইয়াছে, তাপ, চাপ ও ক্ষিপ্রতা এই সবের মধ্যে যেরূপ ভাবে 
সংযোজিত হইতেছে, ইহাদের বলকে দূরে দূরে প্রয়োগ করিবার উপায়ও সেরূপ 
আসিয়া পড়িয়াছে।, বিছ্যৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে বহুদূরের শিল্পকেন্দ্রে যেভাবে 
বিছ্যতের শক্তি চালান হইতেছে, তাহাতে বিন্ময়ের অবধি থাকেন] । 

কিন্তু তাহারই পাশাপাশি আবার পুরাঁনে। বলেপ্ন নৃতন বিক্রম আরও বিন্ময় 
বাড়াইয়৷ তুলে। হাওয়ার জোরে কুঁয়ার জল তোলা, আর নদীর শোতোবলে 


৭৭ 


কল চালানো-_বনহু শতাবী পুর্বে আরম্ভ হইয়াছিল। বিদ্যুতের নৃতন বলের 
উন্নতিতে সেই বাতাসের ও জলের নৃততনতর “বল' প্রযুক্ত হইয়াছে । পুরাতন 
দিনে কয়লা পোড়াইয়াই বিদ্যুৎ পাওয়া যাইত-_ আমাদের দেশে এখনে তাহাই 
বিছ্যুতের প্রধান উপকরণ। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশে জলবিছ্যুৎই প্রধান 
আশ্রয় হইয়া উঠিতেছে। আণবিক শক্তির আঁবিষ্কারে অফুরস্ত বি্যুৎ-বল 
বাড়িয়া গেল-_-যদিও এখনো! তাহাতে ব্যয় বেশি। ইহার পরে হূর্ধতাপ 
আয়ত্ত করিবার বিষ্তা যদি বিজ্ঞান আবিষ্কার করে তখন তো! বলের উত্স 
অনস্ত হইবে। এইসব নূতন “বলের নিকট সেই গ্যাস ও তেল মনে চইবে 
সেকেলে" 9558] 7১০৬০. তাই বলিয়। তাহা বাতিল হইবে না, 
বরং তাহারও আরও উন্নততর প্রয়োগ আয়ত্ত হইবে। মানুষ প্রকৃতির সম্পাঁকে 
এখন বিনষ্ট করিয়া আর বলবুদ্ধি করিতেছে নী, প্রকৃতির নিয়মিত গতি হইতেই 
এবার তাহার বল সংগ্রহ করিতেছে। ঘুণ্যমান পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহার 
সমুদ্রে জোয়ার ভাটা বহে, তাহার মেঘ আকাশ ছাইয়া৷ আসে, তাহার নদীতে 
বান ডাকে, বন্যা আসে, শ্োত ছুটিয়া চলে--এই বিরাট জগত-যস্ত্রই তে মানুষের 
বিরাট ভাইনেমো। 


দুলতে লিনাম্প 


বল-বিজ্ঞানের এইরূপ প্রসারেই পৃথিবীর দূরত্বও আর বাধা হইয়া রহিল 
নাঃ ক্রমশই পৃথিবীর দেশদেশাস্তর নিকটতর হইয়া পড়িল। আর এই 
ষাঁনবাহনের উন্নতিতে-_ প্রথমতঃ রেলওয়ের হ্ত্রপাত হইতেই তাঁই বলা যাঁয়__ 
এক নৃতন পৃথিবীর পরিচয় বিজ্ঞান পৃথিবীর ছুয়ারে ছুয়ারে বহিয়া লইয়া! উপস্থিত 
হইল। আজ তাই খাছ্ের জন্য, পরিধানের জন্য, জীবনযাত্রার সহম্র উপকরণের 
জন্য দেশবিদেশের মানুষ পরস্পরের মুখাপেক্ষী । আমর] কুণো জাতি। তথাপি 
জীবনযাত্তার যে কোনে শিল্প-ন্রব্যের জন্যই পৃথিবীর অন্য কোণে আমরা 
তাকাইয়৷ থাকি। এমন কি, আমাদের কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের জন্য পর্যস্ত 
আমরা! অন্যের মুখাপেক্ষী । পুর্বে ছিল রেছ্গুনের চাউল না৷ আমিলে আমাদের 
দুর্ভাগ্য; বোস্বাই-জাপাঁনের বস্ত্র না আসিলে আমর! অসহায় । এখন তো কানাডা 
আমেরিকার গম না হইলেও আমাদের চলে না । আর বিদেশে আমাদের পাটের 
চাহিদা না থাকিলে, আমাদের চায়ের বাজার না থাকিলে, আমরাই বা বাঁচি 
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কিসে? রেল ও জাহাজ'তাই আমাদের চোখে পৃথিবীকেও প্রসারিত করিয়া 
দিয়াছে । মোটরের প্রচলনে ও বিমানের আবির্ভতীবে আমাদের সেই পৃথিবী 
যেন আর স্থির হইয়! থাকিতে পারিতেছে না। আঁবাঁর, ইহারই সঙ্গে সঙ্গে 
আসিয়াছে সংবাদপত্র, আসিয়াছে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন্, আর আসিয়াছে 
বেতাঁর যন্ত্র, আসিয়াছে সবাকৃচিত্র, আসিয়াছে বেতাঁর ফটোগ্রাফী, টেলিভিসন। 
_আমাদের কাছেও লগুন-কলিকাতা৷ “এপাঁড়া-ওপাড়া” হইয়াছিল পুবেই, 
এবার হইয়াছে এঘর-ওঘর। বোম্বাই হলিউডের পাঁড়াঁগ৷ মান্র। আর কে 
বলিবে “দিল্লী দূর হন্থজ অশত”? দিল্লী আর দূর নয়। মান্ষ যখন মহাবিশ্ব 
ঘুরিয়া আসিতেছে, রকেটস্থ যন্ত্রে চন্দ্রের ফটোগ্রাফ তুলিতেছে, মহাকাশের 
বেতার তথ্য সংগ্রহ করিতেছে, তখন দ্িলীর দূরত্বের কথা আর কেন তোলা? 


ল্ষুুশিশালা জল 


তৰু যাঁহা৷ ঘটিতে পারে-_পৃথিবীর অন্থাত্র ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদেরই আয়ত্ত 
হইল না,__তাহাঁও কম নয়। এক কথায় বলিতে গেলে-_ তাহা বিজ্ঞানের 
বলে মাহুষের পক্ষে ক্ষুৎপিপাসার পীড়ন জয়, এবং মানুষের পক্ষে মেঘ ও রৌদ্রের 
রাজ্য জয়। খাগ্য এখনে কৃষিক্ষেত্র হইতে আসে, কিংবা আসে কৃষকেরই 
পালিত জীব হইতে । কিন্তু তাহা ছাড়াও খাদ্য আজ দেখা দিয়াছে--জেম, 
জেলি, আঁচাঁর, আমর] জানি; অষ্টেলিয়ার-আরজেন্টিনার চালানি মাংসও 
দেখি। কিন্তু 'উপজাত; (61958€5 ) খাগ্যও আজ স্ুপরিচিত। বৈজ্ঞানিক 
সারে ও প্রজনন বিচ্তার উন্নতিতে শস্তের ও জীবজন্তর পরিমাণ ও প্রকৃতি 
অসম্ভব রূপে বাঁড়িয়৷ গিয়াছে--জমির উর্বরতা বাড়িয়াছে, শস্যের উৎপাদনও 
বাড়িয়। চলিয়াছে। নৃতন "যন্ত্রের লাঙ্গল” আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিদ্যুতের লাঙ্গল 
পর্যস্ত ইউরোপে আমেরিকায় চলিয়াছে। বিদ্যুতের যন্ত্রে ফসল কাটা, ছাড়ানো, 
বাছাই, বু দেশে এখন চলিতেছে । বিছ্যতের প্রয়োগে কৃষকের পশ্তপালনের 
চেষ্টাও নৃতনরূপ লইতেছে। যেমন, ডিম হইতে বিদ্যুতের তাপে যথাসময়ে 
শাঁবক ফুটিয়! উঠে, নষ্ট হইবার উপায় নাই; ষথারূপে সংরক্ষিত হয় ফসলের 
বীজাথু ও প্রাণী জীবাণু (02066115 )। ইহা তো! আমাদের দেশেও এখন 
কাত হুইতেছে। মানুষ কি সংখ্যায় বাঁড়িতেছে? খাগ্ক ও জলেম্থলে 
বাড়িবার কথা। ছু 
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বৃক্ষ-জগতের ও জীব-জগতের জীবনের প্রবাহ নাঁনারপে একদিকে যখন 
প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে কৃষকের সম্মুখে, আর দিকে নিজকে কৃষক আঁবিষার করে 
এই প্রাণীপ্রবাহের নিয়ামক হিসাবে-_এক নৃতন এশ্বর্ষে। এই যন্ত্র, বিছ্যাৎ ও 
বাবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে তাই কৃষিকার্ধ ও কৃষকের জগংও আর সেই 
পুরানো জগৎ নাই । সেও আর মিজকে মনে করে ন প্ররুতির খেয়ালের বশ, 
মেঘ ও রৌদ্রের ক্রীড়ণক, শুধুমাত্র অদৃষ্টের অন্ধদাঁস, মাঁনব-সভ্যতার ভারবাহী 
পশু । 


হচ্ছ শু €ল্রীজেক্র সল্লাজ্কল্স | 


কারণ, বিদ্যুৎ যেখানে কৃষকের গৃহে আসিয়াছে সেখানকার মানুষ আর 
মেঘ ও রৌদ্বের কপাবশ নাই । সে আবহাওয়াকেও খাঁনিকট। জয় করিয়াছে। 
পরিচ্ছদ সে আপনাকে সংরক্ষণ করে ; প্রসাঁধনে সে নিজেকে স্থসঙ্জিত করে ১ 
রৌদ্র হাওয়ার দাঁপট হইতেও সে নিজকে রক্ষা করিতে পাঁরে। গৃহ তার আর 
শত-ছিদ্র নয়; গ্রাম তাহাঁর শহর হইয়া উঠিতেছে ; আবাসস্থল স্বাস্থ্য ও 
পরিচ্ছন্নতায় সমৃদ্ধ। তাহাতে রেডিও-টেলিফোন্‌ রহিয়াছে, সংবাদপত্র 
আসিতেছে, যাঁনবাঁহনেরও অভাব নাই। আবার শহর তাহার উদ্যানের 
সম্পদে উন্মুক্ত, স্থাপত্যে সমৃদ্ধ। এইসব কারণে তাহার সামাজিক সম্পর্কগুলিও 
তাই নৃতনতর হইয়া উঠিতেছে, তাহার চোখে পৃথিবীরই যে পরিবর্তন হইয়! 
ঘাইতেছে হয়ত তাহ] সে সম্পূর্ণ জানেও না। 

ইহাই মোটের উপর সাধারণের চক্ষে বিজ্ঞানের রূপ ও বিজ্ঞানের 
আবিষ্কৃত জগতের বরূপ। তাহাদের বাস্তব কর্মজীবন এই কর্ম জগতের 
দঙ্গে একেবারে এক হইয়া উঠিতেছে। যন্ত্র ও শিল্পের সাহায্যে এইভাবেই 
বিজ্ঞান উত্পাদন-প্রণাঁলীকে নৃতন করিয়৷ তুলিয়াছে, প্রায় পৃথিবীব্যাপী 
ব্যাপ্ত করিয়৷ দিয়াছে । তাই উৎপাঁদনন্মেত্রের এই দাঁনই বিজ্ঞানের মুল দান, 
প্রাথমিক দান ও প্রধান দান। ইহার সহিত পরিচয়ও তাই সকলেরই 
প্রত্যক্ষ । সাধারণ মানুষের জীবনের রূপ যেমন শিল্প গ্রবর্তনে পরিবতিত হইতেছে 
তেমনি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা-অভিজ্ঞতাঁও প্রধানত .এই 
“ফলিত বিজ্ঞানের" দানেই নৃতনতর হইতেছে । 
"' এই বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কিন্তু বাধাঁও সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে-_কিরূপে, 
ঠিক কোথায়, তাহা বুঝিয়! দেখা যাঁউক। 
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ন্রিভভ্তানেন্র স্ক্ষষে “ন্নিমিন্দ-ভঙগগত, 

ছুই একটি কথা এখন ম্মরণ করিতে হইবে-_প্রথমত, পৃথিবীর সকল 
জাতির নিকট বিজ্ঞানের এই বাস্তব দান এখন পর্যস্ত পৌছে নাই; যেমন 
আমাদেরই দেশেও তাহা] এখনে সীমাবদ্ধ। আমর! জানি পৃথিবীতে এই 
বিজ্ঞানোন্নত উৎপাদ্দন-গ্রণালীই জয়ী হইয়াছে। যদিও এখনো! সেকেলে 
ধরণের কৃষি রহিয়াছে, পশুপালন আছে, ইতিহাসের কোনে। দানই অগ্রাহ্‌ 
নয়, তথাপি বিজ্ঞানের দাঁনই প্রধান এবং ইতিহাঁমের হিসাবে তাহাই আজ 
এঁতিহাসিক উৎপাদন-প্রণালী;। দ্বিতীয়ত, যাহাদের নিকট বিজ্ঞানের দনি 
পৌছিয়াছে, তাহাদেরও সকলের নিকট তাহা সমভাবে পৌছে নাই। যেমন, 
আমাদের খনির মজুর ও কারখানার মজুর যতট! প্রত্যক্ষভাবে এই নৃতন 
জগতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আমাদের বি-এস্-সি পাশ ইস্কুল মাষ্টার 
মহাঁশয়ও তাহা! করিতে পারেন না। তৃতীয় কথা ঃ পৃথিবীর বিজ্ঞানোন্নত 
জাতির! বিজ্ঞানকে স্থষ্টির কাজে না লাগাইয়া ধ্বংসের কাজে, যুদ্ধের কাঁজে 
প্রয়োগ করাতই প্রায় অর্ধাংশ শক্তি ও অর্থ বিনষ্ট হয়। মানবতার বিরুদ্ধে 
বিজ্ঞানের এই প্রয়োগই মানুষের চক্ষে আজ প্রত্যক্ষ । চতুর্থ কথাঁও গুরুতর 
কথা-_বিজ্ঞানের এই বান্তব দান এখনও অংশত উৎপাদন ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত 
হুইতেছে, সেইখানেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, এমন কি সেখানেও তাহাকে অনেক 
সময়ে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিবাঁর চেষ্টা চলে । কিন্ত---তাহা পঞ্চম কথা-_উৎপন্ন 
দ্রব্য বিনিময় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সত্যকে প্রয়োগ কর। এখন পর্যস্ত 
আরম্ভ হয় নাই_-একমাত্র সমাজতন্ত্র ভূমিতে ছাড়া । এমন কি অন্যত্র মান্য 
কর্মজগতে বিজ্ঞানকে সময়ে সময়ে প্রসারিত করিতেও ভীত । কারণ, তাহাদের 
সমীজ-সম্পর্কের ওলট-পাঁলট যে তাহাতে অনিবার্ধ। তাহাদের এতদিনকার 
সামাজিক ধ্যান-ধারণা তাহাতে নষ্ট হইবে, রীতিনীতি যাইবে, সহম্র ছোট বড় 
স্থযোগ-সথবিধা ধংস হইবে। ধর্ম ভূত ভগবান কিছুই যে আর টিকে না; টিকে 
না তাহাঁদের এতদ্দিনকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত নীতিবোধ। তাই, 
মানুষ সমাজের বাম্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না। বরং 
বিজ্ঞানের মুখ ফিরাইয়া দিতে চায় সমাজক্ষেত্রের দিক হইতে ধ্যানের জগতে, 
অবাস্তব চিস্তার জগতে। সমাঁজ হইল আজও বিজ্ঞানের পক্ষে কার্ধত 
“নিষিদ্ধ জগৎ) 
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ব্রিভভান্ন ও ছিজআ্ঞাজগ্শ 


বাস্তব জগতের ষে রূপান্তর ঘটিল স্বভাবতই সে পরিবর্তন চিন্তার জগতেও 
তাহার ছায়া ফেলিয়াছে। সাধারণ মানুষের কথাবার্তা, ধ্যান-ধারণা, অর্থাৎ 
জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে চেতন একটু একটু করিয়৷ পরিবতিত হইতেছে। 
তাহারা নিজেরাও তাহা হয়ত জানে না_এমনি স্থক্, এমনি বিচিত্ত সেই 
পরিবর্তন । কিন্তু তবু তাহাদের চিন্তায় চেতনায় অস্পষ্ট পরিবর্তনের রেখাঁপাত 
প্রতিনিয়ত চলিতেছে । অবশ্ঠ ধাহার! চিত্ত জগতের নায়ক তীহাদের মনেই 
এই পরিবর্তনের স্পষ্ট ও সচেতন প্রতিলিপি পাওয়। যায়। কিন্তু সমাঁজে যেখানে 
পুর্ব হইতেই বনু বাঁধা (117151007) রহিল সেখানে এই চিন্তার ধারাও বীঁকিয়। 
চুরিয়! যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার জগৎ যতই 
বাস্তবলোক ছাড়িয়া মানস-লোকের দিকে অগ্রসর হয় ততই যেন অদ্ভুত ও 
অবাস্তব হইয়! উঠে। কিছুতেই যেন তাহার! বিজ্ঞানের কর্মজগৎ ও বিজ্ঞানের 
চিন্তাজগৎকে এখনে! মিলাইয়া লইতে পারেন না। ইহার কারণ__এই ছুই 
জগতের মাঝখানে যে একটু মধ্যদেশ রহিয়াছে সেখানে তো বিজ্ঞানের পথ 
এখনও রচিত হুইয়া উঠে নাই। সেই দেশই সমাজক্ষেত্র__যেখানে বিজ্ঞান 
নিষিদ্ধ। অবশ্য সেই বৈজ্ঞানিক চিস্তাজগৎও তাই বৈজ্ঞানিকর্দেরই শুধু মনে 
আলোড়ন তোলে । সাধারণ লোক কর্মজগতের লোক, বিজ্ঞানের বাস্তব- 
লোকের কথাই তাহাদের পরিচিত। তাহার! দেখে টিমের, গ্যাসের, বিছ্যুতের 
ব্যবহারিক জগৎ। বেজ্ঞানিকর্দের 'আধিমানসিক? ( £)1120058] ) কল্পনা- 
জল্পনার তাহারা খোৌঁজও রাখে না। এই “চিস্তাজগতে? বিজ্ঞান তাই 
চিন্তানায়কদের সম্মুথে জগতের যেই রূগ তুলিয়া ধরিতেছে তাহা এই যুগের এই 
বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণ জয়ের ও মান্ষের বর্তমান মুহূর্তের ব্যাহত সংস্কৃতির এক 
পরিচয় প্রদান করে। 

শুদ্ধ বিজ্ঞানের" সেই ক্রমগ্রসারিত রাজ্যের কোনে! একটি কোণের সম্পূর্ণ 
পরিচয়ও নাকি আজ আর কোনো৷ একজন বৈজ্ঞানিক দিতে পারেন না,_- 
ইছাই বৈজ্ঞানিকদের মত। তাই, তাহার সামান্য পরিচয়ও আমরা! সহজে 
পাইব :না। তবু পরিচয় একটা সংগ্রহ করিতে হয়। বীচিয়া থাকিলে সে 


৮৭ 


পরিচয় আপনা! হইতেই গড়িয়া উঠে । তবে তাহা বিশেষজ্ঞের পরিচয় নয়, কাজ 
চালাইবাঁর মতো পরিচয় । শিক্ষিত মানুষের আধুনিক চিস্তার জগতে বিজ্ঞান 
মোটের উপর এইরূপ তিনটি দিক হইতে তাহার তরঙ্গ তুলিতেছে-_ প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান ( ৪00181 9০160০65 ) রূপে, প্রাণিবিজ্ঞান (83191985 ) রূপে, আর 
নবজাত মনোবিজ্ঞান ( 295০1801985 ) বূপে। পূর্বে তাহার পরিচয় কিছু 
পাইয়াছি; এখন এই বিষয়টিকে আরও বুঝিয়া দেখা যাউক। 


স্ন্কার্থবিজ্ঞান্ে্র জগ 


এক সময়ে একটা কথা বাঙলায় প্রচলিত ছিল-_- প্রাণহীন বস্ত হইল 
জড়বস্ত। জড়বিজ্ঞান কথাটা এখনে চলিত । “জড়” কথাটা আজ আর প্ররুতির 
অচেতন অংশ সম্বদ্বেও খাটে না। সুর্য চন্দ্র গ্রহাকাশ হইতে 
পৃথিবীর ধূলিকণ! পর্যন্ত সবই এক সময়ে মনে হইয়াছিল জড়জগৎ, আর 
জড়বিজ্ঞান ছিল তাহাদের কথা। প্ররুতির এই কোঠাই বৃহৎ) অন্য কক্ষে 
প্রাণিজগৎ; আর তাহারও ছোট একটি কোণ মাত্র চেতন-প্রীণীর। কিন্ত 
বিজ্ঞান যেখানে আসিয়। ঠেকিয়াছে সেখানে আজ নিখিল বিশ্বে 'জড়'ই কিছু 
নাই; 'জড়পিণ্ডও কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তর এই নৃতন জ্ঞানই 
বিজ্ঞানকে ভাবুকতার পক্ষপাতী করিয়! তুলিতে চেষ্টা করে। 


স্পল্রমান্দুক্র করান 


বিশ্বের গোড়ার সামগ্রী খু'ঁজিতে গিয়] অনেকেই ভাবিয়াছিলেন এক জড় 
কণাই বুঝি শেষ কথা, উহাই মৌলিক জিনিস। উহাকেই এক যুগে কণাদ 
অবলম্বন করেন, আর যুগে তাহাই ভাল্টনের 'আ্যাঁটম” ব1 “পরমাণু, রূপে 
প্রকাশিত হইল। ক্রমে দেখা গেল তাহাঁও যৌগিক পদার্থ, আর পদার্থ মাত্রই 
দেখ! গেল দুই বিছ্যুৎ-কণার সমষ্টি ইলেকট্রন ও প্রোটনের, অর্থাৎ 
ধনাত্মক ও নির্ধনাত্বক বিছ্যতের ষোগ-বিয়োগের ফল। শুধু তাই নয়, 
পদার্থ মাত্রই নাঁনা "অতি-পরমাণু*র ঘূর্ণা ; কেন্দ্রে রহিয়াছে প্রোটন, তাহার 
চারিদিকে হাল্কা ইলেক্ট্রনের অস্থির ঝড়) প্রতি সেকেগ্ডে ইলেকট্রন 
ছুটিতেছে ১৩৫০ মাইল । আবার ইলেকৃট্রনের নৃতন জাতও ক্রমে বাহির হুইল, 
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পজিট্রন। এ শাখার আরও আবিষ্কার চলিতেছে । ইহাঁর্দেরই অবস্থিতি 
পার্থকো চরাচরের তাবৎ বস্তর প্রক্কৃতি নির্ধারিত হয়। যেমন, সর্বাপেক্ষা 
হাল্কা পদার্থ হাইড্রোজেন। ইহা! একটা গ্যাস, তবু ইহাবস্তই। তাহার 
কেন্দ্রে আছে সাধারণত একটি প্রোটন; আর চারিদিকেও ঘুরিতেছে মাত্র 
একটি ইলেক্ট্রন। সর্বপেক্ষা ভারী বস্ত যুরেনিয়ম ; উহা! বহন করে ৯২টি 
প্রোটন, ১৪৬টি ন্ুযুট্রন। রদরফোর্ড দেখিয়াছিলেন পরমাণু ষেন এক এক 
ত্র সৌরমণ্ডল। ম্যাক্‌স্‌ প্র্যাংক. নীলস্‌ বোহর-এর গবেষণান্তে (38700) 
[7০০5 ) তেজ মনে হইল দূমকে দমকে গুলির মত ছিটাইয়া পড়ে! 
ইলেকট্রনেরও দূশনাচে দেখা গেল উহারা কক্ষ বক্ষান্তরে লাফালাফি করিয়! 
বেড়ায়; আর দেই লাঁফালাফিতে বিকীর্ণ হয় কিরণ। ফলে আমর]'পাই 
আলো । ১৯২৫ এর কাছাকাছি আবার গণিত-বিজ্ঞানী বলিলেন--ইলেক্‌ট্রনের 
চাঁলচলনের মধ্যে আছে একটা ঢেউ-খেল; তাহাকে আর গণিতের সাহাষ্য 
ছাড়া বোঝাই যায় না।: 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই পরমাধুততত্ব সমুহকে অবলম্বন করিয়। বিরাট 
রকমের গবেষণার আয়োজন হইল । তাহাঁতেই আণবিক শক্তি মানুষ আয়ত্ত 
করিল, উহারই পরিচয় দেখা গেল হিরোশিমার বিক্ফোরণে, তাহার মূল 
উরেনিয়াম্‌। উহার পরে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষাও হইয়াছে । অবশ্ঠ 
শান্তিপূর্ণ কাজেও আণবিক শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে । কিন্তু এখন পর্যন্ত অস্ত 
হিসাবেই উহার বেশি গবেষণা চলিতেছে । ইহার বিরুদ্ধেই বিজ্ঞানীদেরও 
বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৯৫৫ এর এপ্রিলে আইনস্টাইন, রাঁসেল, জুলিও কুরী 
প্রমুখদের যুক্ত ঘোষণ| বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে মানবতার অথগ্তার প্রধান 
ঘোষণা । বিজ্ঞানীদের এই শাস্তিবাদী আন্দোলন মূর্ত হইয়াছে 'পুগওয়াশ 
সন্মেলন' নামে । 

কিন্ত প্রশ্ন হইল পদার্থের অভ্যন্তরে এই ইলেকক্রনের ঘৃর্ণী তো! সতত 
চলিতেছে, তাহ! হইলে পদ্ার্থকে জড় বলিয়া লাভ কি? আর জড়বিজ্ঞানই 
বা কোথায়? সমস্তটাই ছন্দময়, চাঞ্চল্যে অস্থির, আকম্মিক, লম্ষমান, গতিশীল, 
তাহার সাম্যও ক্ষণপ্থায়ী। এই অস্থিরতা ও গতির অনিশ্চয়ত। কোয়াণ্টাম 
ধিওরির পর হইতে বৈজ্ঞানিক্দের প্রথম অনিশ্চিতবাদী করিল; তাহার পর 
করিল ভাবুকতার পন্থী, রহস্যবার্দে মস্গুল। তাহার! বিশ্বকে দেখিলেন এক 
(১) ই বিষয়ে সর্বারেক্ষা উপাের বিবরণ রবীনরনাথ নিয়াছেন “বিহপরিচয়ে পৃষ্টা, ১৮৩৭1 

২৮৪ 


রহস্য হিসাবে । উহা আর মোটেই পদীর্থ (5255087002) মার নয়, গণিতের 
অস্ক মাত্র । 


ভ্রিল্সা-প্রভিত্রিজাল্র খেলনা 


আধুনিক বিজ্ঞানের দেশ এই গণিতের আকের দেশ- এইখানে 
বাস্তবের সঙ্গে মিলমিশের আর প্রশ্ন নাই। এই কথা বার্টী্ড রাসেলও 
বারে বারে মনে করাইয়াছেন। গণিত আরম্ভ হইয়াছিল জীবিকার 
তাগিদে বনুশতার্ী পুর্বে-মিশরে, ব্যাবিলনিয়ায়, ভারতে । জমির 
হিসাব রাখিতে জন্সিল জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি । কৃষির তাড়ায় 
জন্মিল জ্যোতিবিষ্যা, দিন মাসের হিসাঁব। তাহাঁর পরবর্তাঁ সময়েও উহার 
পিছনে ছিল নৃতন বণিকর্দের তাগিদ । কিন্তু শেষ পর্যস্ত গণিতেরও একটা 
নিজের রাজ্য আবিষ্কীর হইল; তাহা মানসিক (5৪1০০11%০ ), সর্বাংশেই 
ইহা যুক্তির দেশ ( 50515621905 )-বাম্তবের (62115 ) সঙ্গে সে রাঁজ্যের 
ষোঁগ নাও থাঁকিতে পারে ।১ ভাষা ছাড়াইয়। যেমন পরিভাষা জন্মে, এও যেন 
তেমনিতর। পরিভাষা কিন্তু ভাঁষ! নয়_-তাহা৷ একটা মানিয়া-লওয়া কৌশল 
স্বব্ূপ | গণিতও তাহাই । এইটি মনে রাঁখিবার মত কথ! দুই কারণে; প্রথমত; 
গণিতের ব্যাখ্যা মাত্রই তাহা হইলে সত্য নহে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বিগ্বারই 
আরভ যদি বা বাস্তবে হউক, মানস-ক্রিয়া হিসাবে উহার প্রসার অনেক সময়ে 
বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন প্রদেশেও ছড়াইয়া যাইতে পারে । গণিতের ও আধুনিক 
বিজ্ঞানের ছুই একটি দ্িক সেইরূপ ভাবলোকের দিকেই অগ্রসর হইতেছে; 
কিন্ত আবার প্রতিহত হইয় ফিরিয়াও আসিতেছে । অবশ্ঠ এতিহাসিক কারণে 
যেমন এক-এক বিছা! ও বিজ্ঞানের উদ্ভব, তেমনি ইতিহাসের গতিও আবার 
এইসব প্রত্যেক বিষ্া ও বিজ্ঞানের মানসিক ধান-ধারণ|, নানা বি্ার 
ক্রমগঠিত নান। মতবাদ এবং তাহার্দের অসম্ভব রকমের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! 
দ্বারা প্রভাবিত হয়। জীবিকার গ্রেরণ। মূল সত্য, কিন্তু উহাই একমাত্র সত্য 
নয়, অন্ঠান্ প্রভাবও আছে । উত্পাদনের তাগিদ মোটের উপর প্রধান ও 
মৌলিক তাগিদ, এই মাত্র । 
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বিজ্ঞানের ভাববাদিতা যেন একদিকে আত্মসচেতনতা, অন্যদ্দিকে 
আত্মরতি। অতএব গণিতের ও বিজ্ঞানের কোনো কোনো প্রসার আমাদের 
চোঁখে জগৎকে শুধু “গণিতের খেলা” ও বুদ্ধির অতীত লীলা” বলিয়া 
প্রকাশ করিতে চাহে। তাবৎ চরাঁচর যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার খেলা সেই 
সত্যটি উহাতে চাপ পড়িয়! যায়। গণিত ও বিজ্ঞানের এই পরিণাম মোটেই 
নৃতন কিছু নয়; অন্যান্ত বিদ্যা ও বিজ্ঞানেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। 
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হ্রস্ভন্্প প্রন্বাহ 

গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান এইরূপে নিজেদের রাজ্যকোণে বাঁধা পড়ে 
চারিদিককার অজশ্র-ক্রিয়] প্রতিক্রিয়া হইতে বিষুক্ত রাজ্য গড়িতে গিয়!। 
পরমাণু কিন্তু তাহার “জড়তা” হারানোতে মোটেই অস্তিত্ব হারায় নাই। দেখা 
গেল তাহা /এক চঞ্চল ঘূর্ণী, তাহা জড়পিগু নয়, বস্তর প্রবাহ ; ইলেকট্ন্‌- 
প্রোটনের ছন্দ ও সমন্বয়, আর মধ্যে মধ্যে আবার উৎক্রাস্তি (18795 )। 
অর্থাই পদীর্ঘ-জগৎ অফুরস্ত ঘটনার জগৎ ( ৪৩০5 )) জটিল প্রবাহ স্বরূপ 
(4৪ 5009010য ০6 02090855657? )1 কথাটা এমন অভাবনীয় বা অসম্ভব 
কিছুই নয়। আমাদের দেশের ক্ষণিকবাদ বা প্রতিচ্চসমূচ্চবাদ' হইতে 
একেবারে রবীন্দ্রনাথের গতিবাদে, গ্রীসের হেরক্লিটাস হইতে এই যুগের বের্গস', 
হোঁয়াইটুহেডদের চিন্তায়ও জগতের এইরকমের রূপই প্রতিভাত হইয়াছে । 
তাহাদের মূল কথা জগৎ্টা “গম্‌-'ধাতুতে গড়া, তবে তাহা সিদ্ধ 'নিপাতনে' 
অর্থাৎ তাহার নিয়ম জানা? নাই। ইহারই বিরুদ্ধে বিজ্ঞান অষ্টাদশ 
শতাবীতে বিক্রোহ ঘোঁষণা করিল; বলিল, জগৎ যন্তম্বূপ। আজ আবার 
এই দ্বন্দের শেষ এক সমস্বয়ে পৌছিতেছে-_-আর এক উচ্চতর স্তর হইতে 
আবার পূর্বেকার কথা বলিতেছে-__-জগৎ একটা প্রবাহ । ইহার সঙ্গে শুধু মনে 
রাখিবার কথ] এই যে, এই ঘটনা ও প্রবাহ একটা বাস্তব ব্যাপার, বাস্তব প্রবাহ, 
মন্তিকপ্রহ্ুত ধারণ। মাত্র নয় (4“68150086 03016 ০৪৫ ০0£12161010 )। 


জন্সিশ্জজ্সভ্ভানাচ্ 


কিন্তু শুধু ঘটনার প্রবাহ বলিলেই পরমাথুর কথ! বৈজ্ঞানিকর্দের কাছে শেষ 
হয়না। এখনে তার পথ অনিশ্চিত অর্থাৎ নিপাতনে কাজ চলে। পরমাণু 
তত্বের সহিত একই কালে আরও সমন্তা আসিয়! তাহাদের হাতে জুটিয়াছিল। 


৯৯ 
॥ 4746.7786770, 1008519, 1878 ভ্র্ব্য । 24516101158 080 2010081800-075180র7 
15808, 1909, প্রইবা। 
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যেমন, আলো কি? উত্তর খু'জিতে খুঁজিতে কোয়াণ্টাম্বাদ জন্মে ; তখন 
সমদ্য। হইয়া দাঁড়াইল জটিলতর | আঁলোঁর তরঙ্গের বূপকে ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়া প্রশ্ন হইল--“আকাশ' হইতে আলে! কিসে দিয় আসে? ইথরের সম্বন্ধে 
যত ধারণ! ছিল লব বদ্লাইতে হইল, তবু ইথর টিকিল না। এদিকে আলো 
হইতে পরমাণুবাদে আদ! গেল। দেখা গেল আলো "লাফ মার ইলেকট্রনের 
চমক ।” তাহার এই এক এক দমকে (16: ) এক একটি বিশেষ পরিমাণ 
কিরণ বিকীর্ণ হয় ; তাঁরই নাম হইল কোয়্াণ্টাম। এক এক রঙের; আলোর 
মধ্যে এক এক আকারের “কোয়াণ্টা” ; আবার “কোয়াণ্টা'র সংখ্যাঁতেই আলোর 
ওজ্বলা কমে বাড়ে। তাহার 'তেজ'ও আবার একটা ছন্ব-সংঘর্ষের চিরীপ্রবাহ 
মাত্র। | 
কিন্তু সমপ্যা জটিলতর হইল ক্রমেই--নুক্্ম পরমাণুর সন্ধীন-কালে দেখা 
গেল সন্ধান-পদ্ধতিতেই তাহার কিছু না কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় 
(45000191177217691 16190101751010?) অর্থাৎ সন্ধানীর সঙ্গেও বস্তর ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার যোগ ঘটিতেছে। '্রষ্টা, তাহা হইলে শুধুমাত্র নিরপেক্ষ দ্রষটা নে 
_শ্রঠী'ও | অতএব, বৈজ্ঞানিক বলিলেন--বস্তর প্রতি জানিবার আর উপায় 
কোথায়? আমার মনের ছায়। ষে তাহার সহিত মিশিতেই আছে । তাহা 
হইলে বস্ত বস্বতই মনোময়, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ মনোময় । এই ভাঁবেও দেখিলে 
বলা যায়, কথাট। তেমন নৃতন নয়-_অনেকর্দিন হইতেই দার্শনিক বলিতেছেন-__ 
'ঈশাবান্যামিদং সর্বং -জগৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । অন্যদিক হইতে দেখি, 
জীবনের ক্ষেত্রেও বুঝি_-সমাঁজের গবেষকগণও সমীজেরই লোক ; হয় উৎপাদন 
করেন, নয় ভোগ করেন। তাহাদের দৃষ্টিও তাই হয় উৎপার্দকের নয় 
ভোগকাঁরীর ; তাহাদের সামাজিক মতবাদও মোঁটের উপর তদন্ুযায়ী গঠিত 
হয়। এইরূপ অধ্যাত্ববাদ তাহা হইলে অর্থনীতি ও স্বার্থের তাঁগিদেই জন্মে" 
কিন্তু এই “আধ্যাত্মিক” বিজ্ঞানের যুক্তিতে জগৎ উড়িয়া! যায় না । বড় 
জোর যাহা প্রমাণিত হয় তাহা এই-_ প্রথমত, নিলিপ্ত বা নিরপেক্ষ কিছুই 
নাই । নিবিশেষ তেমন কোনো ত্রহ্ধও নাই, আত্মাও নাই, চেতনাঁও নাই। 
কারণ, সকল চেতনাই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে রূপায়মাণ। ছিতীয়ত, 
যে ইলেকট্রনের কার্জ-কারবাঁর অনিশ্চিত বলিয়া এত শুনিতেছি এক একটি 
ইলেকট্রনের বেলাই তাহা সত্য । কিন্তু বহু ইলেকট্রন একসঙ্গে লইলে মোঁটের 
উপর তাহাদের কারবার যথেষ্ট স্থিররূপে নিরধারণ করা যাঁয়। সমাজের ক্ষেত্রেও 


চৈ 


ব্যাপারটা এইরূপই | ব্যক্তি-বিশেষ ফিভাঁবে চলিবে, বলা শক্ত । কোনো 
হিন্দুর নিকট ইয়র্কশীয়ার বীফ. হয়ত প্রিয়ও হইতে পারে। কিন্ত মোটাম্টি 
হিন্দু-সাঁধারণের পক্ষে গোমাঁতা৷ পুজনীয়া। বিস্তবানের ঠ্দত্যবংশে গ্রহলাদ 
জন্মিতে পারে, তাই বলিয়া মোটামুটি বিত্তবাঁনের শ্রেণীস্বভাঁব আমাদের 
অপরিচিত নয়। ূ 

মৌটের উপর কোয়়াণ্টাম্‌ থিওরির সার কথা এইরূপ দঈরীড়ায়_-যদিও কথাটা 
পঞ্চাশ বছর পূর্বেকার লেখ। (1878 ) এজেল্স-এর 8777,275-7751050707) তে 
(পৃঃ ৫৫) টে 
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আজ স্্িককভ্াান্বাদ্ 


এদ্দিকে ইথর ঘখন টিকিল না, তখন বৈজ্ঞানিকদের ভাবন। হইল, “আকাশ' 
(57৪০6 ) তাহা হইলে কিরূপ । স্বান-কাল সম্বন্ধে যে ধারণ! মানুষের মনে ছিল 
তাহাঁও আর টিকে না । এই নিমেষে আমাদের দেশে ছট] দশ মিনিট, বিলাতে 
প্রায় অপরাহু ; তাই ঠিক আমাদের চোখে যাহা ঘটিতেছে বিলাতের চোখে 
তাহাই ফুটিবে আলোক-গতিতে গেলেও আরও একটু পরে। সকল দেশে 
সমকালিক ( 51000108186905 ) কোনো কিছুই প্রায় নয়। সবই নাকি 
আপেক্ষিক (£6190০)। অবশ্ত এই কথা৷ মোটেই নৃতন নয়, কার্ধত কোনো 
একটা জিনিসের রদ-বদল ইহাতে হয় নাই। কিন্তু ইহার পরে স্থান ও কালকে 
আর স্থির মানদণ্ড ধরিবার উপায় নাই। ১৯০৫ হইতে ১৯১৫-এর মধ্যে 
আইন্ষ্াইনের কাঁজে এই পুরানো আপেক্ষিকতাবাদ অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক 
বিপ্লব ঘটাইল। শিক্ষিত জগত শুধু জানিল, স্থান কালে মিলিয়! নৃতন এক 
আয়তন ( 010027510 ) এবার স্বীকার করিতেই হুইবে। এতদিন মানুষের 
চিস্তার গ্রাকার ছিল তিনটি-_ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর বেধ | এবার স্থান-কাল তাহাৰর 
চতুর্থ প্রাকার হইয়া উঠিল। চতুর্থ 02076705107 স্থান-কালের আবিষারের 
ফলে পুরাতন জ্যামিতি, পুরাতন পদ্াথবিজ্ঞান সবই আবার নৃতন করিয়া 


২৮৪ 
সংস্কৃতির রাপাস্তর--১৯ 


ঢালিয়া সাঁজিতে হইতেছে । সব অদ্ভূত কথা শোঁনী গেল-_ছুইয়ে ছুইয়ে নাঁকি 
চার হয় না। বিশ্বের সর্বত্র হয়ত দুইয়ে ছুইয়ে চার হয় না, ঠিকই) কিন্ত 
সাধারণ নিয়মের সংসারে তাই বলিয়৷ ছুইয়ে দুইয়ে একবার চাঁর, একবার পাঁচ 
হইবে, তাহাঁও নয়। সেখানে চার বা পাচ, একটি সত্য ; যদ্দিও সেই নিয়মের 
সংসারের বাহিরে তাহা আর সত্য না হইতে পাঁরে। উপগ্রহের পথ ডিঙ্বারুতি 
€ ৪০11259 ) : চতুর্থ আয়তনে” তাহা হইবে পাকানো! পথ (57151 )১ আবার 
“সুগ্ধতারা"র নিকটে এই ছুই পথই বজিত হয়__এই তৃতীয় পথকে সেখানে “সরল 
রেখা” বলিতেও আপত্তি নাই। এইরূপই আপেক্ষিক ছুনিয়ারও ছেট-ছোঁট 
হাটে এক একটা নিয়ম__কেনিটাই তাহা নিখিল বিশ্বের নিবিশেষ ( 25018) 
ব৷ চুড়ান্ত শিয়ম নয়। বড় জোর নিজের ক্ষেত্রেই তাহা চুড়াস্ত-_আর সৈই 
হিসাবেই খাঁটি সত্যও। ১৯০৩ সনের একজন বান্তববাদী (লেনিন ) এই 
বিষয়ে যে আভাস দিয়াছিলেন ১৯০৫এর পরে আইন্ষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় তাহা মিথা। হইয়] যায় নাই। 
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বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত জগতের মোট ছুইএকটু খোজ মিলিল। “জড়? 
বিজ্ঞানের জড়ত। ভাঙ্গিলে শেষ পর্যস্ত এই জগৎ দেখা দ্দিল__এখানে 
প্রকৃতি মায়া নয়, বাশ্তব সামগ্রী; তেজই (66:55 ) তাহার স্বরূপ, 
তাহার পাথেয়, আর এই দ্বন্দের ফলে গতি তাহার স্বভাব। *[10007 
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"মহুভেো মহীল্ান্্‌, 


পদার্থ বিঞ্ঞানের এই এক প্রদেশের ছুই একটি নৃতন চিন্তায় হিসাব 
লইতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল, অথচ বলিতে গেলে এক পাড়ার এক 
পরিবারের সামান্য হিসাঁবও ইহা নয়। প্রকৃতির এই রূপই তথাপি শিক্ষিত 
মানুষের নিকট বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্ব-সংকটের যুগে নানাভাবে উপস্থিত করেন-_ 
যেখানে প্রকৃতি মনে হয় অনিয়মের দেশ, যেন অত্যন্ত অপ্রাকৃত। কিন্তু 
প্রকৃতি মোটের উপর প্ররুতিই রহিয়াছে, এই কথাটা ভূলিবার উপায় নাই। 
তাহার ভটিলতা ৭ বিচিত্রতাঁর অর্থ এই নয় যে, প্রকৃতি আসলে মায়াপুরী,_ 
কার্ধ-কারণের রাজত্ব সেখানে নাই। এই কথা আবার বিশ্ব ও মহাকাশের 
খোঁজ লইলেও বিজ্ঞান স্বীকার করিবে । সেখানেও অবশ্য বৈজ্ঞানিকদের 
চিত্ত রহস্যাকুল হইয়া উঠিতে পারে। কারণ পরমাণুর হিসাবে একদিকে 
যেমন স্থষ্টি “অণোরণীয়ান্‌* ; বিরাট-এর মাপকাঠিতে তেমনি সে 'মহতো 
মহীয়ান্ত। এই বিশ্ব শেষ পর্যন্ত অশেষ নয় (1016০ )_ ইহা আজিকাঁর 
বিজ্ঞানের মত। কিন্তু তাই বলিয়৷ তাহার প্রান্তে পৌছানো যাইবে, তাহা 
নয়; সেই ভিম্বাকৃতি পথে ঘোরাই হইবে সার । এই অশেষ বিশ্বের যে চিত্র 
১৯৫৭ হইতে মহাকাশ অভিযান আমাদের চোখে তুলিয়া ধরিয়াছে, সেখানে 
আমাদের বিম্ময়েরও শেষ থাকে না। মহাকাশের সেই সমুদ্রে অন্ততঃ ১০ লক্ষ 
নক্ষত্র-নীহারিকার পুঞ্জ বিঘৃর্ণীত হইতেছে দেখা যাইতেছে । ইহার! এক-একটি 
ছায়াপথ রচন। করিয়াছে । এমনি প্রায় ১০ লক্ষ ছায়াপথের মধ্যে, ১* হাজার 
কোটি নক্ষত্র লইয়া এক-একটি ছায়াপথ । সেই ছাঁয়াপথের ১* হাজার কোটি 
নক্ষজের মধ্যে আমাদের স্র্য মাত্র মাঝারি গোছের একটি নক্ষত্র। আমাদের 
সৌরমগ্ডল একট কণার মতো] ৷ এই সৌরমগ্ুলের বাহিরে যাইবার সাধ্য এখনে 
কোনে মানবের নাই। কিন্তু সেই সৌরমগুলের মধ্যে আমাদের ২৫ হাঁজার 
মাইলের মেখলাঁপরা এই পৃথিবীকে তে প্রায় খুঁজিয়াই পাঁওয়! যায় না। 
মাত্র ছুই শত (২০০) কোটি বখসর আগে তাহার জন্ম__হয়ত সে সর্ধের বুক 
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০১ 


স্ুহুইতে খসিয়া পড়। একটা নির্বাপিত ফুল্কি মাত্র; সৌরমগ্ুলের আলোকিত 
আকাশে এক কণা ছাই। সেই ৃর্ষের আলোও ক্রমে বিকীর্ণ হইতে হইতে 
আপনার তাপ হারাইয়! ফেলিতেছে। এই ছাই-এর কণার চারিদিকে এক চির- 
সন্ধ্যার নান অন্ধকার ক্রমশই ঘনাইয়া আসিতেছে, এমন আশঙ্কাও চলিত আছে । 
এমনি ভাঁবে দেখিলে মনে হইবে, বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে পৃথিবীর নিয়তিও যেন বড 

করুণ, বিজ্ঞান যেন পৃথিবীর এক সুদূর অন্তিম ক্ষণের আভাস দিতেছে । অন্যদিকে 

 মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন_এই কোটি কোটি নক্ষত্রের কোনে] একটির 
চারিদিকে আরেকটি বা আরও বহু বহু লৌরমণ্ডল নাই, সেই সৌরমগ্ুলে 
এরপ প্রাণবাঁসযোগ্য বামুমগ্ডল নাই, কোনো চৈতন্য পরিপুষ্ট প্রাণী জন্ম নাই বা 

' জন্মিবে না তাঁহাই ব! ভাঁবি কেন? আর, মানববুদ্ধি যে এই পৃথিবীর ওঁকৃতিক 
বিপর্যয়ের সুর্বেই তছৃপযোগী প্রাণধারণের ব্যবস্থাও করিয়। ফেলিতে পারিবে 
ন1 তাহাই বা কে বলে? সেই পরমাণুর প্রমাণ যেমন মানুষের কাছে আঁজ বড 
বিস্ময়ের, তেমনি বিরাটের প্রমাণও বড় বিন্ময়ের। ছুই দিকের কোনো 
প্রমাণই মিথ্যা নয়ও মিথ্যা নয় এই কথা_-এই আপেক্ষিক সত্য--পৃথিবী 
চলিয়াছে, তাহাঁর বুকে এই পরম বিস্ময়কর বিশ্বের পরিচয় লইবাঁর জন্য পরম 
বাস্তব এই জীবজগৎ ফুটিয়। উঠিয়াছে-_সেই বিশ্বের মহাঁনাট্যশাঁলাঁয় মানুষ নামক 
একটি জীব এখন নিজেও এক বিস্ময় রাঁজ্যের অষ্টা, আর তাঁহার সেই জীবনও 
এক মহাঁনাটক | কিন্তু মহাবিশ্বে অন্ত কোথাও প্রাণী ও চেতন প্রাণী ছিল ন, 
বা নাই, ইহাও বল যায় কি? না| তবে এখন পর্বস্ত মান্ষই আমাদের জ্ঞাত 
প্রধান সচেতন সত্য । 


আাণি-ভিভভান্সেল্প ভঙ্গ 


পৃথিবীর যখন দেড়শত কোটি বৎসর বয়স এমন সময়ে নাকি তাহার 
কারখানা ঘরে কোথ। হইতে জন্মিয়াছিল প্রাণ । সেই প্রাণের মহাঁনাটক অগ্রসর 
হইতেই জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল আবার মন। ছুই ছুই বারে প্রকৃতির 
ধরা-বাঁধা জীবনযাত্রায় এই যে বিপ্লব ঘটিল আধুনিক বিজ্ঞান সবে তাহার অর্থ 
বুঝিতে শুরু করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়া৷ উঠিতেছে 'জড়'-প্রকৃতির সঙ্গ 
জীব-প্রকৃতির ছন্দ-সমন্বয় ; আবার মাঁনব-প্রক্কৃতির সঙ্গে জীব-প্রকৃতির ও জড়- 
প্রকৃতির "নানা ঘাত-প্রতিঘাতের অর্থ, বারে বারে ছন্ব-সমন্বয়ের এই 

_ ইতিহাস। 


৯২ 


কোথা হইতে প্রাণ আসিল এই প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্ত আজও হয় নাই; 
তবু এই প্রশ্ন যে বারে বারে উঠিবে, তাঁহ। নিঃসন্দেহ। প্রাণহীন বস্তর সীম! ও 
প্রাণবান্‌ বস্তর সীমার মধ্যে বৈজ্ঞানিকের! প্রায় এক অর্ধ-্পষ্ট সেতুর সন্ধান 
পাইয়াছেন__ এই জাতীয় বস্তর নাম ভিরাস্‌; আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক ষ্ট্যানলি 
ইহার প্রথম গবেষণা করেন ; ইংলগ্ডে উহার গবেষণা করিয়াছেন পিরি, বডেন 
ও বেনণীল। সেই সন্ধান আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে সোভিয়েত দেশে, 
এবং আরও অনেক দিন তাহা চলিবে । কারণ, প্রাণ ও নিপ্রাণের সীমারেখা 
এখানে । কেহ বলিবেন ভিরাস্গুলি বাঁচে ও বাঁড়ে; কেহ বলিবেন ভিরাঁস্গুলি 
আছে ও ছড়াইয়] পড়ে । কার্যত কথাটা প্রায় এক। কারণ, প্রাণ-নিশ্প্রীণের 
এইখানে যেন যুগ-সন্ধি ; তাই দুইরূপ বৈশিষ্ট্যই দেখ। যায়, ছন্দের সমন্বয় তাহার 
মধ্যেও অন্ুস্যত।১ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে প্রাণের উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা 
আরও অগ্রসর হইয়। গিয়াছে । ১৯৫৭ খ্রীঃ:-এর আগষ্ট মাসে আস্তজণতিক প্রাণ 
রসায়ন সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য ছিল এই বিষয়। তাহাতে সৌভিয়েতের 
একাডেমিসিয়ান্‌ ওপারিন এর গবেষণা এই বিষয়ে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে, 
বলা হয়। 

প্রাণের এই উন্মেষটিই এখনো মানুষের অগোঁচর, না হইলে বৈজ্ঞানিকের 
আবিষ্কৃত প্রাণীর ইতিহাস আজ আর প্রশ্খের বিষয় নাই--ডারুইনের 
ভ্রমবিকাশবাদ শুধু বিজ্ঞানের জগতে সর্ববাদিসম্মত নয়, সাধরণ মানুষেরও 
জীবন সম্বন্ধে চিন্তায় তাহা! সহজ সত্য হইয়া উঠিতেছে। উহার মূল 
কথ। লইয়া আজ আর বিবাদ নাই । জীবাণুকৌষ প্রথম ছিল এক সম্পূর্ণ_ 
যেন এক-একটি প্রাণ পরমাণু; তাহার পর একত্রিত হইল স্পঞ্জের মত 
প্রাণপুঞ্জে, তাহা রও উচ্চন্তরে এক শাঁখ। দেখ। দিল সামুদ্রিক-এনিমোৌনের মধ্যে ; 
আর এক শাখায় কেঁচোর মত জীব; আর একটু পরে গ্রন্থিময় জীব যেমন 
চিংড়িমাছ ব1 বিছী; আর এক শাখায় দেখি মলাঁস্ক ব! গুগলি, বা 
ঝিনুক প্রভৃতি; আর এক শাখায় মেরুদণ্ডবান প্রাণী। ইহাদের 
প্রত্যেকের শাখা প্রশাখারও শেষ নাই ; সেইখানেও মনে হয় কত অজম স্যটি 
ধার! ! 

প্রাণবিজ্ঞান যেইভাবে মানুষের জীবনকে কার্ধত সহায়তা করিতেছে তাহা 
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গুনরুল্পেখ না! করিলেও চলে_কৃষি ও ফসলের উন্নতির পিছনে ইহার 
আবিষ্কারই কার্যকরী হুইয়াছে। সেইরূপে ব্যাক্ট্রিয়ার জগৎ পাস্তর আবিষ্ষার 
করায় পীড়ার প্রতিষেধ আমাদের করায়ত্ত ইইয়াছে।১ আসলে, মানুষের 
সমস্ত সমস্যাঁর প্রেক্ষাপট রচনা করিয়াছে প্রাণবিজ্ঞান। জীবনের এই 
বৃহৎ পটভূমিকা এখন মানুষের কাব্য ও দর্শনের এক প্রধান উপজীব্য-_-যেমন, 
বেস র চিন্তার, বার্ণাডশ”র নাটকের, রবীন্দ্রনাথের কবিতার । এই প্রকাণ্ড 
পট লাধারণ মান্ুষেরও মনকে প্রসারিত, প্রশান্ত ও উদ্ধদ্ধ করিয়া তুলিতেছে__ 
এত বৈচিত্র্য, এত সৌন্দর্য, এত বিকাশ, এত বিস্ময়, এমন সংঘাত আবার এমন 
সহযোগিতা, প্রাণধারণের এমন অনন্ত প্রয়াদ অথচ প্রাণদ্বানের এমন নিবার 
আগ্রহ, দিনরাত্রির মত এমন জন্ম-মৃত্যুর আলিঙ্গনবদ্ধ জীবলীলা, দ্বন্দ ও সমন্বয়, 
_ ইহা পদে পর্দে আলিয়া মানুষের চিত্বকে সচকিত ও সচেতন করিয়া 
তুলিতেছে। ইহার মধ্য দিয়া যে কয়েকটি ধারণ] ক্রমেই স্বীকৃত হইয়া 
গড়িতেছে তাহা! মোটামুটি এই £ ২ (১) মান্ুষ শুধুমাত্র যন্ত্র নয়--যদিও কতকাংশে 
দেহযন্ত্র যে এক জটিল যন্ত্র তাহাও সত্য। (২) জীব-জগতের ইতিহাসের 
ধারায় না দেখিলে মান্ৃষকেও যথার্থ দেখা যায় না_জীবমাত্রেরই সেই বাস্তব 
ইতিহাস মানুষের মধ্যেও জীয়াইয়া আছে। (৩) সেই ইতিহাস আবার 
নৃতনও হইয়া চলিয়াছে। কথাটা, একেবারে দৈহিক (গাও [018570 ) 
হিসাবেও সত্য। (৪) “জীব-ত্রিয়া-পরিবেশ” (0288171910-00001010- 
[85101000610 ) এই তিনে জীবনের গড়া-পেট! চলিয়াছে ( তাহারই সহিত 
মানষের সমাজে যোগ হয় "জাতি-কর্ম-দেশ”_-এই নৃতন বৈচিত্র্য £ আর বাড়ে 
তাহার ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ ও সমন্বয় )। (৫) এমনি প্রাক্তনের ও সগ্যতনের 
ঘাত-প্রতিঘাতে নিত্য নৃতন বৈচিত্র্যের ( ৬৪118610]. ) আবির্ভাব ঘটিতেছে, 
জীবের জন্ম ধার! শেষ হয় নাই,--নবতন জীবরূপ সর্বদীই আসিতেছে । এইরূপে 
জীবের দেহবস্তর মধ্যে তিন বস্তর সমাবেশ ও সমন্বয় দেখা যাঁয়। (১) 
পরিবর্তনের মধ্যে প্রোটিনের অঙ্ষুপ্ন অন্তিত্ব। কলোডয়েল-প্রটোপ্রাজমের 
ভাঙা-গড়। $ প্রতি জীবের মধ্যে তাহার প্রোটিনের নিজন্বতা ( 39০০19০2- 
0100 )| (২) এই দ্হ্বস্ততে জীবের জীবনক্রিয়ারও তিনটি লক্ষণ স্পষ্ট ৫ 
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বৃদ্ধি (39570), সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি (10161011515), খণ্ডের ও 
পরিণতি (10510723606 )। (৩) আর জীবের অন্য তিন চিহৃও তেমনি 
স্পষ্ট--অতীতের সংরক্ষণ ( চ:0155150:56100 )) বিকাশের সম্ভাব্যতা 
(5501521311গে ) ও সচেতন প্রাণীর পক্ষে সচেতন ভাবে ব্যবস্থ! 
আয়ত্ীকরণের শক্তি। 

ডাঁরুইনের পরে এই প্রাণবিজ্ঞানের চর্চাতেও যে ভাঁরুইন-বিরোঁধী ছন্দ 
জাগিয়াঁছিল, তাহার ছায়াও অবশ্য এই গবেষণাক্ষেত্রে পড়িয়াছিল। যথা, যন্ত্রুগের 
আধিপতো মান্থষকে প্রথম দিকে শুধু একটা দেহ্যন্ত্র বলিয়াই প্রমাণ করা 
চলিয়াছিল (7০0780156)। উহার প্রতিক্রিয়ায় আসিলেন প্রাণবাদীর' 
(ড৬10811505) রবীন্দ্রনাথ, বেগ প্রমুখ প্রধান মনস্বীর1 ইহার সাহিত্যিক জয়ডঙ্ক 
বহন করিতেন । কিন্তু দেহ্যন্কে একেবারে উড়াইয়া দিবার শক্তি বা সাহস প্রাণ- 
বাদীদেরও নাই। বরং পাবুভ, ওয়াট সন প্রভৃতির গবেষণায় শিষ্যদের দেহকে 
যন্ত্র হিসাবে পুন গ্রহণের চেষ্টা চলিত । ডাঁরুইনের পরেকার বিবার্দের পরে আবাঁর 
সমন্বয় দেখ। দিতেছে । ঠিক এইরূপই ঘটিতেছে পরিবেশ ও প্রাণীর গুরুত্ব 
লইয়৷ বৈজ্ঞানিকর্দের গবেষণায়ও। প্রকৃতির ঝাড়াই-বাছাইতে (টি৪ুচ5] 
96150007, ) সেই প্রাণীই টিকে যে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া। 
লইতে পারে ; জীবজগতের সংগ্রামে (5058£16 10 চ15027০6 ) উহাঁই 
বাঁচিবার পথ--ডারুইন তাহ] দেখাইলেন। এখনকার বংশানুক্রম-বিজ্ঞানের 
গবেষণায়ও দেখা যাইতেছে, জন্মের গোড়ায় যে স্ত্রীপুরুষের জোড়া জেনী 
(0676 ) বা জীববীজ আঁছে তাহার আদান-প্রদানের বৈচিত্তরোই বিচিত্র জীব 
জন্মায়, নৃতন জীব দেখ! দেয়। কিন্তু প্রায়ই সেই নূতন জীব বীচে না, 
কারণ পরিবেশের পক্ষে তাহার] অন্পযোগী হয়। তবু কথাটা! পরিফীর-_ 
জীবজগতের বিকাঁশ শুধুই ধারাবাহিক নয়, অনেকাংশে যেমন ডারুইন মনে 
করিয়াছিলেন; জীবেরও বিকাশ হয় দমকে দমফে; লাফে লাফে । তাই 
জীবের রকমারী ( ৬৪11:000) হইয়াছে--এখন তাহাকে “আত্যুদ্রয়িক 
অভিব্যক্তি'ই ( “চ:00616600 দ০106107+--1105-101891) ) বলি, কি 
'ক্রমবিকাশই বলি। ইহাঁও ডারুইনবাদের এক নৃতন বিরোধ । 
| আরেক বিরোধ পরিবেশ সম্বন্ধে। ডারুইনের পুর্বে লামার্ক বলিয়াছিলেন 
মান্ষের কোনও এক অভ্যাস পুর্ণায়ত্ত হইলে তাহাঁও পুরুষাহুক্রমে মানুষে 
বর্তায়। এবং পরিবেশের প্রভাবে নিত্যই নৃতন স্বভাব মানুষের মধ্যে জন্মিতেছে, 


২৪৯৫ 


তাঁহাতেই পুরুষের পর পুরুষে বৈচিত্র্য ও নৃতনত্ব আঁপিতেছে । ডারুইনের ঝৌঁক 
ছিল পরিবেশের পরিবর্জনের দিক দেখাইবাঁর দিকে, এখনকার ঝোঁক 
উহার পরিবর্ধনর দিক দেখাইবার দিকে ।১ ইহাই গ্রাণবিজ্ঞানের তৃতীয় 
এক বিতর্ক। মোঁটের উপর নৃতন জীবের জন্মের কারণ জীববীজ। কিন্ত 
কোষ অবস্থা হইতেই দেই বীজ বাহিরের প্রভাবে-ধাক্কায়, ঘাঁত-প্রতিঘাতে, জীব 
রূশ লইতে থাকে । ভারুইন দ্েখিয়াছিলেন__জীবের পরম্পরে প্রতিদ্বন্িতায় 
জীবের বিকাশ $ উহা অনেকাংশেই ষেন আত্মধ্বংস। অন্যদ্দিককার নৃতে 
জীবের আসল ছন্দ ও সমন্বয় পরিবেশের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে; যেই রকৃত্রিই 
অংশ আবার প্রাণ। এই পরিবেশের উপর যে পরিমাণে যে জীব আগীন 
অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছে, সেই পরিমাণেই দেই জীব হইয়াছে জীবন 
সংগ্রামে জয়ী_-অর্থাৎ উন্নত জীব। নিজেকেও তৎপর সে নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
লইতে পারিয়াছে, নিজের চেতনার সাহায্যে বাহিরকেও সে নিজের উপযোগী 
করিতে পারিয়াছে । এইখানেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ধারায় আসিয়াছে 
চিন্তার উৎকর্ষ; অর্থাৎ মনের কৃতকার্ধতা । প্রাণ ও পরিবেশের ছন্দ-সমন্বয়ে 
মনই শ্রেষ্ঠ উপার। আঁর তাই বুদ্ধির স্থট্টি, বিজ্ঞানেরও বিশেষ কার্যকারিতা 
এই পথে দিনের পর দিন বাঁড়িবাঁর সম্ভাবনা । তাই মনস্তব্বকে এখন মনোবিজ্ঞানে 
পরিণত করার প্রয়োজন । 


হন্বোভ্রিভ্ভান্ন 


মন লইয়। মানুষের মন বরাবরই ভাবনায় পড়িয়াছে। সংবেদনী, জ্ঞান, 
অনুভূতি ইত্যাদি লইয়া দর্শনের শাখা হিসাবে “মনস্তত্ তাই অনেক দিনই 
১লিত ছিল। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছে অত্যন্ত অল্প দিন। 
ইতিমধ্যেই তাহাতে ছুই ' এলাকা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে--যেমন মনন্তত্ব 
(695০1.0105 ) ও মনোবিকলন বা গৃঢ় মনস্তত্ব ( চ55০199917915519 বা 
10500) 055০15010965 ). 


শসা 
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নিউ 





ডারুইনের পর হইতে মনের হিসাবও নূতন করিয়া করিতে হইয়াছে । 
ভীব-জীবনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করিয়। হুর্বর্ট স্পেন্নার মনের সহযোগিতা 
ত্ত্রে (83909০19010) ক্রমবিকাশ আবিষ্কার করিলেন। ইহার বিরুদ্ধবাঁদ 
গাল্টনে দেখা যায়। ভারুইনের মতে বৈচিত্র্য (%81180107 ) নির্বাচন 
(501601100 ) ও পরিগ্রহণের (৪.019610 ) স্থত্রে বাষ্টিই অগ্রসর হয়। 
বাষ্টিমনের বৈশিষ্ট্য তাই গাল্টন মাঁশিয়া লইলেন । মনে রাখা দরকার তখন 
বাক্তিম্বাতন্ত্রোর যুগ। গাঁল্টন বাহির করিতে বসিলেন বিবিধ ব্যট্টিমনের ও 
মনের বিবিধ বৃত্তির পরম্পর সম্পর্কের হিসাঁব (০০-০০7101200 ০0776170100 )। 
আবার, জীব ও অন্ুন্নত শিশু ও বিকৃতচিত্রদের মনের তুলনামূলক বিচারও 
ডারুইনের ক্রমবিকাঁশবাঁদ হইতেই শুরু হইল। এইরূপে পরীক্ষামূলক মনন্তবও 
( 2061061)08] 03৮০9০91965 ) মনোবিজ্ঞানের স্তরে উঠিয়াছে- শ্রমশিল্লে 
[70050021 :655০1০010955 ) আ্যাভেলিং প্রভৃতি, বিদ্যাশিক্ষার 
( 8০0102,51001156 05501801090 ) ওয়াট সন, ডিযুই আদি দার্শনিক এবং 
শেষে সামাজিক ক্ষেত্রে (990151 75501501085 ) ম্যাকড়গাল প্রমূখ 
পণ্ডতগণ মনের ক্রিয়। প্রক্রিয়া, নিয়ম অনিয়ম, বিশেষ গবেষণার বিষয় করিয়া 
তোলেন । শিল্পাগারের ও পুজিপতির প্রত্যক্ষ তাগিদে “শিল্প-সহাঁয়ক 
মনোৌবিজ্ঞানের জন্ম_-শ্রমিকের মনের ক্লান্তিতে হাতের কাজ যাহাতে কমিতে 
না পারে, ক্রেতার মনে যাহাঁতে পণ্যের বিজ্ঞাপন দাগ কাটিতে পারে,_ এই 
সবই তাঁহার বাস্তব উদ্দেশ্ট । “আঁচরণবাদী” মনোবিজ্ঞান মনের প্রকাঁশ দেখিল 
“আচরণে” । তাঁহার গবেষণায় মনই আর নাই; আছে মস্তিষ্ষের কোঠায় 
স্নাযৃতে ও পরিবেশে ইন্্রিয়গ্রাহ্হ ঘাত-প্রতিঘাত আর সেই ঘাঁত-প্রতিঘাতে 
নির্ধারিত প্রতিলিপি (০070100790 1£6619%)। এই তত্ব প্রথম যন্ত্রযুগের 
যান্ত্রিকতা ( 109০189101560 )-বাদের নৃতন বিকাশ; মানুষের চিস্ত1-ভাবন। 
হইতে সমাজ নিয়মন-পর্যন্ত ইহার উদ্দেশ্য । রুশদেশে শারীর বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক পাব্রভ. কুকুরের উপর প্রথমদ্দিকে এইরূপ ধারণায় গবেষণ। চালান, 
পরে তাহার ধারণ। কিছু পরিবর্তন করেন । আমেরিকায় ওয়াট সনের অনুসরণে 
গ্রসিদ্ধ মনন্বী ডিয়ুই শিক্ষার ক্ষেত্রে আচরণবাদী নীতির প্রয়োগ করেন। 
যাকিন গুজিপতির উহা! প্রয়োগ করিতেছেন বিজ্ঞাপন প্রচারে। প্রচারকের 
হতে মান্ষের মন যে প্রীয় যন্ত্র--এই কথা গোয়েবল-হিটলার হাতে হাতেই 
প্রমাণ করিয়াছেন ; আর মন যে পরিবেশের পরিবর্তনে পরিশীলিত হয় তাহাও 


খন 


সোভিয়েত ভূমিতে প্রমাণিত হইতেছে । কিন্তু পাভের মতে এই ন্সায়বিক 
আবিরের এত একরোখা সরল ব্যাখ্যা কর। উচিত নয়। সোভিয়েতের মতে 
এই যে মনও পরিবেশকে আবার প্রভাবিত করে, পরিবন্তিত করে । অর্থাৎ মনও 
মিথ্য] নয়, তবে তাহাই আদিবস্ত নয়__বস্তর যাত্রাপথে প্রাণের প্রবাহে মন 
একট] বিপ্রবী বিকাশ। আর তাই মনও বস্তুর প্রবাহের একট! প্রবাহ 
(2:09০6১5 )__নিরেট পদ্দার্থ নয়। তাই সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার ছাঁয়ার 
মনের ধ্যান-ধারণা স্থির হয়। একেবারে আদিযুগ হইতে আধুনিক কাল পর্ন 
সামাজিক ব্যণস্থার প্রভাব এইভাবে মানুষের মনস্তাত্বিক আলোচনায়ও মোটের 
উপর লক্ষ্য করা যায় । (172 2127156 12711050177) 270 0716 ঈগল 
য. 9. 9.1451099, 0. 12১-136. ভ্রষ্টব্য )। জার্মান টোৌটোলিটানিয়া- 
নিজমের পুর্বাভান যেমন ট্রিটক্সে বা স্পেংলারএর রাষ্টরচিন্তায় পাওয়া যাঁয়, 
তেমনি তাহা জার্মান “সামগ্রিক মনস্তত্ব” বা 'গেস্টাল্ট সাইকোলজি'র 
( 68010 75%01)01)85 ) প্রবক্ত1 কোহলের, কোফ.কার মতবাদেও পাওয়া 
যাইবে । “সমগ্র যাহা তাহ। শুধু অংশ-সমুহের এক যৌগ ফল নয়, তাহ 
নিজেও একটা নুত্তন জিনিস। এইমতে মন শুধু একের পর এক যোগ করে 
না, উহাদের সংযোগের ফলেও জন্মে না; মন খগণ্ডকে সমগ্র করিয়া তোলে। 
দেহের স্বামুর মধ্যেও তেমনি এক একটি সম্গ্রের প্যাটার্ণ রহিয়াছে,__তাহাই 
বাহিরের প্রয়োজনে আবার সাড়া দেয়। স্পেন্সারের সময় হইতে যে 
“সংযোগবাদ" দেখ! দিম্লাছিল, এইভাবে ইহার। তাঠারই প্রতিবাদ করিলেন 
ইহার! বলেন, সম্মুণস্থ উদ্দেশ্তের তাঁগিদেই এই সমগ্রতাঁও সাধিত হয়; উদ্দেশ্টও 
পুর্বেই নিহিত থাকে । যেমন, নাৎসি সামগ্রিকতাবাদও হয়ত উদ্দেশ্টের 
তাগিদ্দেই দেখা পদিল--ইতিহাসে “'আর্ জাতির, অর্থাৎ জার্মান জাতির, 
প্রাধান্ত স্থাপনই সেই উদ্দেশ্য ।__হিট.লারের জন্য কোহলে-কোফ.কাঁও গং 
তৈয়ারী করিয়াছিলেন । 

. কিন্ত আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটাইয়াছে মনোবিকল, 
__বিশেষ করিয়া ক্রয়ে । বলা হয় নিউটনের পরে বৈজ্ঞানিক চিন্তা; 
এমন বিপ্রব নাকি আর কেহ সাধন করিতে পারেন নাই। অবশ্য গত 
বিশ বসরে তাহার সংশোধন চলিতেছে । ফ্রয়েডীয় মনোবিজানের 
মূলন্থত্র আজ কলেজের ছাত্র মাত্রেরই মুখে মুখে ফোটে-এবং অধিকাং* 
ক্ষেত্রেই তাহ! মনোবিকলনের ভূল কথা ছাডা আর কিছুই নয়। মোটের উপর 
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এইরকমই শিক্ষিত জগতে ফ্রয়েডের অপ-প্রভাঁব। ফ্রয়েড অস্ত প্রীণবিজ্ঞানেয় 
এবং সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষক ছিলেন, কিন্তু মানুষের চক্ষে তিনি শুধু মাত্র যৌন 
মনন্তত্বের (5০ 755০1701085 ) প্রবর্তক হইয়া রহিলেন। লোকের এই 
ধারণা একেবারে ভূলও নয় | সত্যই ফ্য়েড মনে করিতেন-_ মানুষের মন ছাইয়] 
আছে আসঙ্গলিপ্ন! ; তাহাঁরই ছলন। তাহার শীনা ক্রিয়া-কলাঁপের মধ্য দিয়া 
ফুটিয়া উঠে । কারণ, সমাজের অন্থুশাসনে সেই লিপ্ার তো স্পষ্ট প্রকাশ সম্ভব 
নয় । অতএব, মানুষের কথা-কাঁজ সবই প্রতীক" (55150] ),-ধোঁয়ার ছল 
করিয়া কাদা । কিন্ত মজা এই, এই ছল সে নিজেই জানে না; ভাবে সত্যই 
ধোঁয়ার জন্যই কাদিতেছে ) অথচ কান্ন। জমিয়া থাকে বুকের তলায় “নিজ্ঞানে? 
( 01০07950105 )| মীশ্থষের যতটুকু মন জানা (00700501005 ) ততটুকুই 
সভ্য মন, পোৌশাকী মন, সমাঁজশাঁসিত মন,_-তাঁহ1 লইয়াই এতদ্দিন মনস্তত্বের 
কারবার চলিয়াছে। মনের অতল সমুদ্র অজানা, সেই “নিজ্ঞীনের? সমুদ্রেই 
বন্দীকামনার ক্ষুব্ধ গর্জন। ফ্রয়েড ব্যক্তির মনের তিনতলায় তিন দেবতা দীড় 
করাইলেন--আদিম উদ্দাম কামন] বা ইদ্‌ (19 ), যে স্বার্থ-সর্বস্ব ও তাঁই কাম- 
সর্বস্ব । “অহং, (7:৪০ ), যে বাহিরের সঙ্গে কামনার সন্ধি-সমন্বয় করিতেছে । 
তাহার প্রহরীর] (08,)90£) পরান্ত হইলে বা ঘুমাইয়। পড়িলেই “ইদ্‌” অপদেবতা 
ঘুমের রাজ্য ও মানব রাজ্য ছারখার করিয়া! ফেরে-_মান্ুষ বিরুত-চিত্ত হইয়া 
গড়ে । আর মনের তৃতীয় প্রদেশে কর্তা 'পরাহং? (99০৪ ছ£০)। তাহার 
শাসন আসলে আদর্শের দৌরাত্ম্য, “ই” এর বাঁড়াবাঁড়িরই উল্টা পিঠ । বাস্তবের 
সহিত পরাহৎএরও সমন্বয় করিতে থাকে 'অহ্‌ং। ইদ্দ ও পরাহং এই 
ছুই চাঁপে পড়িয়! “অহং' প্রতি নিমেষেই হারিতেছে ; কিন্ত মোটের উপর তৰু 
বাস্তবের শাসন টিকাইয়। রাঁখিতেছে । তবে যতই আদরের দৌরাত্ম্য বাঁড়ে 
ততই বান্তবের বাধন খসিয়! পড়ে; তখন “অহং, আর মনের সাম্য টিকাইয়া 
রাখিতে পারে না। মনে তখন নানা নিউরো।সস, নান! বিরুতি দেখ দেয় । 
খাড় থাকিতে পাঁরিলে অহং শেষ পর্যন্ত ইদের প্রচণ্ড শক্তিরও উন্নয়ন বা 
রূপাস্তর (53011086000, ) করিতে পারে । আবার অহং খাড়া খাকিলেও 
তাহাকে নানাভাবে ফাকি দিয়া কামুক ইদ্‌ কখনো মানুষকে করিয়া তোলে 
তরোরিব সহিষ্ু বৈষ্ণব (7783001715) আর কখনো বা হিংস্র অত্যাচারী 
(55950) মাহুষর যুদ্ধ বিগ্রহ আদি পরপীড়ন এবং নানা! তপশ্চ্ধায় 
আত্মপীড়ন--সেই একই নিজ্ঞ্ণন কাম-লিপ্লার দুইরূপ, বিকৃত প্রকাশ। 
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_.. ফ্রয়েডের গবেষণার সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই নিজ্ণনলৌক। কিন্তু এই 
নিজেরই অজ্ঞাতে নিজের বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া--নৃতন আবিষ্কার নয়। নিজের 
মনকে জানিয়৷ না জানিয়া চোখ ঠারিতে অনেকদিন হইতেই মানুষ 
শিখিয়াছে | না শিখিয়া উপায় ছিল না-বৈষম্যময় সমাজে বাস্তব জীবনযাঁপন 
দুঃসহ হইত। বাস্তব প্রয়োজনে মানুষ নিজেরই অগোচরে যুক্তি-যোজন 
(08110781158000 ) করে; আর সেই বাস্তব প্রয়োজন বাস্তবিকই 
সামাজিক । তবে ফ্রয়েড ঘলিয়াছেন_এই তাড়না বাঁচিবার [অর্থাৎ 
কামনার তাড়না; আর আধুনিক সমাঁজ-বিজ্ঞান বলিবে--তাঁড়না মূলত 
বাঁচিবার, আর তাই খাইবাঁর-পরিবার, যৌন-কাঁমনার অপেক্ষা ক্ষুৎপিগীসা 
জীবজগতে বেশি আদিম, ব্যাপক এবং প্রচণ্ড । এই আহার্ধ ও জীবিকার জন্যই 
শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শ্রেণীমনোভাব জন্মে, আঁর শ্রেণীমনোভাঁব প্রয়ৌজনান্নরূপ 
যুক্তিও আপন] হইতেই জোগায়। সামাজিক দিক হইতে *নিজ্ঞনের” 
এইরূপ আবিষ্কার তাই পঞ্চাশ বৎসর পুরাতন £ “4১11 07৩ 071%108 £0569 
০0 28061010501 805 11001510112] 001150 0855 (10100211015 101:8110) 2100. 
0:905170102 01001561555 11060 000901525 0৫ 1015 ড1]] 10 01021: 10 
566 10107) 1060 2001012, (07229207210 09777727 72751050197,% 
ঢ0£9]5, 1885). ইহার উপরই এক অর্থে মার্কসের মতবাঁদ গঠিত। দ্বিতীয় 
কথা, ফ্রয়েডের গবেষণী-বিষয় ব্যক্তি-মন তীহার সমস্ত চিন্তায় তিনি এই কথা 
মূল বলিয়া! ধবিয়! লইয়াছেন,__ব্যক্তিমন ও সমাজের দাবীতে ছন্দ রহিয়াছে । 
ব্যক্তিমন স্বার্থান্ধ, কাঁমান্ধ, আর সমাঁজ চায় দশ জনের প্রয়োজনে স্বার্থত্যাগ, 
কামনা-সংযম; অতএব ব্যক্তি ও সমাজের ছন্দ স্বাভাবিক । এই কথাটা 
বড় ভূল। ব্যক্তি যদ্দি সমাঁজ-দ্রোহীই হইত তাহ! হইলে সমাজের আদৌ 
বিকাশ হইত না, মানুষের অ-সামাঁজিক প্রবণতাগুলি (স্বার্থান্ধতা, কামান্ধতা 
যা ইদের শক্তি এবং অ-সামাঁজিক আদর্শবাদ্িতা, যা “পরাহংএর অত্যাচার ) 
অপেক্ষা মানুষের সামাজিক চেতন] (সমন্বয় - শক্তি, বিপ্লবী শক্তি, ষা 
“অহংএর কাজ) মোটের উপর বেশী শক্তিশালী-তাই সমাজের জন্ম 
সম্ভব হইয়াছে । মনোবিকার এই সামাঁজিক-ধর্মচ্যুতিরই ( 0০-০০1৪1159- 
০0) নাম ; আর 90110791007 অর্থ জৈব প্রবৃত্তির সামাঁজিকতাসাধন, 
অর্থাৎ সমম্বয়-সাধন। আসলে এই তূলের কারণ--ধনবৈষম্য পীড়িত সমাজে 
মানুষের কাছে সমাজকে ব্যক্তির প্রপীড়ক বলিয়াই ঠেকে । ফ্রয়েড লক্ষ্য 
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করেন নাই--সামাজিক বৈষম্যে বাক্তি-মন কতটা বীকিয়া চুরিয়া 'যায়। 
দ্বেখেন নাই ব্যক্তিবিশেষ যদি বা-ইলেকট্রন বিশেষের মত-__্বশ্রেণীর বন্ধন 
কাটাইয়া উঠে, সাধারণ মানুষ সাধারণ ইলেকট্রনের মতই-_চাঁলিত। 
ফ্রয়েডের নিজেরও এই মূল বিষয়ে ভুলই তাহার প্রমাণ ; এবং যদিবা পৃথিবীর 
অপরিমিত দুর্দশার এবং ফ্রয়েডেরও নিজেরও ছুদৈর্বের__কাঁরণ কোঁনো 
এক নিউরোটিক হিটলার, ভুলিলে চলিবে কেন তাহাঁরও পশ্চাতে আছে 
সমস্ত জার্মান জাতির চিত্তবিকার ও আথিক বিকার ভাঁর্দেঈর সন্ধি, প্রথম 
সাআাজ্যবাদী যুদ্ধ, পু'জিবাদের গভীর সংকট । মনোবিজ্ঞান তাঁই অনেকাংশে 
সমাজ বিজ্ঞানেরই একটি প্রদ্দেশে। এই কথাই বিজ্ঞানের সাক্ষা। তবে 
এখনে] পর্যস্ত তাহার সমস্ত এলেকাঁর সন্ধান কমই মিলিয়াছে। মাঁচুষের 
ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য এখনো আছে কাষ্টের কথিত সেই বিস্ময়__উপরের 
মহাকাশ আশ মনের মহাবিশ্ব | 

তবে এইবার বিজ্ঞান যে দিক নির্দেশ করিয়াছে সেখানে তাহার “প্রবেশ 
নিষেধ । মানব-প্রয়াসের নাঁন। ক্ষেত্র যখন বিজ্ঞানের প্রয়োগে সমুজ্জল হইয়া 
উঠিতেছে তখনি বুঝা গেল--এক নৃতন জগতের জন্ম হইতেছে । উৎপাদনের 
ক্ষেত্র হইতে অনিবার্ধরূপে বিজ্ঞান অগ্রপর হইতে চাহিল সাঁমাঁজিক ক্ষেত্রে__ 
বৈজ্ঞানিক সমাঁজ-সম্পর্ক তাঁহার প্রয়োজন । আর তাহা হইলেই বৈজ্ঞানিক- 
মন তাহার আবেষ্টনীতে সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারিবে, বিজ্ঞানের দান 
মানুষের মানসলোকে ন্বচ্ছন্দে পৌছিবে। কিন্ত এইখানেই বিজ্ঞান ঠেকিয়! 
গিয়াছে । শ্রেণীর ইদ্‌ নানা ওজরে আপনার রাজ্য অক্ষু্ন রাখিতে দৃঢ়সন্কল্প | 
মাত্র পৃথিবীর একটি দেশে বিজ্ঞানসম্মত সমাঁজ-সংগঠনের অজ্ঞান প্রয়াস প্রথম 
১৯১৭এর পরে লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে বিজ্ঞানের বিপ্লব 
স্পষ্ট হইল। তাহার পর এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজ গঠনে 
ব্রতী। বাকী পৃথিবী আমেরিকাঁ-ব্রিটেন চালিত পথে পুর্বতন সমাজকে 
বৈজ্ঞানিক পথে মেরামত করিয়! চলিতে সচেষ্ট হন। সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে 
স্বীকার করিতে তাহার কুন্ঠিত আর কতকটা তাহার মানব সমাঁজের 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগে অন্বীকৃত। তবু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান 
গ্রহণে তাহারাঁও বিমুখ নন-_-তাহাদের আশা টেকনোলজির বা কারুবিজ্ঞানের 
ব্যাপক প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজও অক্ষ 
থাকিবে । 


রি গ্রন্থপ্জী 
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নবম অধ্যায় 
ভ্াঁল্রতে ভ্িভভাল্সেক্র প্রভিউ। 


পৃথিবীতে মানুষের যাত্র! সমছন্দে চলে নাই, তাহা পরিষ্কার । মানুষের 
সংস্কৃতিতে তাঁই তাঁলেরও তফাৎ ঘটিয়াছে, মানেরও তফাৎ ঘটিয়াছে। তাহা 
লইয়াই আমরা সংস্কৃতির মধ্যে জাতিভেদ স্থটি করিয়া! বমি! আসলে মূলত 
ঘে এক বিরাট একতান মানুষের সমস্ত ইতিহাস জুড়িয়া সমুখিত হইতেছে-_ 
প্রকৃতির হয়ত ইহাই পরিহাঁস যে, মানুষ তাহাই শুনিতে চাঁয় না। যে মানুষ 
“নের পর দিন প্রকৃতির রাজা জিনিয়া লইতেছে, সে-ই সচেতন নয় যে, কত 
নড বিরাট তাহার সাধন|। তাঁই নিজের ইতিহাঁম-জৌঁড়| সে প্রকাশকে কেবলি 
ধ্ড করিয়] দেখে, খণ্ড করিয়া ফেলে; তাহার মধ্যে জাতিভেদ বর্ণভেোদ কৃষ্টি 
করিয়া বসে বৈশিষ্ট্যকে জানে বিভেদ বলিয়া। এমন কি, খণ্ডকে সমগ্রের 
দহিত মিলাইয়! বুঝিতেও সে চায় না । 

খগ্ডকেও অবশ্য দেখিতে হইবে,-_কারণ, মানুষের যাত্রা সমছন্দে চলে নাই, 
সংস্কৃতির বিকাশ সমতাঁলের নয়। ইহ|র কারণ এই যে, বিকাঁশও অসমান। 
নানা কারণেই এই অসমানতা। আসিয়াছে। আমাদের মতে! প্রাচীন দেশ 
একদ্রিন সংস্কৃতির পুরোধা ছিল; আজ তাহা পিছাইয়া-পড়। দেশের কোঠীয়। 
যেন সম্রাট আকবরের কাঁল পর্যন্তও ধরিলে মনে করিতে পারি, উহা 
এলিজাবেথের যুগ হইতে গৌরবে শান নয়। ভারতবর্ষ পৃথিবীতে তখনো 
তাহার আসন খোয়ায় নাই-মাঙ্গষের যাত্রায় তাহার স্থান পিছনে নয়। 
মবশ্য সেক্সগীয়র আছেন-_আর এক] সেক্সপীয়রই আবহমান মানব সংস্কৃতির 
ইতিহাসে এক অতুলনীয় মহিমী। কিন্তু ফৈজী, আবুল ফজল, কিংবা বিচক্ষণ 
তোডরমল, আর আকবরের সভায় জৈন, খ্রীষ্টান, পারশী, হিন্দু, মুসলমান 
সকল ধর্মের সেই আলোচনা ইহাতে সংস্কৃতির যে পরিচয় লাভ কর! 
যায়, তাহা তখনকার যে. কোনো দেশের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের হইত। 
তবু এক শতাবী পার হইতে না হইতেই দেখি-_ভারতবর্ষ একেবারে 


মন | 
ইহার কারণ অবশ্য অনেক আঁছে। কিন্তু ষে কারণটি সহজেই চোখে গড়ে 
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তাহা এই-_বিজ্ঞানের জন্ম। আকবর এযালিজাথের যুগের তুলনা হইতে 
তাহ বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপের বাস্তব জীবনযাত্র। তখন জীবিকা 
তাঁডনায় চঞ্চল, তাহ] পৃথিবীব্যাঁপী ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর তাহার সম্মু 
এক 7318 ০৬ ৬৬০11] । তাহার চক্ষে মানছ্ষ এক পরম বিস্ময়, তাহা 
দৃষ্টিতে তাই বৈজ্ঞানিক ওংস্থক্য। গেলিলিও-বেকন সে যুগের জন্মদাতা 
উহার তুলনায় মনে হয় আমাদের তখনকার সমস্ত চেষ্টাই যেন “ভারতী 
মস্তিষ্কের অপব্যবহার 1” তাঁই শতখাঁনেকে বসরের মধ্যে ইউরোপ ষখ 
মধ্যযুগের সামস্ততন্ত্র হইতে নৃতন বণিকতন্ত্রে নবজন্ম লাভ করিল আমরা তখনে 
রহিলাম সেই সামস্ত যুগেই | ইহার ফা দের জীরষ্্ে বিজ্ঞান 
স্বাভাবিকভাবে আদিল না, আসিল পরবর্তীকালে সাম্রাজ প্রয়োজনে 
আমরাও স্বাভাবিক ভা 7 পুষ্টির. অধিকারী হইতে “পারলাম ন 
বিজ্ঞানকে পাইলাম পরেঈশীব্ রী 
আমাদের; জীবনযাত্রার পঙ্গ উর যে-কত গ্ঃ [হা হয়ত স্প 
করিয়া আমরাও ব্‌ঝি ন! এবং আমাদের সাজ ২৭ দেখেন না 
কারণ, এই বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টির বিকাশের অর্থ_-বৈজ্ঞাশিক মনের বিকাঁশ। জীবনে 
প্রধানতম দ্ষেত্রচয়ে বিজ্ঞানের প্রবেশলাভের অর্থ--জীবন-বোধে নৃতন উপকর 
লাভ। হয়ত জীবন-অভিজ্ঞতা ইহার ফলে হইত তীক্ষিতর, জটিলতর « 
বিচিত্রতর, এবং তাঁহ? হইলে মানুষের রূপন্থষ্টিতে ( 0068016 4১0), অর্থা 
অভিজ্ঞতার প্রকাঁশ-কলায়ও, সেই স্ক্মতর বিচিন্্রতর বেদনার ছাঁপ পড়িত 
কিন্তু এই কথা আজও সত্য যে, বিজ্ঞান এখনো৷ আমাদের জীবনবোধে নু 
নৃতনত্ব দান করিতে পারে নাই। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিবে এ 
সেবা করিয়াছেন দূর হইতে । ইহার কারণ. তো ছিলই- এদেশে বিজন 
জন্ম হয় নাই-_পাশ্চাত্যদেশে টাজাি। সত্য বটে, এক কালে, [শে 














বা এক গোষ্ঠীর নয়; সব কৌশলই সমাঁন স কারধবরী হয় নাই। 
জ্যোতিধিগ্য। ও রসায়নের সহিত আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞান ও রসায়নের তফা 
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এই হিসাবে মৌলিক । তখনকার দিনের গবেষণার যূলে ছিল তখনকার 
নামক জীবন--সেই মন, সেই ব্যবস্থা, ভাহাঁর আবিষ্কৃত জীবনপ্রণীলী। 
.সেদিনকার বৈজ্ঞানিকের চিন্তার ও চেষ্টার পুঁজি ছিল সেই সব কৌশল; 
তাহার গবেষণাগারও ছিল তেমনি সামান্য যন্ত্রে পরিপুষ্ট। বর্তমান কালের 


বিজ্ঞানের এই দিকে যে সম্প্দ আয়ত্ত হইয়াছে, তাহা তখন ছিল কল্পনার 
অতীত। | 


ভ্ঞাক্রত্ভি ভ্রিভভীন্ন আছচদ্কান্সী 


আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের দেশে এইরূপেই আমদানী হয়-_বিলাতী 
পণ্যের মত। আমাদের সামাজিক পরিবেশে তাহার উদ্ভব হইতে পারে নাই। 
তাই, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের গবেষণাঁও তাহার স্বাভাবিক রূপ এখনো লাভ 
করে নাই। সাম্রাজাবাঁদের বিরোধিতায় এই দেশে শিল্প-প্রয্নাস চাপা পড়িয়। 
থাঁকে, কল-কাঁরথাঁনা গডিয়া উঠিতে পারে ন1। সাম্রাজ্যবার্দের নিজন্ব শিল্প ও 
বিজ্ঞানের গবেষণ! তাহার নিজের ঘরে বিলাতেই চলে-_ সেখানকার 
বৈজ্ঞানিকেরাই সাম্রাজ্যের ধনিক-শ্রেণীর সেই তাগিদ মিটায়। এই দেশ 
শাসনের জন্য যদ্দি বা কোনো বৈজ্ঞানিকের দরকার হয়, শাঁসকগণ সেই 
বৈজ্ঞানিক ও গবেষক বিলাত হইতে আমদীনী করিত। লোকের অভাবও হয় 
নাই; কারণ বৃত্তি তাহাদের স্বভাবতই বেশী মিলিত ; আঁর বিচিত্র ভারতবর্ষে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্থযোগও তাহাদের অফুরস্ত ছিল। অবশ্য বৈজ্ঞানিক 
কৌতুহলেই এদেশের ইউরোপীয়দের মধ্যে স্তার উইলিয়ম জোন্সের মতো! মনম্থী 
এদেশে খ্রীঃ ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষিত করেন। উহাই 
ভারতে বৈঞ্রানিক আলোচনার প্রথম উৎস। উহারই প্রেরণায় ভারতে 
বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রীঃ ১৯১৪ তে । তারপর ক্রমশঃ গড়িয়। ওঠে 
স্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট সব সায়েন্স ১৯৩৫-এ এবং সরকারী কাউন্সিল অব 
সায়েন্টিফিক এও ইন্ডাস্্রিয়াল রিসার্চ ১৯৪১এ। উনবিংশ শতাবের ভারতবর্ষে 
সরকারপুষ্ট সাহেব বৈজ্ঞানিকদের ভূগোল, ( সার্ভে অব ইগডয়। শ্রী: ১৮০* তে 
প্রতিষ্ঠিত ) তৃতত্ব, বৃক্ষতত্ব, জীবতত্ব, নৃতত্ব, আবহাঁওয়াতত্ব, ভাষাতত্ব প্রভৃতি 
বহুবিধ বিষয়ের গবেষণা আজও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। উহ] শ্রদ্ধাগ্ই যোগ্য, 
কিন্তু তাহার পিছনকাঁর ইতিহাস সাত্রাজ্যবার্দের সঙ্গে যুক্ত । | 
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ইহাদেরই তত্তরধাররূপে তথাপি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-মগুলী আবিতু তব 
ইইতেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে ভাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্ভোগে 
ভারতীয় বিজ্ঞানান্শীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাই ( ইং ১৮৭৬ ) বোধহয় প্রথম নিজন্ব 
আয়োজন-_সে কীতি আজ গবেষণাগার বূপে বর্ধিত শ্রী লাভ করিয়াছে । ক্রমে 
অবশ্ত দেশীয় শিল্পপতিরা (10556181155 ) যখন একটু একটু করিয়া 
বোস্বাইতে ও অন্যত্র কল-কারখান! গডিয়া তুলিতে লাগিলেন, তখন বিংশ 
শতাবে পৌছিয়া তাহারা বুঝিলেন, বিজ্ঞানের সাহায্য না পাইয়া তাঁহাদের 
শিল্প-প্রয়ান অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বাঙ্গালোরে ১৯১৯এ। টাটার 
প্রতিষ্ঠিত ইও্ডয়ান ইন্িটিউট্‌ অব সায়েন্স ব্যবহারিক দিকে এক প্রধান চেষ্টা । 
কিন্ত দেশীয় শিল্পপতিরা এদেশে তখনো নগণ্য। ধনবান্র! বাঙলাদেশে 'অস্ততঃ 
ছিলেন জমিদার । তীহাদ্দের উচিত ছিল কৃষিবিজ্ঞানে সাহাষ্য কর । কিন্তু 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলে কৃষির উন্নতি ও গবেষণ1 তৃম্বামীদের পক্ষে 
নিশ্রয়োজন। ভারতীয় বিজ্ঞানাহ্গশীলনের ক্ষেত্রে প্রথম উদ্ভোগী হন একজন 
মধ্যবিত্ত চিকিৎক | অবশ্ঠ সেই সমিতির পুষ্টির অভাবের অন্যতম কারণ বন্ধিম- 
চন্দ্র নির্দেশ করিয়াছিলেন__উহার আলোচনা মাতৃভাষায় হইত না। দেশের 
অধিকাংশ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানই তখন ছিল সরকার প্রতিপালিত। তাহার! দেশীয় 
ভাষায় বিদ্ঞান-চর্চার কথা কল্পনাও করে নাই ; দেশীয় শিল্পের জন্ম চাহে নাই, 
সাত্রাজ্য শিল্পের পুষ্টি চাহিয়াছে। এইরূপে নিজেদের শিল্পোন্নতিতে সহায়ত না 
পাইয়া নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে নানা অধ্যয়নশালায়, গবেষণ গৃহে, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করিতে চাহিলেন,_ তাহা ছাড়। 
তাহার্দের গত্যন্তর ছিল না | সেইখানেই নান! বাঁধার মধ্যে সি, ভি, রামন, 
আচার্য জগদীশ চন্দ্র বস্থুর মতো অগ্রণীদের আবির্ভাব সম্ভব হয়। আচার্ধ 
প্রচ চন্দ্র রায় এক গবেষকমণ্ডলীকেও উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু ইহার ফলে 
বিজ্ঞান ভারতবর্ষে গবেষণার বিষয়ই হইয়া রহিল-_-শিল্পক্ষেত্রে নামিয়া যাইতে 
পারে নাই, শিল্প-কৌশল ( 5০1301005 )৩ শিল্পযন্ত্র (10801)1675 ) চাহে 
নাই, পারিপাশ্বিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে ঘোগহুত্র পাঁয় নাই--বিজ্ঞানের অনুশীলনে 
একটা “ধ্যান” ও “আরাধনার+ (50316005197) ) চিহও দেখ। দিল। 
বন্-বিজ্ঞান-মন্দিরেও এই লক্ষণটিই প্রকট হুইয়! উঠিয়াছিল। যিনি 
নান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বেতারবার্তীর উত্তাবন] করিতেছিলেন, পৃথিবীতে 
ষবার্কনির সঙ্গে তাহার নামও উল্লেখযোগ্য হইত-শুধু যদি গবেষণাগারে 
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বৃহত্তর স্থযোঁগ তাহার জুটিত ; অর্থাৎ পরাধীনতার আওতায় যদি জগদীশচন্দ্র 
দিন না কাঁটিত। প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের স্থষোগ কোথায় ছিল? 
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এই পরাধীনতা৷ ও বান্তব প্রযুক্তির স্থযোগের অভাবেই উনবিংশ শতাবীতে 
আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এমনি একটা জীবনোত্তর, বাস্তবোত্তর 
লোকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রবণত। দেখ! দেয়। বিজ্ঞানের সত্য যেন ধ্যানের বস্ত, 
ভাবগন্ত সাধনার জিনিস, বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ !__জীবনের ধূলিময় পথে বৈজ্ঞানিক 
পদচারণা! করিবেন না- সমাঁজের পরিবর্তমান শোৌঁতের উপর, বিলীয়মান চিস্তা- 
ভাবনার বনু উধ্ৰ্বে এই বিজ্ঞানের নিত্য শ্াশ্বতলোক ; সেখানকার 
তত্ব চিরস্তন সত্য, চির অগ্ান। এই মনৌভাবের কারণ বুঝিতে আমাদের 
এখন আর বেগ পাইতে হয় না। প্রথমত, দেখিয়াছি আমাদের দেঁশে বিজ্ঞানের 
উত্তব হয় নাই, আমদানী হইয়াছে । আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে বিজ্ঞানের 
বিকাশ হয় নাই । দেশীয় ভাষার সহায়ে সেরূপ সম্পর্ক স্বাপনেরও চেষ্ট! হয় নাই। 
দ্বিতীয়ত, সাঘ্রাজ্যবাদের আওতায় এদেশের দেশীয় শিল্প ও তাহার সহোদর 
দেশীয় বিজ্ঞান ছুইই স্বাভাবিকরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়ত, 
সাহ্রাজ্য-শিল্লের ও সাম্রীজ্য-বিজ্ঞানের ছায়ায় আমাদের দেশে যে বিজ্ঞান 
গড়িয়৷ উঠিল তাহার পক্ষে বিশ্ববিষ্ভালয়ে বা অমনি গবেষণা-মন্দিরে গণ্তী 
টানিয় “বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের' ধ্যান করা ছাড়া পথ ছিল না-_বিজ্ঞানও যে 
সামাজিক পরিবেশের (30০158] ৮1:00 ) প্রয়োজনে গড়িয়। উঠে, 
ভাঙ্গিয়া পড়ে, বাকিয়া-চুরিয়। যায়, এই সত্য আমাদের পক্ষে তখন বুঝা অসম্ভব । 
আর ইহার চতুর্থ কারণ এই যে, আমাদের এই বৈজ্ঞানিকরা অনেকাংশে 
ইউরোপীয় বিদ্যাগারে (2০8৭6701০) বৈজ্ঞানিকদের ছাত্রত্ব করিয়া! আসেন; 
পরে দেশে সেই বিগ্ভাগার-স্থলভ (&০৪৭691০ ) মনোভাব পোষণ করেন) 
শিল্পাগারের (1510505 ) সংস্পর্শেও বিশেষ আসিতে পারেন নাই। 

কিন্ত এই খ্যানী” মনোভাবটা (50116001500) শুধু ভারতবর্ষের 
অন্বাভাবিক পরিবেশে ভারতধর্ষেই জঙ্সিয়াছে, এমনও মনে করা আর উচিত 
ময়। উনবিংশ শতাবের শেষ দিকে ও বিংশ শতাঁবের এই প্রথম পাদে 
এইরপ চিস্তা ইউরোপেও বিস্তাগারী (8০৪৭০০০1০ ) বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ক্রমশ 
প্রকট হইয়া উঠে। জীবিকার প্রত্যক্ষ পীড়ন হইতে এইবপ বৈজ্ঞানিকগণ 
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মুক্ত; তাই ইহাদের নিকট বিজ্ঞান একটা মুক্তি-মার্গ স্বরূপ। বিশেষত 
বাহিরের জীবনে তখন নানা জটিলতার স্থত্রপাত হইয়াছে; যস্ত্রপরিপোষক 
বিজ্ঞান এক নির্যম তাঁগবতার ও আবিলতার স্ট্টি করিয়াছে ; বৈজ্ঞানিকদের 
বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি ও শৃঙ্খলাবোধ তাহাতে আহত হইয়াছিল। তাহার ভাঁবিলেন, 
"বিজ্ঞান কোথায়? ইহা। অবৈজ্ঞানিক অরাঁজকত। মাত্র ।” অতএব, এই “ফলিত 
বিজ্ঞান” “ব্যবহার্ধ বিজ্ঞান” (8001150-5018002 ), *শিল্প বিজ্ঞান” (15055018] 
8০1০০6) প্রভৃতি ইহাদের চক্ষে বিজ্ঞানের অস্বীকৃতি বলিয়াই প্রতিভাত হুইল। 
তাহার! দেবমার্গের পথিক, শুক্রাঁচার্ষের দানব-প্রয়াস তাহাদের নয়। অথচ 
মেই দানব-বিদ্ভা ও দানব-প্রয়ালকে ঠেকাইবার মত উপায়ও তীহাদের 
নাই। কারণ, শিল্পপতির। ধনৈশ্বর্ষের মালিক | বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞানাগার 
তাহাদের প্রসাদে চলিতেছে ; বিজ্ঞানের ধ্যান-জীবনও গির্জার ধ্যান-জীবনের 
মতই শিল্পপতির কৃপায় পালিত ও পুষ্ট। অতএব পাশ্চাত্য বৈজ্ঞীনিকদের 
পক্ষেও তখন ছুই পথ মাত্র অবলম্বন কর সম্ভব হইল-_হয় আপনাদের বিজ্ঞানের 
গবেষণা-ফল ধনিক শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাদের প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করা 
এবং তাহাদের শোষণ-নীতিতে প্রত্যক্ষ সহায়ক হওয়া; নয় ধনিকদেরই 
প্রতিপালিত বিজ্ঞান-মন্দিরে “বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে"র ধ্যান করিয়া পরোক্ষে এই 
শোঁষণ-ধর্মী অরাঁজক সমাজ ব্যবস্থাকে সাহাষ্য করা । ইউরোপের শ্রেষ্ঠ 
মনীষীরাঁও জানিয়ানা-জানিয়। অনেকেই “বিশুদ্ধ বিভ্রান” নামক অবাস্তব 
বিদ্যাকে এইভাবে বড় করিয়া আসিতেছিলেন। বিজ্ঞানের জন্ম যে সামাজিক 
প্রয়োজনে, বিস্তার যে সামাজিক প্রেরণায়, বিজ্ঞানেরই আবার দায়িত্ব যে 
সামাজিক সমন্বয়__তাহা! তাহাদের মনে উদ্দিত হইল ন]। 
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যে অস্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
বীক্ষণাগারে সাধনার বস্ত হইয়া! উঠে, তাহারই আর এক কোঠায়, বিজ্ঞানের 
জন্মভূমিতে, অন্তরনপ সামাজিক অসামঞ্রস্তে বিব্রত বৈজ্ঞানিকদল ক্রমশ বিজ্ঞানের 
“মন্দিরে আপনাদের বন্দী করিয়া তোলেন। একদিন ষে ক্রমবর্ধিত বণিক ও 
ধনিকদের তাগিদে বিজ্ঞান পৃথিবীজয়ে বাহির হইয়াছিল, আঁরদিন সেই বণিক'ও 
ধনিকজেণীর, সঙ্গে অম্পর্কই বিজ্ঞানের বন্ধন-রজ্ছু হইয়া পড়িল। তখন দেখা 
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গেল, বিজ্ঞানের আবিফার আঁর ধনিকদের কপ] লাভ করে না। যন্ত্রের পরিবর্তন 
বয়সাধ্য বলিয়৷ আর নৃতনত্তর উন্নততর যন্ত্র প্রবতিত হয় না। ধনিক-গোষ্ঠী 
নৃতন নৃতন আবিফাঁর কিনিয়া লইয়া তাহা বন্ধ করিয়া রাখে, ধ্বংস করিয়া 
ফেলে । গবেষণাগার হইতে বিস্রোহী বৈজ্ঞানিক বরং বহিষ্কৃত হয় তথাপি নৃতন 
উদ্ভাবনায় সাহাষ্য পাঁয় না। বিজ্ঞানের অকল্লিত দানে এখন প্রচুর কষিজাত 
খনিজাত ও শিল্পজাত এই্বর্ষ মাস্থষের ভোগে আসিতে পারে, অথচ মুষ্টিমেয় 
ধনিকের তাহাতে লাভ নাই বলিয়া সেই সব বৈজ্ঞানিক-বিষ্টা প্রযুক্ত হয় না। 
এখন একদিকে অভাবগ্রস্ত নরনারী ক্রন্দন করিতেছে, অন্যদিকে সহমত 
সহ মণ গম, চা, কফি, রবার, তুল] সম্তায় বিক্রয় করিবার ভয়ে ধনিক-শ্রেণী 
ধ্বংস করিয়া! ফেলিতেছে। একদিকে মানব-সমাঁজের প্রভৃততম অংশ দৈ্তে, 
পীড়নে, রোগে, অজ্ঞানতায় তিমিরাচ্ছন্ন, অন্যদিকে অগ্রগামী অংশ বিজ্ঞানের 
ৃতা্জয়ী মঙ্ককে মারণ-যড়যন্ত্রে প্রয়োগ করিয়া আপনাদের খ্রশ্ব্য ফীঁপাইয়। 
তুলিতে ব্যন্ত। বুঝা গেল বিজ্ঞানের এক যুগসন্ধ্যা সমাগত-_তাহার আর 
অভ্যন্ত পরিবেশে অভ্যস্ত দৃষ্টি লইয়া চল! সম্ভব নয়। এই কারণে দুইটি 
মহাযুদ্ধের মধ্যেই (১৯১৮-১৯৩৮) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাঁজে দুইটি ধার] দেখা 
দিয়াছিল-_জিনস্‌ গ্যাডিংটন প্রমুখদের বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবা্দ ঃ আর জে,বি,এস্‌, 
হল্ডেন্‌, অধ্যপক বেন্নাল প্রমুখদের বৈজ্ঞানিক সামাঁজিকতাবাদ। 

ধ্যানী বৈজ্ঞানিকের দল বস্তর (772006: ) বিশ্লেষণ করিয়া! যখন দেখিলেন, 
তাহার প্রন্কতি সর্বাংশে এখনও স্থনিশ্চিত জানা যায় না,_ষখন বুঝিলেন বস্তু 
স্থল নিরেট জড়পিণ্ড নয়, এক হ্ম্ত্র চঞ্চল শক্তি_তখন তাহারা এক 
অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় লইয়া বলিলেন, বস্ব নাই, দর্বং খল্লিদং ব্রক্ধ, অথবা 
€$ জিন্সের ভাষায় ) সর্বং খল্লিদ্ং ম্যাথেমেটিক্স্‌; অথবা! ব্রন্ম সত্য, জগৎ 
মিথ্য/া। জগতের বান্তব দাঁবী, সমাজের সমাগত সঙ্কট এবং পৃথিবীর ভয়ঙ্কর 
জটিলতাময় আবর্তের সম্মুখে এমনি করিয়াই পলায়নপর প্রতিভা আপনার 
সামাজিক দায়িত্বকে অন্বীকার করে, কঠিন কর্তব্য হইতে নিজের মুক্তি খোঁজে 3 
আর তাহাদের বিভ্রান্ত মনীষার চমকপ্রদ আলোকে পথচাঁরীদেরও বিভ্রান্ত 
করিয়া তোলে । না হইলে এই অধ্যাত্ববাদী বৈজ্ঞানিকগণের যুক্তিতেও 
নৃত্তনত্ব নাই, আবিষ্কারেও অধ্যাত্ববাদের সমর্থক কিছু নাই। বস্বকে নিরেট 
বলিয়া কেহই আর মনে করে না; কিন্তু তাই বলিয়া বস্ত অস্তিত্বহীন বা 
ভাবের সমষ্টি* বলিয়াই বা কি করিয়া প্রমাণিত হইল? বস্তর জটিলতর গঠন, 
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জটিলতর নিয়ম-প্রণালী বিজ্ঞানই আবিষ্ষার করিয়াছে । ইহাতে বিজ্ঞানের 
অক্ষমতা! অপেক্ষ। তাহার সার্থকতাঁরই পরিচয় মিলে। আসলে এই মহামনন্থী 
বৈজ্ঞানিকদল নিজেদের ক্ষেত্র হইতে দর্শনের ক্ষেত্রে গ্রবেশ করিয়া! আর পথ 
খু'জিয়া পান নাই__অতি সাধারণ দার্শনিক তথ্যকেই সেখানকার বৃহৎ সত্য 
বলিয়া জকড়াইয়! ধরিয়াছেন। ফলে, সাধারণ মাহুষ-__যাহার। বিজ্ঞানে 
ও দর্শনে নিতান্তই পথহারা-_তাহীর! ইহারদেরই দার্শনিক কল্পনাকে “বিজ্ঞান 
সম্মত দর্শন' মনে করিয়া আবার ইহার্দের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিল। কিন্ত 
এই পথ পিছনেরই পথ-_সম্মুখের পথ নয়, বৈজ্ঞানিক পথ ত নিশ্চয়ই নয়া। 
হল্ডেন ও বের্নীল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু বিজ্ঞানের জন্ম ও (জীবন 
সামাজিক কারণের (5০0151 ০৪5০) দ্বারা নিয়মিত দেখিয়া বিজ্ঞানকে 
সাঁমীজিক অরাজকতা ( 50018] 2179101)% ) হইতে উদ্ধারের দায়িত গ্রহণ 
করিতে চাহেন ; আর তাই চাহেন সমাঁজের বৈজ্ঞানিক বিগ্যাস (0:£80852- 
€০0.)। এই পথ বস্তবাদীর পথ । ইহারা জানেন, চেতনা ছাড়াও বাস্তব ঘটনা 
ঘটিয়াছে, এখনো৷ ঘটিতেছে,_-জগতে চেতনা-উন্মেষের পূর্বেও তাহা ঘটিত। 
অতএব “চেতনা আদি নয়, বরং বস্ত' আর্দি। তাহাদের মতে বিজ্ঞানের 
বিরুদ্ধে সংশয় মোটামুটি জাগিয়াছে ছুইটি ভুল ধারণায় । তাহার একটি দেখা 
দিয়াছে_বস্ত সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আর থাটিতেছে ন। বলিয়া, অর্থাৎ বস্ত 
'জড়পিগু' নয় বলিয়া। অন্য ধারণ] এই যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ছার! বস্তর আর 
নাগাল পাওয়। যায় না; কারণ, তাহ] “অনিশ্চিত” ( 1006651091086 ) 1 এই 
কথার তুল কোথায় তাহা বুঝা দরকার । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান অবলম্বন 
কার্ধ-কারণ ত্তত্র (19৬ ০৫ ০8058115 )। শতাব্দীর গোড়া হইতে বিজ্ঞান 
দেখিতেছে, বস্তর কোনো কোনে। কাণ্ড ধরা যাইতেছে নী, তাহা স্থনিশ্চিত 
নয়। কিন্ত এই অনিশ্যয়তার আসল অর্থ দাড়ায় এই যে-_বিজ্ঞানের জাতব্য 
বিষয় শেষ হইয়া যায় নাই_ বিজ্ঞান থামিয়া পড়িবে না"_ইহ! স্থির নিশ্চিত 
হইয়। ধর্মে পরিণত হয় নাই | বরং আমার্দের মনে রাখা! উচিত যে, এই জাগ্রত 
জিজ্ঞাসাই বিজ্ঞানের প্রাণ, আর সেই জিজ্ঞাসার পদ্ধতিও এই কার্ধ-কারণ সুত্র। 
আসলে ভাবময়, যনোময় পথ কোনে বিজ্ঞান্‌ গ্রহণ করে নাই ; বৈজ্ঞানিকও 
নিজের জীবনযাত্রায় পর্যন্ত তাহ! গ্রহণ করিবার জন্ত ব্যগ্র নহেন। জীবনযাজ্ায় 
বৈজানিক অবৈজ্ঞানিক সবাই সমান বা্তবপন্থী-_মোটেই বস্তকে “ভাবের 
ক্ষান্ছস” মনে করেন না, বা কার্ধ-কারণ সুত্রকে অবজ্ঞা করিয়া অনিশ্চয়তাবাদ 
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(11666771050 ) আকড়াইয়। বলিয়া থাকেন না। তথাঁপি ভাবের ঘরে 
তাহারা যে কেহ কেহ এইরূপ চুরি করিতেছেন তাহার কারণ-_তাহাদের 
এই চুরির পিছনে আছে তাহাদের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকারের চেষ্টা-যুক্তি- 
হীন সামাজিক বিন্যাসকে যুক্তি-বিরোধী চিস্তাঘবার টিকাইয়! রাঁখিবার প্রম্নাস। 
এই কারণেই “আদর্শবাঁদী বিজ্ঞান” (1) মোটামুটি কার্যত প্রতিক্রিয়াশীল, 
পশ্চাদ্গামী | 


* 
'ভসাব্যাত্তিক্ত্ডা” বনাম লিভভ্াল 


এই বিজ্ঞান-বিরোধিত] যে আমাদের দেশে স্বভাবতই বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । একটি সহজ কাঁরণ অবশ্য এই যে, বিজ্ঞানকে 
আমর! বিলাতের জিনিস বলিয়া গণ্য করি; এবং তাহার অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত 
হইলেই মনে করি আমাদের প্রাচীন চিত্ত ও ভাঁবনাঁর সম্পূর্ণত] প্রমাণিত হইল। 
কিন্ত আমাদের বিজ্ঞান-বিপোধিতার প্রধান কারণ শুধু এই মিথ্যা স্বাদেশিকতা'ও 
নয়। ইহার প্রধান কারণ আমর] পুর্বেই দেখিয়াছি,__বিজ্ঞান আমাদের 
রাষ্্ীয় ও আথিক পরিবেষ্টনীতে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মধ্যে উদ্ভৃত হইতে 
পারে নাই। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা! আমাদের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে খর্ব 
করায় আমাদের মনও পরোক্ষভাবে খধিত হইয়াছে । তাই আমাদের দেশে 
বিজ্ঞানকে যেমন আমর। আপনার বলিয়া জানি না, বৈজ্ঞানিক মনকেও তেমনি 
আপনার করিয়া লইতে পারি না। ডাক্তার মেঘনাদ সাহা এইদিকে 
গতানুগতিক ভাঁরতীয়তা'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে আমাদের 
অধ্যাত্মজ্ঞানীর। বিচলিত হন। কারণ, আমাদের বৈজ্ঞানিকর্দের মুখ হইতেও 
আমর! এতদিন অন্যব্ূপ “বুলি'ই শুনিয়াছি-_শুনিয়াছি, একদিকে প্রাচীন ভারতে 
“বিজ্ঞান-চর্চার কথা (অর্থাৎ “সব বেদে আছে?) অন্যদিকে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কথ। ( অর্থাৎ ইহা নিতান্তই অবিদ্যা । তবে “অবিদ্ধয়া 
মৃত্যুং তীর্বণ বিশ্ধায়া অম্বৃতমাশ্ন,তে”)। প্রধানত এই অহ্বভীবিকান্্ীয় ও আধিক 
পরিবেশের জন্যই পরাধীন ভারতে আমাদের বিজ্ঞান-চর্চ। স্বাভাবিক হয় নাই, 
বৈজ্ঞানিক মন বিকশিত হইতে পারে নাই-_বিদ্ছানাগারের বাহিরের জীবনের 
সঙ্গে আমাদেক্স বৈজ্ঞানিক তাহার গবেষণারও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির স্বাভাবিক সম্বন্ধ 
স্থাপন কক্সিতে পারেন নাই । এখনে। যে সর্বাংশে পারিয়াছেন তাহা নয় । তাই, 
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বৈচ্ঞানিকেরাঁও ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানের সাঁধন! করিয়। উহার বাঁহিরে আসিয়া 
গতানুগতিক জীবনধাত্রাই মানিয়া লন । তাই দেখি সুক্ষ গবেষণাশেষে বাহিরে 
আসিয়া ঘে কোনো “গুরুজী” বা “সাধু বাবার পায়ে মাথ। লুটাইয়া দিতে 
আযাদের বেজ্ঞানিকদের বাঁধে না। সার্থক-কীতি ডাক্তারের চক্ষে গার জলে 
আশ্চর্য রকমের প্রকতিদদত্ত সম্পদ ভাঁসিয়া উঠে-_রোগের জীবাণু চক্ষেই ঠেকে 
ন]। বিজ্ঞানের শেষ ডিগ্রী নামের পিছনে লিখিয়া বিজ্ঞানাগারের মধ্যেই আমর 
করকোঠি বা গ্রহ-বিচাঁরে বিয়া যাই--গ্রহ-উপগ্রহের সেই আধ্যাত্মিক তেজে 
ফটুকার বাঁজার ও ঘোঁড়দৌড় হইতে পুত্রকন্তার ভবিষ্যৎ পর্যস্ত উদ্ঘাটন রিয়া 
ফেলি। পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকাঁয় ও গঙ্গাজলে অমোঘ আরোগ্য-শক্তি আবিষ্কার 
করি, আর রিফ্রিজিরেটরে তাহারও পবিত্র শীতলতা৷ পবিভ্রতর করিয়া তুলি | 
মাঁছলীর সাহায্য অলক্ষিত শতক্রর অলক্ষিত “বাণ ব্যর্থ করি, আর দৈবজ্জের 
নিকট হাত পাতিয়া জানিতে বসি প্রধাঁন মন্ত্রিত্বের শিকা আমার ভাগ্যে কবে 
ছি'ড়িবে। আশ্চর্য নয় যে, এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব জিন্স্-এডিংটন- 
ওলিভার লজকে নিজেদের অকাট্য যুক্তি করিয়া তুলিত, তাহাদের কথায় 
ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা'র নৃতন নঞ্জির খুঁজিয়া বাহির করিত, আর আধুনিক 
সাইকোলজি ও “অলিভার-লজি' এই আধ্যাত্ববাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে 
শেষ-অস্ত্রের মতো! হইয়! উঠিত। ইহাদের কথার সঙ্গে তন্ত্র ও বিজ্ঞানের বুক্নি 
মিশাইয়া! নতুন অধ্যাত্মবাঁদীরা আমাদের এখনে! শোনান,_-“সুম্ঘাতিস্থক্ম সামুর 
(18681:07? ) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দেহে-মনে কত না অভূতপূর্ব পরিবর্তন 
ঘটে! কত না উপায়ে গ্রন্থিরস (08001655 £19770 56016010059 ) জীবন 
ও চিন্তাকে নিয়মিত করে! অতএব জাগাইয়া৷ তোলো 'কুগুলিনী-শক্তি'কে, 
যোগ-বিভূতিতে ত্রিভূবন বিজিত হইবে । শোনো! নাই, সামান্যতম পরমাণুর 
মধ্যে যে শক্তি রহিয়াছে তাহাতেও পৃথিবীকে উড়াইয়! দেওয়া! যায় ?-- 
আবিষ্কার করে! সেই শক্তিকেন্ত্র। বিজ্জানে তাহ] নাই; ভৌতিক সে বিজ্ঞান 
তো নিম্স্তরের পদ্ধতি--প্রজ্ঞানে” তন্ত্রের প্রক্রিয়ায়, যোগের গ্রকরণে,--অথবা 
গীতায় কিংবা বেদে-_-সেই শক্তির সন্ধান মিলে ।”-__কথা বাড়াইয়! লাভ নাই, 
যেখানে শ্রেষ্ঠ মনশ্বীদেরই এইরূপ মধাযুগীয় মনোভাব সেখানে প্রত্যেক 
কলেজের ছাত্র বদি ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের আশ্চর্য গবেষক হয় তাহাতেই ব 
রিশ্বয়কি? আর সাধারণ মানুষ যদি বিজ্ঞান ও ঘাছুতে গোল পাঁকাইয়! 
ফেলে এবং নিজেদের জীবনকে এক দৈব-নিপীড়িত দুর্ভাগ্য বলিয়াই গ্রহণ 
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করিতে স্বীরূত হয়, তাহাতেই বা বিন্ময় কি? কারণ আমাদর শিক্ষাধ্যক্ষগণ 
বলিয়া দিয়াছেন, বুদ্ধির অতিরিক্ত চর্চা ও বাস্তববাদ ( **০৮৪-1766116০- 
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এই ট্রাজি-কমিক অবস্থার পিছনে যে কারণ ছিল তাহা ম্মরণ করিলে 
বুৰি এই সম্পর্ক কাটিতে দেরী হইতেছে কেন। এক অস্বাভাবিক সামাজিক 
ব্যবস্থার জন্তাই বিজ্ঞান আমাদের মাটিতে এতকাল শিকড় গাড়িতে পাঁরে নাই, 
বৈজ্ঞানিক চিস্তাও আঁমাঁদের মনে বহুকাল স্বাভাবিক হুইয়1 উঠে নাই-_ 
আমাদের নিকট বিজ্ঞান আপিয়াছে ল্যাঁবরেটবির গবেষণা বিষয় হিসাঁবে। 
বিদেশীয় শিল্পপতির চেষ্টায় যেটুকু ফলিত বিজ্ঞান” আমাদের দ্বারে আসিয়াছে 
_-রেল, কল, বিজলী, গ্যাস, টিম এবং শিল্পজাত পণ্যের রূপ ধরিয়া,__-তাহা 
অবশ্য আমাদের গ্রহণ করিতেই হয়। কিন্তু মূলত তাহার উৎপাঁদনে আমাদের 
বৈজ্ঞানিকদের প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া এইসব যন্ত্রের পশ্চাঁদস্থ বৈজ্ঞনিক প্রয়াস 
বা পদ্ধতিও আমাদের নিকট অপরিচিতই ছিল। 


ভ্ডাল্রভে ভ্িভভান্বেল্র ভাঙ্গি 


বের্াল সত্যই বলিয়াছিলেন ( ইং ১৯৩৯ ) যে, ভারতে বিজ্ঞানের স্বপক্ষে 
তাহারাই প্রধান কর্মী যাহার স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ড। কারণ, দেখা গেল 
গান্ধীজীর বিজ্ঞান-বিরোধিতা সত্বেও ( রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-আগ্রহও স্মরণীয় ) 
সুভাষচন্ত্রের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম বৈজ্ঞানিক 
পরিকল্পনার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, জওহরলাল হন সেই কমিটির নাঁয়ক ।১ 
চাহি বা ন! চাহি__ইতিমধ্যে সামাজিক কারণেই আঁমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক 
গ্রয়ামের তাগিদ আলিয়া পৌছিল। যে মুষ্টিমে় বণিকগণ বিজ্ঞানের 
ক্রোধ করিয়া! বিজ্ঞানগত ব্যবসা ও মুনাফা অঙ্গুপ্ণ রাখিতে চেষ্টা 
১ বুদ্ধকালে প্রকাশিত সার্জেন্ট রিপোর্ট, কিংবা তাহারও পূর্বে প্রকাশিত ওয়াধ। শিক্ষা 
পরিকল্পনা! কিন্তু বিজ্ঞানবিরোধী দৃষ্টির সমর্থন করে নাই। এ দুই পরিকল্পনারই ত্রুটি ধর! যাইতে 
পারিত, হা _যথেষ্ট বৈপ্লবিক চেতন দ্বারা তাহা অনুপ্রাণিত নয়? কিন্তু উহাতে বিজ্ঞান-চর্চ।কে তুচ্ছ 
করিবার চেষ্ট। নাই, তাহাও শ্মরণীয়। 
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করিতেছিলেন, তাহাদের পরস্পরের প্রতিছন্দিতা ও লোভের লড়াই ক্রমে 
দ্বিতীয় মহাসংগ্রামে পরিণত হইল ( ইং ১৯৩৯ )। সাম্রাজ্যবাদের এই পরিণতি 
অনিবার্ধ। আর তাই নিজেদের ব্যবস। ও লাভ অক্ষুণ্ন রাখিবাঁর চেষ্টায় তখন 
এই ধনিকেরাই আবার বিজ্ঞানের ছুয়ার খুলিয়া দিলেন, বলিলেন £ "অস্ত 
দাও, অস্ত্র দাও।” ইহারাই একদিন চাহিয়াছিলেন আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি 
গবেষণাগারেই নিবদ্ধ থাকুক; ইহারাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটে আমাদের 
নিকটও ব্যবহারিক-বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানের প্রচুরতম প্রসাঁর যাক্রা! করিলেন । 
সর্বনাশের সম্মুথে দীড়াইয়া ইহার! ভারতের “বিজ্ঞান-পুজারীদেরও তখন 
ডাক দিলেন £ “মন্দির ছাঁড়িয়া বাহির হও। কল-কারখানার দাবী নিটাও | 
অস্ত্রাগারের ভাণ্ডার পুর্ণ করো৷। বিজ্ঞানের স্থান আর মন্দিরে নয়_ শিক্পাগারে, 
কৃষিক্ষেত্রে, খনিতে, আকাশে, মাটির তলে ।” 

এই ভাক আমাদের বৈজ্ঞানিকদের কানে পৌছিতেই আমাদের বর 
মণ্ডলী তাহাতে সমস্বরে সাড়া দিতে সচেষ্ট হইলেন । যে সামাজ্যবাদ তাহাদের 
ধ্যাননিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে গণ্ভীবদ্ধ করিয়া রাঁখিয়াছিল--ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের 
স্বাভাবিক উদ্ভব ঘটিতে দেয় নাই,_সেই সাম্রাজ্যবাদই সংগ্রামের দায়ে, 
বৈজ্ঞানিকরদের শিল্পনিষ্ঠ গবেষক করিয়া তুলিতে বাধ্য হইতেছিল, ভারতবর্ষেও 
বিজ্ঞানকে মুক্তি দিতে চাহিল। যে অস্বাভাবিক কারণে আমরা বৈজ্ঞানিক 
হইলেও বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টির অধিকারী হই না, এইভাবেই তাহাও লোপ পাইতে 
থাকে। নু 

আর তারপর শ্রেই সাম্রাজ্যবাদের আসন টলিয়া গেল--ভারত যখন, 
(ইং ১৯৪৭) স্বাধীন হইতে চলিল-_তখন তাহার প্রথম এক চেষ্টা হইল আধুনিক 
জান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের সাহায্যে আধুনিক রাষ্ট্র গঠন। ইং ১৯৫১ 
হুইতে গৃহীত হুইল প্রথম পরিকল্পনা_-উহার নীতি স্থভাষচন্ত্রের নেতৃত্বেই 
১৯৩৮-এ কংগ্রেসে স্বীকৃত হয় । 


হ্বাপ্রীনভ্ডাল্প বিজ্ঞা-লাম্দন্ন। 
স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যে সদবৃদ্ধিরও প্রকাশ আর ঠেকাইয়! রাখা যায় 
না-_তাহার প্রমাণ স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান-সাঁধনায় ম্পষ্ট। “আধ্যাত্মিকতার 
সেই আত্ম-সান্বনার : প্রয়োজন ঘুচিয়৷ গিয়াছে । এখন বিজ্ঞানের, বিশেষ 
করিয়া ফলিত বিজ্ঞান ও কাকুবিজ্ঞানের সহায়তা, গ্রহণ করিতে আমাদের 
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ঢাহারও ছিধা নাই । ইঞ্জিলীয়ারিং ও টেকনিক্যাল স্ুল ষে আজ ছাত্রের প্রধান 
মারাধ্য বিদ্যালয় তাহা! স্পষ্ট ;-_অবশ্য জীবিক। ও উপার্জন উহাদের প্রধান 
গাকর্ষণ। চিরদিনই তো মানুষের আকর্ষণ জীবিকা, তারপর কাঁঞ্চন-প্রধান 
[মাজে অর্থার্জনই মোক্ষলাভ। তাই, ইঞ্জিনীয়ারিংএ ভীড় অস্বাভাবিক নয়। 
হার বিকৃতিওতাই স্বাভাবিক-_যখন সমাজ চিনে একমাত্র টাক1। সত্য বটে, 
1খনে! আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানের ইহ-সর্বস্বতা এবং আমাদের ভারতীয় মাঁনসের 
মধ্যাত্মমুখিতার দৌহাই শোন যায়। কিন্তু তাহা অনেকটা প্রথাগত 
পেট্রিয়টিজম্‌” খানিকটা বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে জাত আশঙ্কা ও সংশয় । এই 
[তের লোকেরাও কেহ আর বলেন নী- বিজ্ঞানের দান অগ্রাহা। এদিকে 
ান্ধীবাদ্দের (ভ্রাস্ত ?) ব্যাখ্যাও আর কার্ধকরী হয় না। ক্ষমতা হাতে 
শাইতেই গান্ধী-ভক্ত জাতীয় নেতৃত্ব নিঃসংশয়ে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের ও ফলিত 
বজ্ঞানের সহাঁয়ে ভারতবর্ষকে শিল্পোন্ধত দেশে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট 
ইইয়াছেন। মনে রাখিতে পারি-_-আমাদেরও বাস্তব বিদ্ভার প্রতি আস্থার 
ঈতিহ আছে, অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগর প্রভৃতি হইতে “বঙগদর্শনে” বহ্ছিমের 
বঙ্জান-আলোচন! পার হইয়৷ আমরা রবীন্দ্রনাথের স্থদৃঢ় বিজ্ঞান-আগগ্রহে এইরূপ 
একট] সাংস্কতিক এঁতিহা এদ্িকেও উত্তরাধিকারী স্ত্রে লাভ করিয়াছি; 
ঢাঃ মহ্ত্দ্রলাল সরকার হইতে এই নব পর্যায়ের মেঘনাঁদ সাহা, সত্যেন বস্থ 
প্রমুখ খাঁটি বৈভ্ভানিকদের কথা বলাই বাহুল্য । 

বিজ্ঞান-চর্চার উদ্বোধন এশিয়াটিক সোসাইটিতে € ইং ১৭৮৪) আর্ত 
ইইলেও সত্যই জাতীয়-জীবনে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার সুযোগ. আসিয়াছে স্বাধীনতা 
লাভে ( ইং ১৯৪৭)। প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার সাহায্যে আথিক জীবন 
গঠন আরভ হইয়াছে পরিকল্পনাগত আধথিক উন্নয়ন হইতে (ইং ১৯৫১)। 
বিজ্ঞান-সাধনার অনেকটাই আজ তাই পরিকল্পনাগত প্রকল্প ও উদ্যোগের 
কথা। সেই আঘিক উপযোগিতাঁর দৃষ্টিতেই সেই সব প্রয়াস বিচার্য। এই 
মকলের মধ্যে যাহা বিজ্ঞানসাধনার ইতিহানে উল্লেখযোগ্য এক একটি 
আয়োজন, তাহারই নাম শুধু এখানে স্মরণীয় । পরাধীনতার যুগেও আমর! কিছু 
কিছু প্রতিষ্ঠান রচন1 করিয়াছিলাম (যেমন, ইত্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন ফর 
কাণ্টিভেশন অব. সায়েন্স ), তাহ] দেখিয়াছি। কিছু কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠানও 
আমর! উত্তরাধিকার হৃত্রে লাভ করিয়াছি ( যেমন, “দার্ডে অব. ইন্ডিয়ার 
প্রতিষ্ঠান সমূহ ), আর কিছু কিছু অধিকারও করিয়াছি ( যেমন, এশিয়াটিক 
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সোঁসাইটি, কলিকাতা )। ইহা! ছাড়! প্রত্যেক বিজ্ঞানেরও বহু সোসাইটি 
( সমিতি ) ইনষ্টিটিউট ( অস্থশীলন পরিষদ ) গঠিত হইয়াছে। নান! বিজ্ঞানের 
পত্র-পত্রিকাঁও প্রকাশিত হইতেছে । জাতীয় প্রয়োজনের স্বস্থ আবহাঁওয়ায় আজ 
ইহারা বহু দিকে সব্রীবিত। তবু যে উহা সকল দিকে আশাহ্রূপ ফলদায়ী 
হইয়া উঠিতে পারে না, তাহাও আমাদের জাতীয় ক্রটিরই জন্য। সাধারণ 
ভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনার মহাসম্মেলন “ইগ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস-_ 
( প্রতিষ্ঠিত ইং ১৯১৪ )__ইহা৷ অনেকটা বৈজ্ঞানিক কুস্ত মেলায় পরিণত হ্ইয়াছে। 
দেখাদেখি অন্যান্য বিদ্যার কংগ্রেসগুলি ছোটখাঁটে| মেল! হইয়। যাইতেছে; 
আলোচনার ক্ষেত্র হইতেছে না। ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট. অব. সায়েন্স 
( ইং ১৯৩৫এ প্রতিষ্ঠিত) প্রধানত সরকারী বেসরকারী নানা বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ সহযোগিতা রক্ষার কাজে নিযুক্ত। আর সরকারী 
কাউন্সিল অব সায়েন্টি ফিক্‌ এ্যাণ্ড ইন্ভাষ্রিয়াল রিসার্চ ( যুদ্ধকাঁলে ইং ১৯৪১ এ 
প্রতিষ্ঠিত)-এর কাঁজ এখন স্বাধীনতার আমলে বিরাট, ক্রমবর্ধমান, এবং আমাদের 
জাতীয় ত্রুটির ফলে কিছুটা! তালমাত্রাহাঁরাঁ। এই বিভাগের পরিচালিত 
ন্ভাশানাল লেবরেটরিজ ও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (নয়! দিল্লীর গ্যাশানাল 
লেবরেটরি প্রভৃতি ) ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ (বিহারের জীয়লগড়ার 
সেণ্ট?ল ফ্যুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, প্রভৃতি ) আমাদের জাতীয় বিজ্ঞীন-চেতনার 
সাক্ষ্য । ম্বাধীনতা যে কী স্থযৌগ, তাহার জলস্তভ ঘোষণা এইসব সংস্থা । 
কিন্ত সে চেতনা যে সামাজিক রাহ্িক অপটুতায় খবিত হইতেছে, ইহাঁও 
স্বীকার করিতে হইবে। অধ্যাপক ব্ল্যাকেট, ও অধ্যাপক ্টেপান দেদিয়ার 
দিল্লীর ফিজিক্যাল লেবরেটরির প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন 
যে, উহাতে জাতীয় নীতি অনুযায়ী ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণায় বিশেষ দৃষ্টি 
ন৷ দিয় বহুদুরস্থিত বৈজ্ঞানিক তত্র প্রতিই দৃষ্টি দেওয়! হয়; কিন্তু ভারতের 
প্রয়োজন এখন ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণা । বিশ্তদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চায় এখনো 
আমর] ( ছু” একজন বামন, বস্থ ব্যতীত ) উচ্চ পটুতা ও উচ্চ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করিতে পারি নাই। উহা! সঞ্চয়ের পরে সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশ করাই 
শ্রেয় । এই মন্তব্য সাধারণভাবে প্রতিটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রযোজ্য । এই 
প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে, বিজ্ঞানের গবেষণার মান কোনে! কোনো 
বিশ্ববিগ্বালয়ে (চাকুরীর প্রতিযোগিতার জন্য 1) নিচু করা হইতেছে, 
কেন্দ্রীয় লেবরেটরিজ সঘৃহেও কী ঘটিতেছে, তাহার এখনে! প্রমাণ নাই। 
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তৃতীয় কথা, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপকরা যেমন অধ্যাঁপন1 অপেক্ষা! চাকরির 
পলিটিক্‌সে ঝু'কিতেছেন, এসব বিজ্ঞানাগারেও কতকটা তাহ ঘটিতেছে শোনা 
যায়। অস্ততঃ বড় বৈজ্ঞানিকরা কেহ কেহ গবেষণা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনা কর্ষে অধিক জড়াইয়া' পড়িতেছেন। বিদ্েশীগত কৃতী যুবক 
বিজ্ঞানীর] অনেকে এইসব স্থলে স্থযোগাঁভাবে বিদেশে ফিরিয়া যাইতেছেন-- 
অর্থলোভই উহার একমাত্র কারণ নয়। অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবন 
এখনো! অসংগঠিত, বিজ্ঞান চেতন। সক্রিয়! হইলেও উক্ত প্রভাবে সম্পূর্ণ সার্থক 
হইতে পারিতেছে না। 

সরকার পক্ষ হইতে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণার বিশেষ লক্ষ্য 
(তৃতীয় পরিকল্পনার কথায়) বলিয়৷ এইরূপ উল্লেখিত হয় £ (১) এইসব 
গবেষণাগার ও সংস্থার উন্নয়ন, প্রসার ইত্যাদি; (২) বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক 
গবেষণায় উৎসাহ দান, (৩) বিশেষ করিয়া ইপ্সিনীয়ারিং ও টেকনোলজির 
গবেষণায় উৎসাহ দান, (৪) গবেষক তৈয়ারি করা, ফেলোশিপ বৃত্তি প্রভৃতির 
ব্যবস্থা; (৫) টৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিল্পের উপযোগী ন্ত্রনির্মীণের গবেষণা ব্যবস্থা, 
(৬) সরকারী বেসরকারী নান। গবেষণা সংস্কার গবেষণার মধ্যে সংযোগ সাধন, 
এবং (৭) ছোট ছোট প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলক উদ্যোগের দ্বারা গবেষণা 
ফল পরীক্ষা করিয়! উহার ব্যাপক প্রয়োগ । 

কাঁজে ও কথায় আমাদের ঘষে এ যুগে বিপুল পার্থক্য থাকে, এক্ষেত্রেও তাহা 
তুলিবার নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখিতে পারি স্বাঁধীনতালাভের পূর্বে 
বিজ্ঞানের এই ধরণের প্রয়োগের কথা চিত্ত করিবারই কি স্থযোগ আমাদের 
ছিল? না, সেদিন বিজ্ঞানের এই বিপ্লবী শক্তিতে আমাদের এমন বিপুল 
আস্থ! দেখা যাইত? 

আসল কথা-_ক্রটি মূলে । বিপ্লবের যুগে পু'জিতস্ত্রী লাভ ও লোভের প্রাধান্য 
আমর] সমাজে চালু করিয়াছি; বিজ্ঞান-সাঁধনায় বৈজ্ঞানিক চেতন? প্রতিষিত 
হইবে কিরূপে।এই সামাজিক-রাষ্্রিক ব্যাহত বিস্তাসে ? 


সহ্মাভ-মামসেন্ল জশাশ্ডল 


| বিজ্ঞানের সুস্থ বিকাঁশ ঘটিলে যে সামাজিক ও মানসিক বিপ্লব অনিবার্ধ 
হইয়া! পড়িবে, আমর। হয়ত তাঁহ1 এখনে। ভাবিয়া দ্বেখিতে চাহি নাই। অথচ 
তাহ? স্ুম্পষ্ট করিয়া বুঝিলে আমাদের যাত্রাপথে আমরা স্থিরপদে অগ্রসর হইতে 
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পারি। স্মরণ করিতে হইবে, বিজ্ঞান শুধু কতকগুলি জানের সংগ্রহ নক়-__উহা 
এক নৃতন জীবনচর্ধা ( ৪ ০£1465)। সমাজে কষিবিদ্যার আবিষ্কারে 
যেমন অকল্পনীয় বিপ্রব ঘটিয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানের ও কারু-বিজ্ঞানের প্রবর্তনে 
তেমনিতর বিপুল পরিবর্তন আজ সংঘটিত হইতেছে । সমাজের সেই সমাগত 
পরিবর্তন ও স্থপঙ্গত রূপের ইঙ্গিত বৈজ্ঞানিকের চক্ষে সুস্পষ্ট । আর বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টি নির্ভয়ে তাই এই জীবনযাত্রার রূপান্তরের সঙ্গে মানসিক ও সাংস্কৃতিক 
ভঙ্গীকেও পরিবতিত করিতে স্থিরসংকল্প হইবে, আশা করিতে পাঁরি। 

প্রশ্ন হইবে এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ব্যবহারে মানসিক রূপ কেন পরিবতিত 
হইবে ?- দেখিয়াছি, জীবনধাত্রায় মৌলিক পরিবর্তন আসিলে চিস্তায় কল্পনায়ও 
তাহার ছাঁপ পড়ে । কৃষির প্রবর্তনেও তাই সমাঁজের'রূপ বধলাইয়াছে আর 
চিন্তার গড়নে নৃতনত্ব আপিয়াছে। তেমনি বৈজ্ঞানিক জীবনধারাঁর প্রচলনেও 
সমাজ পরিবতিত হইতে চলিয়াছে _তাহাকে বাঁধ দেওয়া অসাধ্য ;__ আর 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিস্তায়ও নৃতনত্ব আসিতেছে । মাহ্ছষের সভ্যত। বিজ্ঞানের 
প্রয়োগে নব কলেবর ধারণ করিতেছে ; মাহ্ছষের সংস্কতিও সঙ্গে সঙ্গে 
রূপাস্তরিত হইয়া চলিয়াছে। তাঁই ভবিষ্যতের পথে মানুষের প্রধান অস্ত 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি; আর বিজ্ঞানই মান্থষের সেই'নৃতন জীবন-বেদ। 

ঘে পৃথিবী আদিকালের মানুষ দেখিতে পাইত, তাহা! আর নাই। 
মানুষের চোখে তাহার বূপই পরিবতিত হইয়! গিয়াছে । মনে হইবে, সেইতো 
স্র্য উঠে, সুর্য ডুবে % সেইতো মানুষ জন্মে-মরে ? সেই প্রাণলীলা তেমনিইতো 
চলিয়াছে। সত্য। তথাপি আমর! জানি-_মাহ্ুষের দৃষ্টিভঙ্গী আর তেমনটি 
নাই। বিজ্ঞান তাহার পরিচিত জগৎ ও পরিচিত ধ্যান-ধারণা বদলাইয়া 
দিতেছে । এখনো বিজ্ঞানের সব শিক্ষা ও তত্ব আমর সঙ্গানে গ্রহণ করিতে 
পারি না। জীবনের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ করিয়| তুলিতে পারি না । ইহার কারধ 
আমাদের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক নয়, তাহা নানাভাবে মুনাফা ও শিক্ষার বিশৃঙ্খলায় 
ও পরিবেশের প্রভাবে আচ্ছন্ন । আমাদেরই নেই সঙ্ঞান মনের অগোচরে তৰু 
আমর) নৃতন দৃষ্টিশক্তিও পাইতেছি। ন! পাইয়া! উপায় নাই ঃ কারণ, পৃথিবীই 
যে নৃতন হইতেছে-বিজ্ঞানের জগৎ যে আমাদের জ্ঞান*ও চেক্চনার নিকট 
একেবারে প্রত্যক্ষ হইয়া! উঠিতেছে। 

বিজ্ঞানের সাধন! এই বাস্তব ও আধ্যাত্মিক রূপাস্তরের সাঁধনা--ভারতবর্ধেও 
সংস্কৃতির নব-রূপায়নের সাধন] । 
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গ্রন্থুপঞ্জী 


“বিজ্ঞানের ইতিহাস'_-(ড|ঃ সমরেশ দেন লিখিত বাঙলায় ও লভ্য্ছ ইংরেজি বহু বই আছে। 

ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে কোনে! ইতিহাম বা! বিবরণ লিখিত হইয়াছে কিন! জানি 
না। সরকারী নানা বিভাগীয় বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট ও সরকার প্রকাশিত গ্রস্থাদি ছাড়া, এশিয়াটিক 
মোদাইটি অব. বেঙ্গলের প্রকাশিত গ্রস্থাদিই এ দন্বদ্ধে জ্ঞানলাভ করিবার পক্ষে প্রধান অবলম্বন । 
বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত নানা গবেষণ। ও প্রবন্ধাদি সর্বদাই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রকাখিত হয় । সাধারণ পাঠকের পক্ষে এদেশে বিজ্ঞান চর্চার অবস্থা জান! সম্ভব--” 
(১) [54380 9016006 9008£99৪8এর প্রকাশিত গ্রন্থ ও পুস্তিকাদি হইতে ( যেমন, 4 
00811709 ০£ 1910 90890099817) 110015 110.9. 14. 8.029) 1928, 81156 001)1169 9888100 
উপলক্ষে প্রকাশিত), এবং উহার অধিবেশনের অভিভাষণ ও প্রবন্ধাদি হইতে; (২) সাঁধারণ-বোধ্য 
বৈজ্ঞানিক সাময়িক গত্রার্দিঃহইতে। ইহার মধ্যে মহজলভ্য ৪8০1670096 &0০ 091$0:৩, কলিকাতা 
৯২ংনং আপার সাকু'লীর 'রোড হইতে প্রকাশিত হয়। হূর্তাগ্ক্রমে পূর্বেকার 'প্রকৃতি' লোপ 
পাইয়াছে ; তবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "জ্ঞান-বিজ্ঞান সুপরিচাঁলিত পত্র । বিলাতী 0চ০9187 


৪0197০৩ প্রভৃতি হইতে বিজ্ঞানের যত ভেল্কির গল্প বাঙুলা মাঁসিকপত্রের দেওয়া নিয়ম * এসব 
গড়া অপেক্ষ। না-পড়াই সম্ভবত ভালে । 
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এ-কাদ্্ণ অন্যা্স 
কথা-শেব 

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৌছিয়া আমর! মানুষের ভাগ্য পরীক্ষা চক্ষের 
সম্মুখে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছি। ধনিকতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পৌ ছিতে, 
শোষণবাদী সমাজ হইতে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে উত্তীর্ণ হইতে ছুই-এক 
শতাঁবী লাগিলে বেশি সময় লাগিল বলা চলিবে না, এই কথা ত্রিশ বং»র 
পুর্বে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ) যতটা আশার সঙ্গে বলিয়াছিলাম, আজ তাহা 
অপেক্ষা অনেক বেশি বিশ্বা লইয়াই বলিতে পারি_-বিশ্ববিপ্রব আরম্ভ হইয়া 
গিয়াছে । তাহা আরম্ভ হইয়। গিয়াছে সোভিয়েত শক্তির জন্মে, বৈজ্ঞীনিক 
সাধনায় এবং সাম্যবাদ গঠনের সংকল্পে। তাহা অগ্রসর হইয়াছে পৃথিবী, 
ব্যাপী জনশক্তির জয়যাত্রায়, স্থনিশ্চিত হইতেছে ধনিকতন্ত্রসমাঁজতন্ত্র সকল 
সমাজব্যবস্থারই বিজ্ঞানের বিশ্বয়ী শক্তির নিকট নতিত্বীকারে । আর উহাই 
অপ্রতিরোধ্য হইবে বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবতার সমন্বয়ে, সংস্কৃতির সেই সমার্ 
রূপান্তরে। বল কি অন্যায় যে, বিংশ শতকের এই শেষভাগে বিশ্বশান্তি ও 
সকল জাতির সহাবস্থান-নীতিকে রূপায়িত করিবার সাধানাতেই মানুষের 
ভাগ্যপরীক্ষাও চলিয়াছে? 


১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাকলের লেখ। ইংলগ্ডে সভ্যতার ইতিহাস, প্রকাশিত হয়। 
১৮৫*__আমাদের সিপাহী যুদ্ধের বংসর, ভারতবর্ষে পুরাতন সামস্ততন্্ে 
অবসাঁন কাল। বিলাতে তখন ধনিক-তত্ত্রের দীপ্ত মধ্যাহ্ন, এই্বর্ষের অশেষ 
সমারোহ । বিলাতের সভ্যতার গোঁড়াপত্তন করিতেছে তখন বিজ্ঞান । বাক্‌নে 
বলিলেন_-এতকাল সভ্যতা জলবায়ুর বশ ছিল। কিন্তু এইবার বিজ্ছানের 
আবির্তাবে সভ্যতাই প্রকৃতিকে নিয়মিত করিতে পারিতেছে। 

ষাট সত্তর বৎসর পরে ইংলগ্ের হিসাব হইতে দেখি, _লাঁখ ঝিশেক 
লোক বরাবরের মতো! বেকার; ওয়েল্‌সের খনি অঞ্চলে আর স্বচ্ছলতার 
সম্ভাবনাও নাই $.ল্যান্কেশায়েরের কাপড়ের কলে আর স্ুদ্দিন ফিরিয়া আসিবে 
না। অথচ ইংলগের ক্রয়-বাণিজ্য তখনো সাঁত-সাগরের পারে ছুটিতেছে। 
অধেক পৃথিবী তাহার সাত্রাজ্যের জালে ঘেরা; ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, কানা 
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এবং আফ্রিকারও প্রায় অর্ধাংশ তাহারই শাসন ও শোষণের কবলে । ইংলগ্ডের 
ধশ্বর্যের জোয়ারে তবু সত্তর বৎসরের মধ্যেই ভাট] পড়িয়াছেল-_সভ্যতা 
এখন শোষণমুক্ত জাতিকে পরস্পরের সহযোগীরূপে এশ্বর্য স্থট্িতে ডাক দিয়াছে । 
'পহাবস্থান' তাহারই নাম $ উহার অর্থ শোষক-শোধিতের সহাবস্থান নয় 
প্রত্যেকটি জাতির আপন-আঁপন পথে শোষণমুক্ত সমাঁজ-বিন্তাসের অধিকার 
ও সাধন1। 
বিংশ শতকের এই বৎসরগুলি বিশেষ করিয়া তাই বিশ্বশাস্তির 
সাধনারই বৎ্সর। সেই সাধনা যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে মানুষের 
ইতিহাসও আপাততঃ বার্থ হইবে। বিশ্বশাস্তির রূপায়ণেই আজ সংস্কৃতির 
সার্থকতা । 
যুদ্ধ যে অবাঞ্ছিত, তাহা তো ধনিকতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র, কোনো তন্ত্র 
অস্বীকার করিতে পারে না। ধনিকতন্ত্রী শক্তির কেন তাহা হইলে প্রায়ই 
শাস্তির প্রতিকূল, আর সমাজতনত্রী শক্তিরা কেন শান্তিতে উৎসাহী? অবশ্ঠ 
বলিতে পাঁরা যায়--এই কথাট। সত্য নয়; ইহ1 সমাজতন্ত্রীদের একটা 'প্রচাঁর” 
_-তাহার! স্বদেশের ও সর্বদেশের মানষের কাছে নিজেদের শাস্তিকামী বলিয়া 
প্রচার করিতে ব্যস্ত। কথাট] মানিয়। লইলেও উহার মধ্যে যে সত্যের সন্ধান 
গাওয়া যায় তাহাঁও অর্থপূর্ণ । যুদ্ধ বাধায় রা্রনেতারা, যুদ্ধ পরিচালনা করে 
মামরিক নেতারা । কিন্ত জনসাধারণ সর্বদেশেই যুদ্ধবিরোধী। বর্তমানকালে, 
দ্ধ সামগ্রিক যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে _-পৈনিকই শুধু যুদ্ধ করে না -_-শ্রমিক- 
রুষকও সাহাঁধা না করিলে যুদ্ধ অলভ্ভব। তাই জনসাধারণ আজ পরোক্ষে যুদ্ধের 
নিয়ন্তা হইয়! উঠিয়াছে। পূর্বে কোনদিন জনশক্তি যুদ্ধে এইরূপ অপরিহার্য হইয়া 
(উঠিতে পারে নাই, নিজের এই শক্তি সম্বন্ধে এত সচেতন হইতে পারে নাই। 
শাস্তির পক্ষেও তাই প্রথম কথা-_সর্বাপেক্ষা বড় লাভ আঁজ-_জনশক্তির এই 
ত্যুদয়। 
দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেকটি পরাধীন জাতির স্বাধীনতালাভের সঙ্গেই জাতিতে 
নীতিতে শামন-শোষণের সম্পর্ক দুর হয়, সাম্রাজ্যবাদী বিরোধের পথ বদ্ধ হয়, 
ন্গে সঙ্গে শাস্তির পথও প্রশস্ত হয়।- সাআজ্যবাদের প্রত্যেকটি পরাজয়ে 
াস্তির শক্তিলাভ। সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরে ঘর্দি 
ঈনশক্তি জয়ী হয়, তাহ! হইলে শাস্তির শক্তিই আরও দৃঢ়তর হয়, যুদ্ধবা্দীর! 
মারও ছুর্বল হয়। বলা বাহুল্য, এই জনশক্তির জয় স্থদূঢ় হইতে পারে 
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সামাজিক বিন্যাসে, সামস্তশক্তি ও ধনিকশক্তি প্রভৃতি শোষণবাদী শক্তির 
অবসানে, অস্ততঃ জনায়ত্ত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় | 

আভ্যন্তরীণ এই বিকাশ সম্পূর্ণ « হইতে স্বাধীনতার রূপায়ণে শাস্তি ও 
সহাবস্থান নীতিকে সাময়িক ভাবে প্রধাননীতি বলিয়! স্বীকৃত করাই তাই যথার্থ 
স্বাধীনতাকামীদের স্বার্থ । তাহাদের নিজম্ব আধিক বিকাশের জন্যও বিশ্বশাস্তি 
একটা! প্রয়োজনীয় নীতি । স্বাধীনতালাভের সঙ্গেই এই উদ্ার সত্য ভারতের 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব উপলব্ধি করিয়াঁছিলেন-__ছুই দিক হইতেই, মানবতার দিক 
হইতেও.আপন জাতীয় বিকাঁশের দ্রিক হইতে ও। বিশ্বশাস্তির আদর্শকে উারতের 
রাষ্ট্রনৈতার। পৃথিবীর কাঁছে অকুণ্ঠিত ভাবে ঘোঁষণ। করিতে পাঁরিয়াছেন। সেই 
হিসাবে ভারতের শান্তি এতিহ্ের প্রতিও পৃথিবীর শ্াস্তিকামী জাতিদের শ্রদ্ধা 
আকষ্ট হইয়াছে; ভারতের রাষ্ট্র চেতনার সম্পর্কেও তাহারা গভীর বিশ্বাস পৌঁষণ 
করিয়াছেন। চীনা-আক্রমণের পরেও ভারতের শান্তিকামী এতিহোর জন্যই 
সোভিয়েত প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী শক্তি ভারতের প্রতি আস্ব! হারায় নাই। 
নিশ্চয়ই জাতীয় স্বাধীনতার মতোই জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রত্যেক জাতির সশস্ত্র 
আয়োজনেও রক্ষণীয়__সেরূপ যুদ্ধ বিশ্বশাস্তির প্রতিকুল নয়। কিন্তু এই 
প্রতিরক্ষার উন্মাদনায় যুদ্ধবাদিতায় ও সংকীর্ণ জাতীয়তার পথে ধাহার] পদার্পণ 
করেন,__সামরিক জোটে জুটিয়া পড়িবাঁর জন্ চীৎকার জুড়িয়া দেন-_তাহারা 
ভারতের বন্ধু-বিচ্ছেদের, নৈতিক আদর্শত্যাগের ও রাজনৈতিক অপঘাতের দূত 
হইয়া পড়েন । দ্বিতীয়তঃ, যতক্ষণ প্রতিরক্ষা প্রয়োজন ততক্ষণ সমস্ত আয়োঁজনে 
যথাসম্ভব আত্মনির্ভর হইবার চেষ্টাও প্রধান কর্তব্য। সেই আয়োজন 
স্থুসম্পন্ন করিবার জন্য চাই যেমন সামরিক প্রস্ততি তেমনি শিল্পোনয়ন, 
জনসাধারণের ধনবল, মনোবল ও আস্থাবুদ্ধি_এই সব কথা এখানে না 
বলিলেও চলে । বুঝিবার মতো মূল কথা৷ এই-_হুদ্ধ কাহারও পক্ষে বাঁ 
নয়। বিশেষতঃ ভারতের মতো, এবং যত দূর বুঝি চীনের মতো, দরিভ্র রাষ্ট্রের 
পক্ষে আধুনিক যুদ্ধ সর্বনাশের কারণ না হুইয়াই পারে না । চীনেরও তাই এমন 
বুদ্ধির কারণ আছে কি? তাইওয়ানে, কোরিয়া ও ভিয়েখনামেই তাহার 
(সামরিক শক্তি থাঁকিলে) প্রথম উদ্যোগী হইবার কথা। অবশ্ঠ নিজ পুর্ব সীমানে 
পথঘাটের জন্য কোনো কোনো অঞ্চল চীনের পক্ষে নিজ আদ্রতে রাখা 
প্রয়োজন । কিন্তু সেজন্য ভারত আক্রমণ করিলে তাহা মূডতাই হইবে । চীনেরও 
তো আধিক উন্নয়নই এখন প্রথম প্রয়োজন-যুন্ধ বা! রাঁজ্যজয় নয়। ভারতেও 
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পরিকল্পনামূলক আধিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আমর! স্বাধীনতার বূপায়ণ করিতে 
চাই। এবং সে রূপাঁয়ণে নানীবিধ অপটুতায় ভ্রুত অগ্রসর হইতে পাঁরিতেছি ন|। 
যুদ্ধের জন্য পরিকল্পন! বানচাল হুইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। অতএব, স্বার্থ ও 
সম্মান অক্ষুগ্ন রাখিয়া শাস্তির পথে এই বিরোধের সমাধানের জন্ত আমরা 
যদি প্রত্তত থাঁকি তাহ! হইলেই আমাদের এই আধিক স্বাধীনতার আয়োজন 
অগ্রসর হইতে পারিবে। আর আধিক স্বাধীনতা যদি না থাকে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতাঁরই ব1 তাহ! হইলে থাকিবে কী? 

সোভিয়েত সংস্কৃতিও যে বিশ্বশীস্তির উদ্যোক্তা রূপে আজ পৃথিবীর সম্মুখে 
দাড়াইতে পারিয়াছে তাহাঁরও কারণ ইহাই । শান্তি সোভিয়েতের পক্ষে 
অপরিহাঁধ নিজস্ব স্বার্থ । শাস্তির অভাবে সাম্যবাদ নির্ধাণ সৌভিয়েতে আরও 
পিছাইয়। যাইতে বাঁধ্য। তাহা ছাড়া, বিশ্বশীস্তি মানবতারও দাবী। 
সেই মানবতার দাবী সত্য করিয়া না তুলিতে পারিলে সাম্যবাদও সাধ্য 
হইয়া উঠিতে পারে না। সাম্যবাদ নিশ্চয়ই অবশ্ত আধিক উপযোগিতাঁতে 
নূতন এক এঁতিহামিক বিকাঁশ। কিন্তু আথিক বিকাঁশকে অন্য সমস্ত নৈতিক- 
আধ্যাত্মিক বিকাঁশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একান্ত করিয়া, দেখাও যথার্থ 
ধতিহাঁসিক দৃষ্টি নয়। দেখিয়াছি সমাঁজতন্ত্রে ইতিহাসের আথিক বিন্যাস 
ঘটিতেছে ; ইতিহাঁসের নৈতিক আধ্যাত্মিক বিকাশকে অবজ্ঞা করাও নিশ্চয়ই 
ইতিহাসের বিয্োধিতা। সাম্যবাদী মানবতাকে বুর্জোয়! যুগের মানবতার 
অপেক্ষ। অধিকতর বিস্তৃত ও অধিকতর সমৃদ্ধ হইতে হইবে, তাহার অপেক্ষা 
নিয্নতর তো নিশ্চয়ই নয়। বুর্জোয়া! মানবতা শতকর। ৫ জনকেই মাত্র “মান্য 
বলিয়া গণ্য করে,_-সাঁম্যবাদী মানবতা শতকরা একশত জনকেই “মানুষ 
করিতে চাহে। সমগ্র অতীত ইতিহাসের আগামী পরিণতি যেমন সাম্যবাদ, 
“অতীতের সমস্ত উত্তরাধিকাঁর'ই ( হাঃ 101721065006 0৫100108015 ) 
যেমন সাম্যবাদীদের আপনার, তেমনি সমন্ত মান্ৃষের ভবিষ্যতের মহৎ দায়িত্ব 
তাহাদের। মানুষের আথিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত সষ্টিকে পুর্ণতর 
করিয়াই সাম্যবাদ সার্থক :₹--:এই নিকষেই সোভিয়েত-শাসনের দোষ-ক্রুটা, 
মংগ্রামকালীন ভ্রম, পরীক্ষাকালীন অপুর্ণতা-বিচ্যুতি সব ধরা পড়ে,_তাহার 
আপেক্ষিক অক্ষমতাঁও বুঝিতে পার! যায়। এই কারণেই স্তালিনের ত্রুটি বা 
বিকৃতি ব৷ দুষ্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন ব! চূড়ান্ত করিয়া দেখাও আবার ভূল। সেই সঙ্গে 
দেখিতে হইবে একদিকে রুশিয়ার জার-আমলের পটভূমি, শ্বৈরাচারী শাসন- 
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এঁতিহা, ধনিকতন্ত্রী দীর্ঘ যুদ্ধ, অবরোধ-চন্রাস্ত, প্রভৃতি । অন্যদিকে স্তালিনযুগের 
সমস্ত বিকৃতি-বিচ্যুত্যির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হয় স্তালিন-ব্যবস্থার 
কার্ষগভ কৃতিত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েতে পূর্বাপর 
বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন প্রয়োগ, সংস্কৃতির সার্বজনীন বিস্তার, বহুজাতিক 
মিলন, নারীর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা,_এককথায় মাঙ্গষের নবরূপায়ণের 
(1698177)6 9£ 1081) সেই সব কৃতিত্ব মানব-সংস্কৃতির রূপাস্তর আরম্ভ হয় 
সেই স্তালিনের আমলেই। না হইলে, শুধু বিজ্ঞানের সাধনায় ও ফলিত বিজ্ঞানের 
কৃতিত্বে মাকিন যুক্তরাষ্ট্ই তো পৃথিবীতে অগ্রগণ্য । এশবর্ষের রাধে মুষ্টিমেয় 
লোকের উচ্ছিষ্টের তাহা অবশেষ হইলেও--এখনো মাকিন দেশের জীব- মান 
সর্বোচ্চ। ব্যক্তিগত মনীষার ও মহদাশয়ের দৃষ্টান্তও নিশ্চয়ই সেই খাকিন 
সমাজে সামান্য নয়। কিন্তু কি ত্ব্দেশে কি ভিন্নদেশে, বিজ্ঞানের সকল. ফল 
সার্বজনীন উন্নয়নে প্রয়োগ করিতে মাকিন নেতৃত্ব আগ্রহান্বিত নন। পৃথিবীর 
ধনৈশ্বর্যকে সমাজায়ত্ব করিতে, বা! শোষণহীন ও কল্যাণব্রতী করিতে তাহাদের 
আপত্তি। আপনার শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ব-সম্পর্দকেও মান্থষের মধ্যে বিলাইয়া দিতে 
তাহাদের অনিচ্ছা । বরং একদ্িনকাঁর মানবাধিকারকে, বুর্জোয়। সংশ্কৃতির সেই 
মহৎ দানকে, মাকিন নেতৃত্ব আজ সময়ে-সময়ে স্বীকার করিতে কুন্ঠিত। তাহাও 
অন-আমেরিকান্‌ কাজ” রূপে মাকিনবিচারে দণ্ডনীয়। এমন কি, পৃথিবীর 
বহুজাঁতির জাতীয় উন্নয়নের পরিপন্থী যত পঙ্গু ও কলঙ্কিত নায়ককেই (স্মরণীয় 
তাইওয়ান, কঙ্গো, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি) ধনবলে অস্ত্রবলে সৈন্তবলে 
নিজ নিঙ্গ জাতির বিরুদ্ধে দাড় করাইয়া রাখাই আজ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি । 
ইহাঁতেই বুঝিতে পারা যায়-এত প্রতাপ এ্বর্য সত্বেও কেন বুর্জোয়া! 
সংস্কৃতির এই ক্ষয় দশা) আর সাম্যবাদী সংস্কতিই বা কেন বুঝায় 
উৎকর্ষ। 
শেষ কথ। £__নিছক তসোনা-রূপার গণনায়, বা ভোগবিলাসের আতিশয্যে, 
নিশ্য়ই সংস্কৃতির মান স্থির হয় না। আঘধিক বিকাশের সঙ্গে মানুষের 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ অপরাজেয় হইতেছে বলিয়াই তো! সভ্যতার 
উৎকর্ষ। সংস্কৃতির বনিয়াদ আথিক ব্যবস্থাতেই বটে, কিন্তু রুটি ও সার্কাসে' 
সংস্কৃতির পরিচয় হইলে সেই সংস্কৃতির অপঘাত অনিবার্ধ। ভিত্তি রুটি হইলেও 
গ্রাথম অভীষ্ট আনন্দ ও চৈতন্যের প্রকাশ ও বিকাশ । মূল স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য আয়ত্ত 
হইলে পর বৈজ্ঞানিক ও আধ্যত্মিক সথসমস্তিত সৃষ্টিসম্পদেই সংস্কৃতির পরিচয় । 
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তাহার অর্থ অবশ্ত পারত্রিক বা অলৌকিক কোনে ভাব ব1 কর্মকাণ্ড নয়। 
লৌকিক, মানবীয় কর্ম, মানবীয় ভাবনা । “বহুজন হিতায় চ বহুজন স্ুুখায় চ* 
এই মানবাদর্শেই বৈজ্ঞানিক সাধনার সিদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার সার্থকতা । 
লৌকিক অর্থেই “সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহাঁর উপরে নাই।, ইহাই 


সোভিয়েত মানবতার লক্ষ্য। এই বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ মাঁনবতাই আধুনিক 
সংস্কৃতির বাণী ॥ 
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হয়েছে--পুরানো রুশ হরফে চমৎকার চিত্রাবলীসহ। শাস্তিনিকেতনে তাঁর 
এক সংখ্য! পাঠিয়েছেন তাঁর]; আপনাকে দেখাবে।। কিন্তু কথ হল, উৎসব হয় 
শত বসরে- এক শত হোক, ছু, শত হোক রা সাত শত হোক--এরূপ শত 
বৎসর পরে। বর্তমান রুশের ইগোর-উতসাহ কিন্তু সেরূপ দেরী সইতে আর 
পারল না__-সাড়ে সাত শ'বা অমনি একটি ভাঙা-চোরা বৎসরেই উৎসব 
অনুষ্ঠিত করলে । ওঁদের জাতীয়তাবোধ আজ ন! হলে তৃপ্তি পাচ্ছে না। তাই, 
রাহুলাত্মজের নাঁম হয়েছে ইগোঁর। যেমন আয়ার্লাণ্ডের না আজ আয়ার, 
শ্টামের নাম তাই-দেশ, পারস্তের নাম ঈরাঁন, রেজা শাহ হলেন পহলবী, আর 
তার পুত্র হলেন ঈরাণের জাতীয় বীরের নামানুসারে নামাঙ্কিত-পুহর | 
পৃথিবীতে 'জাতীয় মন” আবার নিজ জয়ই ঘোষণা করছে__ফ্যাশিস্তরা নিচ্ছে 
তার স্ৃযোগ।” | 

বৃহদাকাঁর ইগোঁর-গাথা পরে দেখিলাম । চমৎকার দেখিতে । অধ্য।পক 
মহাশয়, মূল রুশ হইতে মাঝে-মাঝে পড়িয়া শুনাইলেন; উহার অর্থ করিয়া 
গেলেন; চিত্রগুলির নীচেকার পরিচয় বুঝাইয়া দিলেন। কোথাও শিশু 
ইগোর, কোথাও যুদ্ধোন্ুখ অশ্বারূঢ় বিজয়ী বীর ইগোর। আবার কোথাও 
ইগোর-পত্বী আকাশ-বাঁয়ু-দেবতাদের দ্িকে উধ্বনেত্রে আকুল আবেদনে রত-_ 
কোথায় তাহার] তাহার সেই মহাবীর পতিকে অপহরণ করিলেন ?-_ প্রাচীন" 
যুগের বারত্ব-গাথার এই সব স্থপরিচিত রূপ তাহাতে বিদ্যমান । কিন্ত 
কৌতুককর এই নৃতন গ্রন্থের চিত্রপীতি। চিত্রগুলি বর্তমানকালকার রুশ- 
শিল্পীর আকা; কিন্তু মঞ্ধৌর “কাঁলাঁপাহাড়ী” মনের কৌন চিহ্ৃই যে তাহাতে 
নাই। আমার স্বল্প-বিদ্যায় মনে হইল এ যেন বাইজেণ্টাইন প্রভাবিত প্রাচীন 
রূশরীতির অনুযায়ী । স্থনীতিবাবুও তাহাই উল্লেখ করিয়া বলিলেন-- 
“একেবারে শিল্পরীতির পর্যস্ত পুনর্বর্তন। কি বল্বেন এর পরে? জাতীয় 
সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন কি মস্কৌর এই সব প্রয়াসের মধ্য দিয়ে প্রকট হচ্ছে না? 
--কিস্ত ছোট ছোট অন্য জাতিদের বেলা এখন আর রুশিয়! সেই পুর্বেকার 
সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে কি?” 

আমার মনের সম্মথে আর একটি চিত্র জাগিতেছিল :_-বৌদ্ধ গয়ায় 
অশোক (7 স্থঙ্গ )-রেলিংএ সমৃৎকীর্ণ চিত্রাবলী আমাকে একবার দুইজন 
'ইন্টেলেকচুয়াল'-অভিমানী ভারতীয় “বামপন্থী” নেতৃবরের সঙ্গে দেখিতে 
হুইগ্লাছিল। দল হিসাবে তাহারা অবশ্ কমুনিষ্ট নন, মত হিসাবে তাহারা 
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কন্ত তখন ছিলেন মার্কস্বার্দী ৷ ভারতশিল্পের সেই নিদর্শনগুলি তাই তাহাদের 
নিকট অর্থহীন ও হাশ্যকর। তাহাতেও আমি বিশ্মিত হয় নাই। বিল্ময় 
বোধ করিয়াছিলাম--ভারতেতিহাঁস সম্বন্ধেও তীহার্দের স্থগভীর অজ্ঞতায়। 
কিন্তু তাহাতেও বিস্ময়বোধ না করিয়া কৌতুকবৌধই করিতে পারিয়াছিলাম 
খানিকক্ষণ পরে। কারণ, আমার সঙ্গীদের আচরণে এই অজ্ঞতাঁর সাফাই 
গাহিবার একটা চেষ্টা ছিল স্ম্পষ্ট। তাহা এইরূপ £₹_এই ইতিহাস, এই 
শিল্প যে তীহাঁরা জানেন না তাহ] নয়। জানেন । তবে এইসব বিশেষ কিছ 
নয়, সবই অতীত । দেখিয়া গেলেই হইল। আঁর দেখিবার মতে] ইহাতে 
কি-ই-বা আছে? বাতিল জিনিস তে1।_ অজ্ঞতামাত্রই ঢাকিবার চেষ্টা 
স্বাভাবিক । এই ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা হইতেছিল মার্কস্বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর নামে । 
উক্ত চেষ্টাও স্বাভাবিক,__এবং কৌতুকাঁবহ। মনে আছে প্রাচীন ভারতীয় 
বেশ-বিন্তাসে ইহাদের হাস্য উচ্ভিত হইয়া উঠিয়াছিল। হ্যামলেট ইন্‌ 
প্লীস্ফোর্স কিংবা সুজাঁত। ইন্‌ কম্মেটিকস্‌ না হইলেই ইহাঁদের আধুনিক রচিতে 
ও বাস্তব-বোঁধে বড়ই বেমানাঁনো হয় । 

স্থনীতিবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে মনে পড়িল, আমার সেই মার্কসিষ্ 
ইন্টেলেকচুয়ালদ্বয়ও হয় ইগোরকে ইন্‌ প্লীস্ফোর্স দাবী করিতেন, না হইলে 
মন্ষৌর এই শিল্প-নিদর্শনকে বলিতেন-_“জাতীয়বাদী রিফ্ক্শ্টোনারি” । শিল্পের 
ও স্মৃতির এইরূপ পুনরুজ্জীবনে শ্রদ্ধা ভীজন অধ্যাপক মহাঁশয়ও সাম্যবাদের 
বিরোধী ধারার বিকাশই দেখিতেছেন। ইগোর “রাহুলোভিচ” নামটি তাহার 
নিকটে রুশ জাতীয়-ধারার জয়চিহ্রূপেই উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। 


মস্কৌর তখনকার (১৯৪০ ) আর একটি সংবাঁদ-__ 

“আজুরবাইজানের মহাকবি নিজামী গান্জেবীর ( ১১৪২-১২০৩ থৃঃ অঃ ) 
'অষ্টশতাঁব জন্মজয়ন্তী” আগামী বৎসরে (১৯৪*-১) সমন্ত সৌভিয়েত রুশিয়ায় 
অনুষ্ঠিত ,হইবে। এই উপলক্ষে আঁজুর বাইজানের সোভিয়েট সোশ্তালিষ্ 
রিপাঁবলিকের প্রধান নগর বাকু হইতে নিজামী ও তাহার কাব্যাবলী বিষয়ে 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ।” 

নিজামী হাদশ শতীব্ধীতে গান্জার জন্মগ্রহণ করেন । তখন আজুরবাইজান, 
আরব ও পাঁরজিক আক্রমণকারীদদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে 
সংগ্রাম করিতেছে । গান্জার বর্তমান নৃতন নাম কিরোভাবাঁদ। নিজামীর নামও 


৩২৪ 


আমাদের নিকট অপরিচিত নয়। মস্কৌর সংবাদটি বলিতেছে, “নিজামীর 
কাব্যে প্রাচ্যের সমৃদ্ধিশীল সংস্কৃতি রূপগ্রহণ করিয়াছে ।” পাচখণ্ডে তাহার 
কাব্যমাল! বিভক্ত যথা _রহস্ত-ভাগ্ডার, খোসরো-শিরিণ, লাইলা-মজন্নুন, সপ্ত- 
স্ন্দরী এবং সেকান্দর-নামা। ককেশীয় ও সমীপপ্রাচ্যের পরবর্তী কবিকুল 
এই পঞ্ককাব্যের আখ্যায়িকা, রীতি, শব্দ ও বাঁগ-ভঙ্গী লইয়া আপনাদের 
কবিতা রচনা করিয়াছেন। এ্মস্কৌ নিউজ" বলিতেছেন--“নিজামী মানব 
প্রেমিক ছিলেন। তাহার কাব্যে মানুষ ও মাশ্গষের জীবনের সকল গ্রাকাশ- 
ভঙ্গীর প্রতি এক স্থগভীর প্রেম পরিদৃষ্ট হয়। অগণ্য কাহিনীতে তাহার স্থৃতি 
সঞ্ধীবিত হইর়। আছে। নিজামীর কাব্য কাঁলের বিচারে জয়লাভ উর 
_বিশ্বসংস্কৃতিতে আটশত বৎসর পরেও তাহার মূল্য রহিয়াছে অক্ষু্।” 

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি মস্কৌর এই অন্ুরাঁগকে এই ক্ষেত্রে শুধু মাত্র “রুশ 
জাতীয়তাঁবাঁদ” বলিবাঁর উপায় নাই। কারণ, নিজামী রশ কবি নহেন ; তিনি 
আজুরবাইজানের কবি। “রুশ জাতীয়তাবাদ” বা “জারের সাম্রাজ্যবাদ” এই 
অবজ্ঞাত দেশের কবির প্রতি সমগ্র ইউ. এস. এস. আর-এর এইরূপ সম্মান 
প্রদর্শনের আয়োজন সমর্থনও করিত না, সহাও করিত না। তাহ হইলে 
বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি সোভিয়েত চিন্তার সম্রদ্ধ অন্ুরাগই কি ইহাতে সচিত 
হইতেছে না? ১ 

সোভিয়েত চিন্তার গতি নিধারণ করিতে হইলে সোভিয়েত স্বষ্টি-প্রয়াসের 
আরও দুই একটি বিষয় অনুধাবন কর! উচিত। মস্কৌর ১৯৩৯ সনের সাহিত্য 
স্থির একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব হইতে দেখি-_-পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যে যেই সব 
জাতি ছিল অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত আজ তাহাদের জীবন-কথাই রুশেরা সগর্বে 
বলিতে শুরু করিয়াছেন । যুকানি ও চুক্চি জীঁতি প্রায় মেরুমগ্ুলের অধিবাসী, 
ল্যাপল্যাণ্ডের যাযাবর জাতি । তাহাদদেরই কাহিনী রচনা করিয়। ক্রাৎ ও 
মেন্শিকফ. নামীয় ছুইজন ওপন্যাসিক রুশদেশের সম্সুখে ল্যাপল্যাণ্ডের 
জীবনধারা তুলিয়া! ধরিয়াছেন। তীহাদ্দের লেখার ভঙ্গীতে কুপার দৃষ্টি নাই, 


১ এই সম্বন্ধে গত বিশ বংসরে এত প্রমাণ হস্তগত ভইয়াছে যে তাহা! লইয়াই এক বিপুল গস 
লেখা চলে। এযুগের ইতিহাসের এক প্রধান ঘটন] সোভিয়েততঙ্ক্ে বিভিন্ন জাতির, বিশেষত 
এশিয়াখণ্ডের অবজ্ঞাত জাতিদের এই সাংস্কৃতিক বিকাশ। এ বিষয়ে যে কোনে। প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ 
করাই যথেষ্ট । যুদ্ধকালেও সোতিয়েভ দেশে 'মহাভারত' ও 'তুলসীদাসের রামায়ণ' প্রড়ুতির 
খ্মনুধাদ চলিয়াছিল;--ইহাও ম্মরণীয়। 
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তাহাতে আছে সহযাত্রীর ও সহকর্মীর প্রাণময় স্পর্শ। রুশ লেখক বলিতেছেন, 
“গত বৎসরের (১৯৩৯) রুশ সাহিত্যে আর একটি লক্ষণও সুষ্পষ্ট। তাহা এই যে, 
ইউ. এস্‌. এস্‌. আর. এর ( সৌভিয়েত-সংঘের ) নানা জাতির ( ১৪৩৯ সনের 
আঁগে ১১টি দেশের এবং ছোট বড় ১৮৫টি জাতির সমবায়ে গঠিত ছিল এই 
সংঘ ) তরুণ ও বর্ষীয়ান লেখকের। আজ নিজ নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা 
তো! পোষণ করেনই, সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত জাতির বিষয়েও আগ্রহশীল হইয়া 
উঠিয়াছেন। উহাদের জীবনধাঁরাঁকে জানিবার ও জীবনপ্রণালীকে রূপ দিবার 
জন্যও তাহাদের অশেষ আগ্রহ । সোভিয়েত লেখকের! সৌভিয়েত-সংঘের 
জাতিসমূহের এতিহাঁসিক অতীতকে মোটেই অবহেলা করিতে চাঁন না। এই 
এক বৎসরেরই মধ্যে গুজী ( জজিয়ান ) জাতীর বীর 'স! কাঁদজে'র স্মৃতিতে 
আন্না অস্তোনোভোস্ক1 এক পাঁচশত পৃষ্ঠার উপন্তাস রচনা করিয়াছেন । 
মুখ তার আউজোফ, রুশীয়দের বিরুদ্ধে নিজ কাজাক জাতির বিদ্রোহের কাহিনী 
অবলম্বন করিয়! লিখিয়াছেন নাটক! মধ্য এশিয়ার জাতীয় বীর খোজা 
নাঁসিরুদ্দীনের বীরত্ব-গাথাঁকে অবলম্বন করিয়া লিউনিদ্‌ সলোভিয়ফ রচন। 
করিয়াছেন তাহার কল্পন1-কুশল গ্রন্থ ।” 

মোটের উপর কথাটি এইবার পরিষ্কার-_-সোভিয়েত ভূমিতে রুশ জাতীয় 
বীর, আজুরবাইজানের জাতীয় লেখক এবং গুজী ( জজিয়ান) বা অগ্থান্ত 
জাতির লেখকদের স্থ্বতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বাধা নাই। এই নৃতন 
'জাঁতীয়তাবোঁধ যে সোভিয়েত 'জাতি-বিধানের” অন্ুযায়ী, এবং অসহিষু 
“রুশ জাতীয়তাবাঁদ” বা জার-যুগের সাআজ্যবাদ নয়, সংস্কৃতিগত সাম্রাজ্যবাদও 
নয়, তাই তাহাঁও স্পষ্ট। আর, সোভিয়েত সংঘে নিজের দেশের প্রতি অনুরাগ 
যে কত আদরণীয় তাহার প্রমাণ পাই স্ুপ্রসিদ্ধ ওপন্যাসিক শলোকফ-এর 
কথায় । ১10 00166 1০5 006 [907. ও 17617 5011 0006006৫ 
প্রভৃতি উপন্তামের লেখক এই কাক সাহিত্যিক আমাদেরও অনেকের 
স্থপরিচিত। রাহুল সাংকরুত্যায়নের হিন্দী গ্রন্থ “সোভিয়েত ভূমি”তে শলৌকফ, 
এর যে একটি স্থন্দর চিত্র সন্গিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই-_-শলোকফ, 
সৌভিয়েত পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হুইয়াছেন। নির্বাচনকালে বস্কৃতায় তিনি 
বলিতেছেন--"আমি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করছি। কারণ, আমি ডনের 
এক নির্বাচন-ক্ষেত্র থেকে নির্বাচন-প্রার্থী হয়েছি । ডনের তীরে আমি জন্মেছি, 
ডন আমায় লালন-পালন করেছে, এখানেই আমি শিক্ষালাভ করেছি। এখানেই 
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যুবক হয়েছি, লেখক হয়েছি, হয়েছি আমার নিজ মহান্‌ কমিউনিস্ট পার্টির 
সভ্য। আমার মহান্‌ ও অন্গপম মাতৃভূমির আমি ভক্ত-_-সগৌরবে আমি 
বলতে চাই, আমার জন্মধাত্রী ডন-ভূমির আমি ভক্ত ।” ভারতভৃষির 
সাম্যবাদী! এই বাক্যে অবশ্ঠ চমকিত হইবেন নাঁ। কিন্তু বৈষম্যবাদীদেরও 
উদ্ভাসের কারণ নাই। কারণ এই দেশপ্রেমই সার্থক । গোটা দেশই সেখানে 
দেশের সকল মান্নষের-_বিশেষ কয়জন মুষ্টিমেয় লোকের নয়। তাই) 
বিকাশোনুখ সাম্যবাদী-সংস্কৃতি ও সোভিয়েত-সংস্কৃতি বুঝিবার পক্ষে! এই সব 
তথ্য দিগদর্শন-ন্বরূপ । 


[ নিয়নবর্তাঁ অংশ ১৯৪৮-এ সংযোজিত ] 


১৯৪৮এর জুলাই মাসেও কিন্তু কথাটা] চুকিয়] যাঁয় নাই। অধ্যাপক 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে প্রশ্ন শুনিলাম__“কমিউনিজম উইদাউট 
রুশিয়া” হয় না ?-_রুশদের বাদ দিয়া কি সাম্যবাদ গড়] চলে না? 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে । ভারতের বহু পণ্ডিত ও বহু নেতার 
সমস্ত গণন| ও ভবিষ্যদ্াণী ব্যর্থ করিয়া হিটলার-মুসোলিনী-তোঁজোর দল 
পরাজিত হইয়াছে ; এবং মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সৌভিয়েত জাতিসংঘ 
সসম্মানে সমূত্বীর্ণ হইয়াছে ; এমন কি, এই যুদ্ধাস্তের পর্বে সেই সোভিয়েত 
সংঘ পুনঃসংগঠনের কঠিনতর অগ্রিপরীক্ষায়ও এখন উত্তীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ, 
কি যুদ্ধের পরীক্ষায় কি শাস্তির পরীক্ষায়, কোনে] পরীক্ষাতেই সোভিয়েত ব্যবস্থা 
ভাঙিয়া পড়ে নাই। সেই সময়কার ভারতের কমিউনিস্ট পাটির সভ্য রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন সোভিয়েত দেশ হইতে সম্প্রতি (১৯৪৭ ) আবার ফিরিয়াছেন; 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হইতেও তিনি বাহির হইয়! গিয়াছেন ; বর্তমান 
ভারতের হিন্দী প্রতিষ্ঠাকামী রাজনীতিকদের দ্বারা আবার মহাঁপপ্তিতরূপে 
তিনি সংবধিত হইয়াছেন। তাহাদের মুখে মুখে এই কাহিনীও নানাভাবে 
প্রচলিত এবার সৌভিয়েতে বাঁসকালে রাহুলজীর ব্যক্তিগত ও জামাঁজিক 
আদর্শের নান স্বপ্নই ভাঙিয়। গিয়াছে । অধ্যাপক স্থুনীতিকুমারের কানেও তাহা 
আসিয়া পৌছিয়াছে। রাহুলজীর মুখে অবশ সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে উপ্টা 
কথাই শোনা গিয়াছে, বারে বারে তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও 
অগ্রগতির কথাই সর্বত্র বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত সেই কাহিনী ষোল 
আন! সত্য হইলেও বিস্ময়ের কিছু হইত না। কারণ, যাহা স্বপ্ন! তাহা ভাঁঙাই 
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গ্রয়োজন। আর, সোভিয়েত দেশ কেন, কোনো দেশই ন্যপ্র দিয়। গড়, 
চলে না। সোভিয়েত দেশটাও মাটির এবং মাঁষের ; তবে নতুন মানুষের । 
অধ্যাপক মহাশয় কিন্তু আর একটা স্বপ্রের খোঁজ করিলেন,--“রুশদের বাদ দিয়া 
কি সাম্যবাদ গড়! চলে না? 

কথাটার উত্তর এই £ কোনো৷ জাতিকে বাদ দিয়াই সাম্যবাদ গড়া চলে 
না। রুশিয়ার মত বিপুল দ্বেশ ও বিশীল জনসমাজকে বাদ দেওয়ার তাই 
কথাই উঠে না। ঠিক এই কারণেই সাম্যবাদ ভারতবর্ষ বা! চীনকে ( তখনো 
চিয়াং কাই শেক শাসিত ) বাদ দিয়াও গড়া চলে না। সম্ভবত আমেরিকাকে 
বাদ দিয়াও গড়া সম্ভব নয়। কাঁরণ সাম্যবার্দ তে! নৈয়ায়িকের তর্কের বিষয় 
নয়; উহ1 যে একটা বাস্তব সমাজ-পদ্ধতি। এই জন্যই আঁজিকার বাস্তব 
পৃথিবীতে প্রধান প্রধান জাতিগুলিকে বাদ দিয়! সাম্যবাদের সম্পূর্ণ প্রকাশ 
সম্ভব নয়। অবশ্য তেমন বড় ছুই একটা দেশ পাঁইলে সেখানে সম্ভব হয় শুধু 
সাম্যবাদের গোড়াপত্তনের-_সমাজতন্তর প্রতিষ্ঠার ও তারপর লাম্যবাদের দিকে 
অগ্রগতির । রুশিয়া নামক একটি দেশে শুধু নয়, সোভিয়েত সংঘের ষোলটি 
জাতির দেশে এইরূপ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হইতেছে । এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তাই 
এখন রুশিয়া ও অন্য সেই পনেরটি দেশের অভিজ্ঞতা,__-তাহার্দের তুলক্রটি, 
সার্থকতা, শিক্ষা-দীক্ষা এই সবই হুইল পৃথিবীতে যে-কোনে। দেশে সাম্যবাদ 
গড়িবার পক্ষে এক অপরিহার্য উদাহরণ, উহার আদর্শ ও অবলম্বন। তাই 
পৃথিবীতে সাম্যবাদ গড়িবাঁর পক্ষে রুশিয়াকে বাদ দিলে আজ চলে না; চলে না 
ধেমন সোভিয়েত সংঘের পক্ষেও পশ্চিম ইউরোপকে" বাদ দিয়! রুশিয়াতে 
কমিউনিজম্‌ পুরাপুরি গড়িয়া ফেলা । এই মুহূর্তে বাস্তবক্ষেত্রে চীনকে বাদ 
দিয়া, কিংবা ভারতবর্ধকে বাদ দিয়াই, কি স্থায়ীভাবে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত কর! 
যায় ইউরোপের বা এশিয়ার কোথাও? কিংবা ধনিকতঙ্্ই কি বেশীক্ষণ টিকিয়া 
থাকিতে পাঁরে চীন ও ভাঁরতবর্ধ ঘদি এখন ধনিকতন্ত্ীর্দের করচ্যুত হইয়া যায়? 

অধ্যাপক গ্ুনীতিকুমারের উক্ত প্রশ্নে এই বাস্তব সতোর ও সাম্যবাদের 
স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে । তাহার মতো অনেকরেই সংশয় এখন এই নয় 
যে, 'রুশিয়া” শ্বজাত্য বর্জন করিয়াছে, এখন তাহাদের ধারণা_রুশিয়া উৎ্কট 
রকমের -্থবদেশী” হইয়! উঠিয়াছে। এমন কি সাম্যবাদের নামে মধ্য এশিয়ার 
ছোঁট ছোট জাঁতিদেরও গিলিয়! খাইয়াছে। তাহাদের মতে ইহার প্রমাণ-- 
সেই সব দেশে রুশভাষী অনেক অধিবাসী রহিয়াছে এবং সেই সব দেশের 
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মানুষের নাম পর্যস্ত রুশ-ধরনের হইয়া উঠিতেছে-_যেমন, “রহিম, হইয়াছেন 
'রহিমফ” শ্রীমতী “মোক্সদ হাজী” হইয়াছেন “মোক্সদী হাঁজীয়েভা,। বলা 
বাহুল্য, মাকিন-ইংরেজ প্রমুখ ধনিকতন্ত্রীদেরও একট! প্রধান প্রচার এই যে, 
সোভিয়েত রাজ্য-বিস্তার করিতেছে, ইহাই “নতুন সাম্যবাদ” । ১৯৪০-এও এই 
সন্দেহ স্থনীতি বাবুর মনে ছিল। তখনকার দিনে উহার উত্তর লাভ তখনকার 
একটি সংখ্যা 'মস্কৌ নিউজ' হইতেও সংগ্রহ করিতে পার। যাইত, তাহা আমরা 
দেখিয়াছি। কিন্তু ১৯৪৮-এ সেই সন্দেহের নিরসন হইতে পারিত। (১) কারণ 
ুদ্ধকাঁলে ফ্রান্স্‌ ও,পুর্ব ইউরোপের দেশগুলির ভাগ্য দেখিয়া ইহা বুঝিতে 
পারা যায় বে, আজিকার পৃথিবীতে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কর, প্রাণ 
দেয় প্রধানত প্রত্যেক দেশের শ্রমিক শ্রেণী, বিশেষ করিয়া সাম্যবাদী শরয়িক 
সাধারণ; আর নিজের দেশের স্বাধীনতাকে শ্রেণীর স্বার্থে অকাতরে বিকাইয়া 
দেয় ফ্রান্সের “ছুই শত পরিবার” ও তাহাদের শ্রেণীর ফরাসী “জাতীয়তাবাদী” 
ভন্রলোৌকেরা। অন্তদ্দিকে সোভিয়েত সংঘের অন্তভূক্ত উজবেগ, গুজী, আর্মানী 
প্রভৃতি পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদেরও তিনি এদেশে অনেকেই দেখিয়া 
থাঁকিবেন। ইচ্ছা করিলে সোভিয়েত ভূমি সম্পর্কেও আরও অধিকতর তথ্যও 
সংগ্রহ করিতে পারা যায়-_যুদ্ধান্তে এই স্থযৌগও আজ আছে। মাঁকিন 
সাম্রাজ্যের প্রচার, নানা দেশের মালিক নেতার মন-ভুলানে। ছড়। গল্প সংগ্রহ 
করিয়া আজ আর তৰু এ দেশেও কোনে। অন্গসদ্ধিৎসু-মন তৃপ্ত হইতে পারে না 
উহাতে শুধু আত্মপ্রবঞ্চন৷ করিতে পারে। অবশ্য সেই আত্মপ্রবঞ্চনার উপযোগী 
কাগজ-পত্র ও স্থযোগ আজ ভারতবর্ষে ভারতের বিকৃত ধনিকতন্ত্রের কৃপায় 
আরও অনেক গুণ বেশি। না হইলে এদেশ হইতেও সোভিয়েত সম্বন্ধে 
সংবাদ এখনো! সংগ্রহ করা যায়--দুলাভিয়েট সংঘে রুশদের সংখ্যা ১১ 
কোটির ( ১৯৬* ) উপরে, উজবেগীর সংখ্যা ৮* লক্ষও ( ১৯৬* ) নয় ; অতএব 
রুশরা জাতে, সংখ্যায় ও শিক্ষায় প্রধান। তাহাদের গ্রভাবও যে সমধিক 


(১) ১৯৪৮-এর পরে পৃথিবীতে এই বিরাট পরিবর্তনই ঘটিয়াছে । চীন ও ভারতবর্ধই শুধু 
নয়, এশিয়া আফ্রিক। ও প্রায় সম্পূর্ণতঃ দক্ষিণ আমেরিকার কিউবা৷ এমন সাগ্রাঞ্জযবাদদের কবলযুক্ত। 
অন্কদিকে ম়ৌভিয়েত দেশেও সাম্যবাদ গড়িবার চেষ্টা আরস্ত হইয়াছে । ( ১৯৬৩) 

ব্যকিগত ভাবে অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্রোপাধ্যায়ও ছুইবার (১৯৫৮১৯৬* এ) সোভিয়েত 
দেশ দেখিয়া আগিয়াছেন। যতদুর জানি তিনি ভালোমন! শুদ্ধই সেই দেশকে বিচার করেন। 
তিনি মোটেই লামাবাদী হন নাই, কিন্তু ভারত-সৌভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সভাপতি । 
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তাহা স্থনিশ্িত। কিন্তু প্রভাব মাত্রই কি বৈশিষ্ট্য-বিনাশী? সোভিয়েত 
রুশিয়। ও উক্রেনীইদ্নের প্রভীবে কি উজবেগী বা! তাঁজিকদের আধিক, বাস্ত্িক, 
বা আধ্যাত্মিক বিনাশ ঘটিতেছে, না বিকাশ ঘটিতেছে, তাহাই প্রথম প্রশ্ন । 
ম্মেভিয়েত বিরোধীদের “প্রমাঁণগুলি”-কি সত্যই প্রমাঁণ, না ছুটা-ছ'টা কয়েকটি 
ষ্টাস্ত ? আর কতটুকুই বা সেই প্রমাণের গুরুত্ব? এসব ছুটা ছটা! দৃষ্াস্ত 
অন্বীকার না করিয়াও এইভাবে তাহা যাচাই করিয়! দেখিতে পারি । কারণ 
পুথিপত্র না ঘাঁটিয়াও অন্তরূপ তথ্য এবং আরও অনেক অনেক বেশি, আরও 
অনেক ভারী দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। তাহা দিয়াও সেই দেশের 
সাধারণ অবস্থার বিচার করিতে হইবে । 

উজবেগ কবি জানুলের নাম সমস্ত সোঁভিয়েত ভূমিতে উপাখ্যানে পরিণত 
হইয়াছে । পৃথিবীর অন্য দেশেও তাহার নাম শুনিয়াছে অনেকে । ১৯৪৫এ 
শতবৎসরের উপকণ্ঠে পৌছিয়া জাম্থুল দেহত্যাঁগ করিয়াছেন । উজবেগিন্তানের 
স্বাধীনতায় ও অগ্রগতিতে উদ্ধদ্ধ এই বৃদ্ধ চারণকবি লেনিন ও স্তালিনের 
কীতিগ্রাথা গাহিতে কোনোদিন শ্রান্তি বোধ করেন নাই। মৃত্যুর পূর্বেও 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রিয় পুত্রের মৃত্যুশোকে আহত কবি বুক ভরিয়া গাহিয়াছেন 
সৌভিয়েতের নব-রচিত বিজয় গাঁন। হয়ত বলা হইবে--এই কারণেই 
সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ (রুশগণ ) তাহার নাম রটাইয়! বেড়ান। কিন্ত উজবেগ 
কবি আলী শের নভোই সোভিয়েত যুগের মানুষ নন। তিনি জন্মিয়াছিলেন 
মধ্যযুগে, পঞ্চদশ শতাববীতে । একাধারে তিনি উজবেগীর্দের কবি, দার্শনিক, 
মানব-বিদ্যার উদগাতা। সেকালের নিয়মে তিনি আঁরবী বা ফাঁসি ভাষায় 
কাব্য-রচনা করেন নাই) কবিত৷ লিখিয়াছেন উজবেগী ভাঁষায়। তুলন' 
করিয়া ফাসি অপেক্ষা নিজের উজবেগী ভাষার গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। 
প্রায় হাজার পঞ্চাশেক শ্লোকে তাহার “হামজা” ( পঞ্চাধ্যায়ের কাব্য ) লেখা । 
উহা! শিরীণ-ফরহীদ, লয়লা-মজন্ প্রভৃতির গাথা । নভোই'র * কবিত্তের, 
তাহার দার্শনিকতার, তাঁহার মানব-মমতার অজজ্র প্রমাণ রহিয়াছে শিরীণ- 
ফরহাদ, লয়লা-মজনু প্রভৃতি প্রেম-কাহিনী ব্যাখ্যায় । জাতিতে জাতিতে 
মৈত্রীবন্ধনের, সাধারণ মানুষের জন্য মমতার, অত্যাচারী শাসককুলের বিরুদ্ধ 
ক্ষোভেরও ব্যক্তিহৃদয়ের গ্রেমপ্রীতির প্রতি দরদের বহু ইঙ্গিত তাহাতে । পঞ্চদশ 
শতাবীর উ্বেগ কবির নিকট এই দৃষ্টিভঙ্গী একটু অপ্রত্যাশিত। নভোই'র 
. পাঁচশত বৎসরের জন্মোৎসব এবার ( ১৯৪৮ ) মে মাসে পালিত হইতেছে সমস্ত 
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সোভিয়েত দেশে-মস্কৌ, লেনিনগ্রা্দ, কিয়েফ, প্রভৃতি প্রত্যেকটি বড় শহরে 
১৫ই মে এইজন্য নানা অনুষ্ঠান হয়। উজবেগ রাজধানী তাশখনে এই 
জয়্তী উৎসবে বহুদিন ব্যাপী উৎসব চলে । সোভিয়েতের নান! জাতির কবি, 
সাহিত্যিক ও শিল্পীরা এক সম্মেলনে সমবেত হন। রুশ কবি কন্ট্টানটিন 
সিমনেভ, তাহাতে পৌরোহিত্য করেন। তাঁশখন্দে সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় 
অপেরার নাম এখন হইতে হইবে “নভোই অপেরা । নভোই"র নামে সেই গৃহে 
একটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । উহারই মর্মর পাদপীঠে স্থাপিত 
হইতেছে কবির ক্রোঞ্জের নব-নিগিত প্রতিমূতি। উজবেগিস্তানের বহু সমবেত 
কৃষি প্রতিষ্ঠান, থিয়েটর, ইস্কুল ও লাইব্রেরির নামকরণ হইতেছে নতৌই'র 
নামে। সমরখন্দে কবি যৌবন কটাইয়াছিলেন : তাই সমরখন্দের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ও উজবেগ রাষ্ট্রীয় গ্রস্থাগারেরও নাঁম রাখ! হইল তীহার নামে । 
উজবেগ বিজ্ঞান-পরিষর্দের এবার '"দার্ধশত উৎসব” হইতেছে ; উহারও একটি 
বিশেষ অধিবেশন হইয়াঁছ কবির স্থৃতিতে । পাঁচ শত বৎসরের পূর্বেকার এই 
উজবেগী ভাষার কবিকে লইয়া সৌভিয়েত-জগতের এই যে উৎসব, 
মোভিয়েতময়* কবিপুজ্1, ইহা কি উজবেগী সংস্কৃতি বিনাশের ড়যন্ত্রের প্রমাণ, 
না, উহার বিকাশের প্রয়াসের দৃষ্টাস্ত? 

এইরূপ ছুটা-ছাটা দৃষ্টান্ত অবশ্ত উদ্ধত করিয়া শেষ করা যায় না। সেই 
কারণেই আর বেশি বাস্তব তথ্য তুলিয়াও লাভ নাই। বিশেষত তথ্য 
পরিবতিত হয়, নতুন তথ্য প্রতিনিয়ত যোগ হয় । সোভিয়েত পদ্ধতিতে সে 
পরিবর্তনের গতি আবার এত ক্ষিগ্র যে তাহার সহিত তাল রাখিয়া] লেখকের 
চল। সহজ নয়। কিন্তু সেই সব তথ্যের মধ্য হইতে উজবেগ জাতির (ও 
সোভিয়েতের অন্যান্য জাতির ) গতিপথের যে আভাস অন্রাস্ত হইয়! উঠে 
তাহ! ম্মরণীযব--আর তাহাই আসলে উজবেগ সংস্কৃতির অবস্থা বিচারের প্রধান 
গ্রমীণ। যেমন, প্রথম কথা হইল, উজবেগিস্তান শুধু জারের শাসন-মুক্ত হয় 
নাই, মোল্লা ও ওমরাহদদেরও সমস্ত রকম শোষণ-মুক্ত হইয়াছে । আজ 
উজবেগ রাষ্ট্র ( ইউ. এ. এস. এস. আর ) সোভিয়েত সংঘে রুশ রাষ্ট্রের 
(আর. এস. এফ. এস. আর ) সমতুল্য ও সমকক্ষ; ছুইই সম্মিলিত রাষ্ট্সংঘের 
সভ্য ; উজবেগীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বদেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত ) 
আর নিজ রাষ্ট্রে আজ উজবেগী জনসাধারণই ভাগ্য-নিয়ন্ড। 

এই 'বাস্ীয়' কথাটাই হয়ত কেহ কেহ মাঁনিবেন না। মানিলেও বলিবেন, 
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এই অধিকারের আড়ালে উজবেগ-জাতি অপরাপর সাংস্কৃতিক 'বশিষ্ট্য 
হারাইতেছে । 

আধিক তথ্যের সাক্ষ্য তাহাদিগকে দেখানো যাইতে পারে। কিন্ত 
আথিক জীবনের হিসাবপত্রে হয়ত প্রয়োজন নাই। সংশয়বাদীরা 
বলিবেন, আসল কথা! হইল, উজবেক সংস্কৃতি কতট] এশ্বর্যশালী হুইয়াছে এই 
নৃতন সোভিয়েত ব্যবস্থায় ?--উহারও প্রমাণ সুবিদধিত__যেখানে ১৯২৬এ 
ছিল শতকরা ১০"৬ জন মাত্র অক্ষরজানা, সেখানে সেকালের বুদ্ধ-বৃদ্ধীর। ছাড়া 
সকলেই এখন অক্ষরজাঁনা। উজবেগী অধ্যাপক, উজবেগী বৈজ্ঞানিক, উজবেগী 
গবেষক হইতে উজবেগী রা্রবিদ আজ সে রাজ্য চাঁলান। তাহার! অনেকেই 
আজ মস্কোতেও যান সম্মানে; আবার রুশ বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞও আসেন 
তাঁশখন্দে। শুধু রুশ নয়, উজবেগী বিশ্ববিগ্ভালয় সমূহে প্রতিবৎসর উজবেগ, 
তাঁজিক. কিরঘিজ, তুর্কমেন, কাজাক প্রভৃতি প্রায় ২০টি জাতির ছাত্রছাত্রী 
গডিতে আসে । উহার অধ্যাপক গবেষকদের মধ্যেও নানাজাতির লোক 
আছেন ; নাম শুনিলেই বুঝা যায়-_রসায়নের মহোঁপাধ্যায় ( ভীন্‌) হইলেন 
সাদদিকভ্‌) টি, কারি নিয়োজভ, গণিতের; আব ছুল্লায়েভ ভূ তত্বের; 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ (রেকুটর ) হইলেন ওমরভ (প্রত্যেকটি মুসলিম 
নামের পিছনে আছে রুশ প্রত্যয় “অভত)। চোঁখ মেলিলে হয়ত সেই গৃহে 
মধ্য এশিয়ার চন্দ্রমুখীদ্দের সঙ্গে দেখিব সেখানকার গোলমুখ, অন্ুচ্চনাঁসা, তির্ধক 
মেত্র সেই চ্যাপ্টা টুপি-পর1 উজবেগ তুর্ক্দের, এবং ছুই একটি ইউরোপীয় নাঁক 
মুখ রঙও দেখিব। 

হয়ত এই শিক্ষী, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারুবিদ্যার ( টেকনোলাজির ) 
বিবিধ উজবেগ ব্যবস্থাও উজবেগ সংস্কৃতির সমুখানের সম্পূর্ণ প্রমাণ হিসেবে গণ্য 
হইবে না। কিস্ত সমরখন্দের উজবেগ মিউজিয়ামে যে প্রাচীন ভাস্কর্ষের, 
কারু শিল্পের, পুরাতত্বের ও ইতিহাসের এবং জীবন্ত শিল্পকলার অজশ্র নিদর্শন 
এখন স্থুরক্ষিত হইতেছে, বিশেষত এঁতিস্থাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার 
যে নৃতন হ্ৃচনা সেখানে সম্প্রতি দেখা দিয়েছে, তাহাও কি উজবেগ সংস্কৃতির 
পরিপোঁষক নয়? যে উজবেকিস্তানে ধৃর্ীয়েটর” ছিল না, যে উজবেগী ভাষায় 
১৯১৮এর সময়ে উজবেগ নাট্যগুরু হামজা হাকিমজাদ| নিয়াজী নামে মাত্র 
নাটক লিখিতেছিলেন,. ( এইরপ ধর্মজোছিতার জন্যই তিনি নিহত হন গুপ্ত 
প্রচেষ্টায় ), সেখানে আজ ৪০টির উপর নাট্যশাঁলী। অপেরা, নৃত্যমঞ্চেরও 
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সংস্কৃতির রপাস্তর--২২ 


অভাব নাই। নৃতন কালের উজবেগী বেতারকেন্ত্র ও উজবেগী ফিল্ম বা 
ছায়াচিত্্রতো৷ সর্বত্রই গড়িয়া উঠিতেছে ; উজবেগীরা ফিল্মের গবেষণারও 
শিক্ষাপরিষদ্‌ স্থাপন করিয়াছেন । উজবেগ নট-শিল্পীরাও আজ স্থগ্রতিষ্িত-_ 
সোভিয়েত দেশের অন্য রাষ্টেও সুপরিচিত ।ঃ আর নিয়াজীর সময় হইতে 
অনুবাদ ছাড়াইয়! কামাল ইয়াশেম, তুইগুন্‌, ইজ্জৎ স্থলতাঁনভ, সবির আবদুল্প 
প্রভৃতির হাতে উজবেগ নাট্যসাহিত্যও গিয়া উঠিতেছে। ইহাদের কোনো 
নাটকের বস্তু উজবেগী ধারার কথা, কোনটির কথাবস্ত বিপ্লবী যুগের! উজবেগী 
কৃষকের জীবন, তাহার আশ ও প্রয়াস। আবার আধুনিক নাটকে ঝ্বনিবার্- 
ভাবে আগিয়াছে উজবেগীদ্দের এই মহাযুদ্ধকালীন বীরত্ব ও বিজয়ের 
আখ্যায়িকা। অর্থাৎ প্রাচীন হোক্‌ আধুনিক হোক্‌, বিষয়বস্ত মূলত উজবেগী 
জীবনের ; কিন্তু রচনাকলায় তাহারা সত্বে গ্রহণ করিয়াছেন শেক্স্পীয়র, 
শিলর হইতে চেখভ গকি প্রভৃতির রুশ নাটকের রীতি-পদ্ধতি পধস্ত। 
রঙ্গশালাও জন্ম লইয়াছে আধুনিক রঙগশালার নিয়মে, অনুসরণে । বাঙলা 
নাটকেই কি আমরা কৃষ্ণ যাত্রা কিংবা 'শকুস্তলা” “মৃচ্ছকটিকের” ধারায় 
চলিয়াছি? না, চলিয়াছি এ জগছ্বরেণ্য, মহানাট্যকারদের প্রদ্দশিত পথে ও 
আধুনিক রঙ্গশালার নিয়মে ? 

কিন্ত সংশয় ইহাতেও নিরাঁকৃত হইবার কারণ নাই ।--সমাজতন্ত্রী সভ্যতার 
অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছেন আজ বিশেষ করিয়! রুশ জাতি,--যেমন ধনিক- 
- তস্্রী ব্যবস্থার পৌরোহিত্য লাঁভ করিয়াছিলেন এক দিন ইংরেজ জাতি এবং 
বিংশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব হইতে করিয়াছেন মাফিন জাতি। কিন্তু এই দুই 
ব্যবস্থার মূলগত নীতি ও স্বভাবে আকাশ পাতাল পার্থক্য । তাহ! না জানিলে 
স্বভাবতই মনে হইবে 'প্রভাবের' মধ্য দিয়! 'প্রীধান্যই" ক্ষুত্রতর জাতিদ্বের উপর 
চাঁপানো হয় । কারণ, এত দিন পর্যস্ত ইহাই ছিল ধনিক সভ্যতার নিয়ম । কিন্ত 
সমাঁজতন্ত্রী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঠিক এই চিরকালের 'প্রাধান্তের'ই অস্বীকৃতি ; 
সভ্যতার মৈত্রী-বন্ধনেরই উহা! আয়োজন । উহার মূল কথা আধিপত্য বিস্তার 
নয়, আত্ম-নিয়স্ত্রণের সুত্রে সহযোগিত1। স্বভাবতই এই রাজনৈতিক সত্য না 
বুঝিলে বিশ্বাস কর দুরূহ হয় যে, এক বড় জাতি অন্য ছোট জাতির উপর 
আধিপত্য করে না! 


১ উজবেগ তরুণী রবীন সঙ্গীত ও নৃত্য শান্তিনিকেতন হইতে শিখিয় গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 
“নৌকাড়বি' নাট্যাকারে ( গল্পার মেয়ে নামে ) উবে ভাষায় বহু বহুবার, অভিনীত হইয়াছে” 
এসব কথ! আজ এতই সুপরিচিত যে এ তথ্যাবলী সংক্ষেপিত হইল। ( লেঃ ১৯৬৩) 


৩৩৮ 


অবশ মানুষের সভ্যতার ও মানুষের মনুষ্যত্থে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে 
যদি সত্যই-সত্যই কেহ সোভিয়েত ব্যবস্থার স্বরূপ জানিতে আগ্রহাদ্বিত হন; 
শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত ধ্যান-ধারণাঁর বশীভূত না থাকিতে চাঁন। তাহা 
হইলে তিনি ছুই দিক হইতে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে যাঁচাই করিতে অগ্রসর 
হইবেন। যথা, হয় তিনি মানব-বিগ্যার দৃষ্টিতে সোভিয়েত জীবনের মূল্য যাঁচাই 
করিয়] দেখিবেন। তখন ভীন অব ক্যান্টারব্যারির মত তাঁহার মনে হইবে 
__ এই সভ্যতাঁতেই মান্গষের আধ্যাত্মিক সাধনার সত্যকারের পাদপীঠ রচিত 
হইয়াছে । নয় তিনি এই ব্যবস্থাকে যাঁচাই করিতে চাহিবেন সমাঁজবিজ্ঞানের 
নিস্পৃহ নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া __-তখন সিডনি ও বিয়ে্রিস্‌ ওয়েবের মত 
তাহারও সংশয় কাটিয়! যাইবে, মনে হইবে 'নতুন সভ্যতা” আবিভূত হইয়াছে । 
শুধু তাহাই নয়, তখন এই বৃহত্তর সত্যও বুঝ! যাইবে যে, এই সংস্কৃতি-সথষ্টিতে 
সোভিয়েত-কৃতি এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে 
যাহাতে উহার ক্রটি-বিচ্যুতিও ধরা পড়ে, আদর্শ-ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া 
আসে। এইখানেই পোভিয়েত সংস্কৃতির আঁসল এক শক্তি-উহা এক 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও চালিত» আপনার বিচ্যাতিকেও যাচাই 
করিতে সমর্থ । 
অবশ্য এই দুই পথেরই নিকট ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়! উঠে এই সত্য যে, সংস্কৃতি 
জিনিসটা শুধু “সংস্কার নয়_অপরিবর্তনীয় রীতিনীতি ধ্যানধারণা নয় ; এবং 
তাহা শুধু সংস্কত-চিত্রদেরই 'শাশ্বত” ও 'একচেটিয়া' বিত্ত নয়। আধিক, রাষ্িক 
ও শিল্পগত যে বিপ্লবের মধ্য দিয়া পশ্চাৎপদ ও পুরাতন জাতিরা সৌভিয়েতে 
মবজন্ম লাভ করিতেছে, অধাপক হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করিতে 
পারেন, তাহাতে সমাঁজত্ত্বাদের প্রসারে তাহাদের “কালচার বিনষ্ট হইতেছে। 
কিন্তু কাহার সেই “কালচার, যাহা! বিনষ্ট হয়? অবসর-বিলাসী মোল্লা আমীর 
শ্রেণীর (লেজর ক্লাশের ) ছুই চাঁর জনের, না পরিশ্রমজীবী ( টয়েলিং মাসেস্‌) 
পচানববই জনের? আশ্চর্য নয়, সংস্কৃতি বা কালচার বলিতে শুধু অবকাশেরই 
কুক্প ও স্থুল রচনাই আমরা বুঝিতে চাই। সেই অবসরভোগীেরই 
আমরা তাই স্বতঃসিদ্ধরপে সংস্কৃতির র্টা ও ভাগ্যনিয়স্তা বলিয়া ধরিয়। লই। 
তাহাদের ছাঁড়াও যে সংস্কৃতি থাকিতে পারে, তাহাদের বিলোপেও যে 
স্কৃতির সমুখান সম্ভব, এই কথা আর তাই ভাবিয়! উঠিতেও পারি না। 
প্রাচীনপন্থী পত্ডিতেরা তাই ভাবিয়া দেখিতে চাহেন না-_তাভিয়েত ব্যবস্থায় 
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কোন্‌ শ্রেণীর সংস্কৃতি অবজ্ঞাত হইয়াছে ?__লোক-গীতি, লোক-কবিতা, লোক 
নৃত্য, এক কথায় লোঁক-জীবন ও লোক-সংস্কতির এমন গবেষণা, এমন 
অভ্যরথান, এমন প্রাণময় প্রেরণা ইহার পুর্বে কোথায় পাইয়াছিল উজবেগিস্তান, 
বুরিয়াৎ মঙ্গোলিয়৷ বা ইয়াকুটন্ষের মানুষ ?-_-সোভিয়েত-ভূমির ১৫০ এর 
অধিক জাতিসমূহের সাধারণ নর-নারী? আর কোথায় শতকরা ৯৫ জন 
পাইয়াছে এইব্প সংস্কৃতির স্বরাজ? 

কিন্ত সোভিয়েত সংস্কৃতির ম্বরূপ লইয়াই শুধু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন ইহাঁও ৫ 
সংস্কৃতি কি? কি তাহার স্বরূপ, মান্থষের প্রাচীন শ্বৃতি কি চিরায়? নু 
তাহার দেহাস্তর আছে, রূপান্তর ঘটে? সংস্কৃতি কি শুধু শাসক চট 2৬. 
সম্পদ, অবসরের রচন1? শতকরা পচানব্বই জনকে, ক্ষ্টিশীল জনংতাঁকে, 
সংঘ্বৃতি-বঞ্চিত না রাখিলেই কি সংস্কৃতি মরে? না, অবসরের কৃত্রিম বিলাসে 
বরং সংস্কৃতি আদ্ুহীন হয়? সাম্যবাদের অবশ্য মূল কথা হুইল এই ষে, 
মানব-সমাজ পরিবতিতিত হয় আর মানুষের সংস্কৃতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে খাত 
বদলাঁয়। তাই, যখন এতদিনকার শ্রেণীশাসিত সমাজ রূপাস্তরিত হইয়। 
শ্রেণীহীন সমাজে রূপ পরিগ্রহ করিবে তখন এই শ্রেণীগত 
সংস্কৃতিরও শ্রেণীহীন সংস্কৃতিতে রূপান্তর অনিবার্ধ হইবে। এই মূল 
কথাটিতে লইয়া ভূল যে কত বড় হইতে পারে তাহাও সোভিয়েত ইতিহাঁসে 
আছে-_ভবিষ্যতেও থাকিতে পারে ।১ প্রথম যুগে সাম্যবাদীর] যাহ কিছু 
প্রাচীন তাহাই শ্রেণীগত, অতএব অগ্রাহা বলিয়। স্থির করেন। শিল্পে 
সাহিত্যেও এ আজব স্থঙ্টির উন্মাদনায় তীহারা ক্ষেপিয়! উঠেন। উহা! 
“বামপন্থী সাম্যবাদী” বিকৃতিরই সংস্কৃতিগত রূপমাত্র। এই উৎকট “নতুন- 
ওয়ালারা” ভুলিয়া যাঁন-_ শ্রেণীহীন সমাজ এখনে! আসে নাই। যেই সমাজে 
আমর! নিঃশ্বাস লইতেছি তাহার বাস্তবর্ূপ না দবেখিয়! কাল্পনিক শ্রেণীহীন 
সংস্কৃতি. তি করা এক কক্পনা-বিলাম, তাহা সাম্যবাদের বিরোধী । 
ভারতীয় লেখকদের অনেকের “কম্যুনিজম্ গল্পও অনেকদিন পর্যস্ত ফ্যাসানগত 
কল্পনা-বিলাস মাত্র ছিল; আজ তাহারা অনেক পরিমাঁণে বস্তনিষ্ঠ হইয়াছেন। 
অবশ্ত অনেকে শ্রধু “ভোল' বদলাইয়া জিতিতে চাহেন। তবু মোটের উপর 





১ এই কথা ভূলিয়। গেলে স্তভালিন আমলের বিচাতির আতিশধা ও বর্তমান বিস্কালিশীকরণের 
ভাড়না ছইটিই বড় হইয়। চোখে পড়ে। রুশজাতীয় চরিত্রের একটা ঝেশক সব কিছু চূড়ান্ত করিয়া 
ফর নেই প্রসঙ্গে তাহাও মনে রাখ। দরকার । (লেঃ ১৯৬৩ ) 
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ভারতীয় সাহিত্যিক বাম্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে এখন দৃঢ়- 
সঙ্বর্প। তাহাদের এই গোড়ার কথাটি আজ মনে জাগিতেছে--সাম্যবাদ 
এঁতিহাসিক বনিয়াদের উপরই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে; তাহার দৃষ্টি 
এঁ্তিহাসিক। ইতিহাসের অনিবার্ধ ধারায় বিশ্বাস করেন বলিয়াই সাম্যবাদী 
জানেন-_মাচ্ুষের ভবিষ্তৎ সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির অন্তবর্তন মাত্র হইবে না, 
হইবে রূপান্তর । তেমনি তাহার এঁতিহাঁসিক-বোধ অমোঘরূপেই তাহাকে 
বুঝাইয়া। দেয়-__মানবেতিহীসের কোন স্তরই অবজ্ঞয় নয়_মানব- 
প্রগতির পথে তাহা এতিহাঁসিক কারণে প্রকাঁশিত হইয়াছিল, এতিহাঁসিক 
কারণেই তাহার অবসান হইক্জা্ছে। ইতিহাসের প্রাচীন ম্থতি সেই 
কাঁরণ-পরম্পরার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া! গিয় মানব-প্রগতি- 
ধারাকেই স্পষ্ট করিয়া তোলে, চিহ্নিত করিয়] দেয় । আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়' 
দেয় এই স্থতির সৌরভ যেমনি সংরক্ষণষোগ্য তেমনি ভাবী সংস্কৃতির 
স্থমহৎ সম্ভাবনাও অশেষ আগ্রহে সংগঠন-যোগ্য | 

আসল কথা, সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারের পুনরাঁবর্তন নয় ;_সংস্কারের 
এঁতিহাসিক বিবর্তন । সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়। মানুষ ক্রমেই বেশি করিয়া 
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লেখকৈর অল্ান্া বই 
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সংস্কৃতির রূপান্তর । 

বাঙলা সংস্কৃতি প্রস্। 

বাঁঙলা মংস্কৃতির রূপ (ছাপা নাই )। 
বাঙলা সাহিত্য ও মানব-ম্বীকৃতি। 
বন-টাড়ালের কড়চা। 


সাহিত্যের ইতিহাস £ 


বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা ( আদি ও মধ্যযুগ )। 
বাঙলা! সাহিত্যের রূপরেখা ( আধুনিক কাল প্রস্ততিপর্ব 

ইং ১৮০০-১৫৭ 
বাঁঙল! সাহিত্যের রূপরেখ| (আধুনিক কাল) (যনতস্থ) 
বাঙলা সাহিত্য পরিক্রম] । 
ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা । 
রুশ মাহিত্যের রূপরেখা (যন্তস্থ) 


কথা-সাহিত্য £ 


লঘুরচন। 


একদা, অন্যদিন, আর-একদিন ॥ 

ভূমিকা, নবগঙ্গা, জোয়ারের বেলা । 

ভাঙনীকুল (যনতস্থ ), ম্রোতের দীপ, উজান গঙ্গা ॥ 
পঞ্চাশের পথ, উনপঞ্চাশী, ভেরশ” পঞ্চাশ ॥ 
ধুলিকণা ( ছোটগল্প )। 


আড্ডা 


